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১৫০ 


ভন বহে ₹্স্বিহ্ু 


“ভাবা এই স্রর নিয়ে শিল্প রচনা করে, ধবনির শিল । 
সেই কপস্স্ির ০ব ধবনিতত্ব বাংলাভাষার আপন সম্বল, 
পণ্ডিত! ভাকে অবজ্ঞ। করতে পারেন । 
অর্থের মহাজন । 
ধৰি 1” 


কেননা তার 
কিন্ত ধারা রূপরসিক* তাঙ্ছের-মুলধন 


_ব্কবীজনাথ 


ছন্দ অর্থে গতি, সচঞ্চলত। ও তাদের সৌন্দর্যকে বোঝায় । ডক্টর তারাপদ 
ভট্টাচার্য বলেছেন-_-গতি ও সৌন্দর্য একত্র মিলিত ন] হইলে ছন্দ বল। চলে 
ন|।""'মাছের মাতার, ময়ুরের নাচ, রাজহংসের চলন, তরঙ্গায়িত নদীর প্রবাহ, 
উৎস-জলের উচ্ছাস, ধূপ-ধুমের সঞ্চরণ ইত্যা্দির মধ্যে যেমন গতি তেমনি 
সৌন্দর্য একসঙ্গে বর্তমান দেখা যায়।-..চিত্রের ও ভাস্কর্ষের নর্তক-নর্তকীর 
মৃতিগুলি গতিহীন নিশ্চলমূতি বটে, কিন্তু উহাদের লাম্যভঙ্গি নৃত্যের গতিযুকত 
সবল সৌন্দর্যের প্রকাশ করে। সেইজন্ত এই মৃতিগুলিও ছন্দোময়ী। অর্থাৎ 
চঞ্চল ও অচঞ্চল সকল অবস্থাতেই গতি-সৌন্দর্য হইতেছে ছন্দ |, 

কথাও তাই। ছন্দের স্যটি হয় বিশ্ব-বিকাশের প্রথম প্রভাতে । 
কঠোপনিষদ্দের দ্বিতীয় অধ্যায় ষষ্ঠ বল্পীর দ্বিতীয় মন্ত্রে বল! হয়েছে যদি 
কিঞ্চ জগৎসর্বং প্রাণ এজতি নিশ্থতম্‌*-_অর্থাৎ “বংকিঞ্চিৎ ইং ঞগৎসর্বং 
প্রাণে পরম্মিন্‌ ব্রদ্ধাণ মতি এজতি কম্পতে, তৎ এব নিঃস্ত্তং নির্গভং 
সতপ্রচলতি নিপ্মেন চেষ্টভে-..। মোটকথা, কম্পন বা %10180100-এর 
ফলশ্রুতি বাস্তব ৪০ পদার্থ। শবতরঙ্গের বা বাযুতরঙ্গের কম্পন থেকে 
সকল কিছুর স্যার সীর্ঘকত৷ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, পাহিত্যিক ও কাব্যরসিক 
সকলেই স্বীকার করেছেন। আমাদের পৃথিবী একটি গ্রহ, এই গ্রহের স্থট্টিও 
চিরপূর্ণায়মান নীহারিকা পুঞজে» গতিবেগ থেকে । এই গতিবেগই ছন্দ স্টি করে 
প্রথমে ) তারপর ছন্দাক়িত' তি বা! গতিবেগ থেকে স্থাষ্ট হয় সকল পদার্থ__ 
সুল, কুষ্মম ও কারণ। তত” সাহিত্যের ছন্দ ভাষাগত এবং মংগীতের ছন্দ 
স্বরসমহির সমবায়ে উৎপ্ স্বর তথ! স্থরগত | সংগীতে সেজন্য প্রথমেই কারণ- 
শব্দ নাদের আন্দোনা | নাদই সর্ববীজনয়ী মহাপ্রকৃতি । এই মহাপ্রকতির 
কেন্দ্রবিন্দু মহাপ্রাণময় ব্রন্ম। ব্রন বৃহৎ বা ব্যাপক চৈতন্য--যে চৈতন্কে বা 
মহাচৈতন্যে বিধৃত বিশ্বব্দ্ষাণ্ড তথ। সকল প্রাণী ও সকল পদার্থ। এই চৈতন্ত- 
সমূত্র স্থির. ও অচঞ্চল। কিন্তু যখনই স্যার ইচ্ছার তরঙ্গ এই চৈতত্ত-সমৃদ্রের 
বুকে হট হয়, তখনই জীবনের ও রূপের হয় বিকাশ | এই বিকাশের মূলে ব! 


৯ 


কেন্দ্রে ছন্দরূপ গতি-সৌন্দ্ষের সার্থক গ্রকাশ। মেছমন্ত্র, জলকলোল, পক্ষি- 
কাকলি, যস্ত্রসংগীত, ক£সংগীত, কাধ্যভাষার উচ্চাবণ--এইগুলি ধ্বানিগত গতি- 
সৌন্দর্য বা ছন্দের উদাহরণ । 
তবে স্বাভাবিকভাবে সকল কিছুতে ছন্দের সাহচর্য থাকলেও ভিঙ্গ ভিন্ন 
বিষয়বস্ততে ছন্দের আকার বা রূপ, গতি ও মাধুধের প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন। যেমন 
ভাষ! ও সাহিত্যের ছন্দ স্থমধুর ধ্বনিবিশিষ্ট সংগীতের ছন্দ থেকে কিছুট1 ভিন্ন 
বিকাশে ও কার্ষকারিতায়। তবে একথাও ঠিক ষে ভাষাগত সাহিত্যের বা 
কাব্যের ছন্দের বিকাশে কিছুটা বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য থাকলেও সাহিত্যের ও 
কাব্যের ভাষাকে গীতশ্রী মণ্ডিত করাই ছন্দের কার্য ও সার্থকতা । ডৰুর 
তারাপদ্দ ভট্টাচার্য বলেছেন-__“সাহিত্যিক ছন্দ সংগীত গোত্রীয়। ভাবের ষে 
আবেগ গানে সর স্ষ্টি করে, সেই আবেগই কাব্যভাষাক ছন্দ-স্থট্ির প্রত 
কারণ। এইজন্য আদিকবি বাল্সীকির শোকে ছন্দের জন্ম-__এই কাহিনী 
প্রচঙ্গিত হুইয়াছে। সংগীতের ন্তার় আবেগক্াত বঁলিয়াই ইহ কাব্যভাষাঙ় 
বেগ সঞ্চার করিয়া কবিতাকে প্রাণচঞ্চল করিয়া তোলে, ভাষাকে বাচ্যার্থের 
ভধের্ব লইয়। যায় এবং অর্থাতীত একটি নৃতন ভাবব্যঞ্জনার দ্বারা শ্রীমপ্ডিত 
করে । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সেজন্থই বলেছেন-__ 
মানবের জীর্ণবাকো মোর ছন্দ দিবে নব সর, 
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে বনু দুর 
ভাবের স্বাধীন লোকে । 
ছন্দকে এজন্ত গতি-সৌন্দর্য বল যায় । গতি-'ীন্দর্ষে প্রাণচাঞ্চল্য-ব্ূপ 
প্রাণের আবেগ এ আকুতি থাকে-_-ঘে আবেগ ওএকাস্ত আকৃতি নৃত্য হুষ্টি 
করে, নৃত্যভঙ্গীকে দেয় আবেগ, প্রেরণা ও ্াথে উচ্ছৃসিত। ছন্দের মূলতত্ব 
সৌন্দর্যতত্ব। কেননা স্বন্দরের সার্থক রূপায়&ে পঙগত গতিবেগ, অঙজসংহতি ও 
অজসংগতির উপযোগিতা সমধিক । তাছাড়া নদের সৃষ্টিতে, প্রয়োগে ও 
সঙ্গতিরক্ষণে ধ্বনি ও ধ্বনিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাও অপন্চার্য। 
প্বনিবাদের প্রবক্তা আচার্য আনন্দবর্ধন বলেছেন-__-কাব্যস্তাত্মা! ধ্বনারাঁত 
বুধৈর্ষঃ সমাম়াতপূর্ব'__অর্থাৎ ধ্বনিই কাব্যের (এবং সাহিত্যের ) আত্মা, এবং 
এই মতবাদ নৃতন নয়, পূর্বেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু একথা সত্য যে, ধ্বনিবা 
আনন্দবর্ধনের পূর্বে প্রচলিত থাকলেও নিদিষ্ট গ্রস্থাকারে প্রচলন ও প্রচায় 
করেছেন আনন্দবর্ধনই প্রথমে | ধ্বনি সাধারণতঃ বস্তধ্বনি, অলংকারধ্বনি ও 


র্‌ 


রসধ্বনি এই তিন প্রকার হলেও রসধ্বনিতেই বস্ত ও অলংকারধ্বনি ছুটির 
অন্তনিবেশ হয় ব'লে রসধ্বনিকেই গ্রধানত্তঃ কাব্য ও সাহিত্যের আত্মা বা প্রাণ- 
কেন্দ্র বল! হয়। অবশ্য আচার্য আনন্বব্ধনের এই ধ্বনিবাদ খগ্ডন করেছেন “হদয়- 
দর্পণ, গ্রন্থ-প্রণেতা ভট্টনায়ক এবং ভট্টনায়কের পরে মহিমভট্র, বক্রোক্তিকার কুস্তক 
ও “ওচিত্যবিচারচর্চা”রচদ্মিতা ক্ষেমেন্দ্র। “সাহিত্যপদর্পণ-কার বিশ্বনাথ ধ্বনির 
পরিবর্তে নিদ্িষ্ভাবে রসকেই কাব্য বা সাহিত্যের আত্মা বা গ্রাণ ৰলেছেন। 
কিন্তু মুনি ভরত রচিত “নাট্যশাস্ত্ গ্রন্থের “অভিনবভারতী” ভাষ্যে ও ধ্ন্যালোক”- 
এর “লোচন+-টাকাঁয় আনন্দবর্ধনেরই মতবাদকে সমর্থন করেছেন অভিনবগ্রপ্তু। 
তিনি সমর্থন করেছেন যে, আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাদের সমর্থক ও প্রচারক হলেও 
পরিশেষে রসকেই কাব্য ও সাহিত্যের আত্মা বা গ্রাণ বলে স্বীকার করেছেন। 
লোচন-টাকায় আচার্য অভিনবগ্ুপ্ত স্পষ্টভাবেই বলেছেন_-“*'কিং তু শব্ধ 
সমর্প্যমানহৃদয়সংবাদস্ুন্দর-বিভাবানথভাবসমুদ্দিতপ্রাঙনিবিষই্রত্যাদিবাসনান্থরাগ- 
স্থকুমারত্বসংবিদানন্দচর্বণাব্যাপার-রূসনীয়রূপে। রসঃ, স কাব্যব্যাপারৈকগোচরো। 
রসধ্বনিরিতি, স চ ধ্বনিরেবেতি, স এব মুখ্যতয়াত্মেতি'। এ প্রসঙ্গে আননদ- 
বর্ধন নিজেও বলেছেন__ “**'সহৃদয়লোচনামৃতং তত্বাস্তরং তছদেব সোহর্থঃ--যা 
সহদয়গণের নয়নাম্বত স্বতন্ত্র তত্বরূপে প্রতিভাত হয়-__-এই অর্থও সেইরকম ! 
মোট কথা, আচার্য আনন্দবর্ধন মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত উভয়ই করেছেন যে, বর্দিও 
ধ্বনি বা প্রতীয়মান অর্থ কখনও বস্তর আকারে, কখনও রসের আকারে আত্ম- 
প্রকাশ করে, তথাপি রসধ্বনি প্রধানভাবে প্রতীয়মান এবং এটিই কাব্যের 
আত্মভূত। আসলে আলংকারিকর্দের পারিভাষিক “রস” শব্দ কাব্যপাঠ বা 
নাট্যদর্শনজনিত লোকোত্বর আহ্লাদাত্মক মানসিক ব্যাপার ও অবস্থাকে 
বোঝায়। মোটকথা কাব্য, সাহিত্য, নাটক প্রভৃতি আত্মসাক্ষাৎজনিত 
আনন্দ পরিবেশন করে এবং সেজন্য ভাবতন্য়চিত্তে আনন্দের প্রকাশই “রস” 
ব্ূপে পরিচিত। 

কিন্ত রস কি বস্ত, রস কাকে বলে? রস আম্বাছ্য অর্থাৎ আম্বাদনের বস্ত। 
আচার্য ভবত নাট্যশান্ত্রে বলেছেন_-'ষে রসা ইনি পঠ্যন্তে নাট্যবিচক্ষণৈঃ | 
রসত্বং কেন বৈ তেষামেতাদাখ্যাতুমর্সি।' অর্থাৎ রসের রসত্ব কেমন ক'রে 
হয়, কেনই বা ভাব বলা হয়, এবং ভাবের কার্ষকারিতা ও সার্থকত। কি 
প্রভৃতি |: পরে বলেছেন-_-'ন হি রসাদূতে কশ্ছিদর্থ: গ্রবর্ততে”, রস ছাড়া 
কোন কিছুর কোন অথই প্রবতিত ও সার্থক হয় নী। আসলে 'রস+ শবটি 
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পারিভাষিক এবং এর অর্থ আম্বাদন করা । 'রম্ততে ইতি রস+, 'রস ইতি ক: 
পদার্থ: 1_আস্বাগ্যত্বাৎ, অর্থাৎ রস বলতে আম্বাদ বা আন্বাদন ও আস্মাত্ত ছুইই 
বোঝায়। শৃঙ্গার, হাশ্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভূত আটটি 
রস এবং রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিন্মঘ-_-এই আটটি 
ভাব অর্থে স্থায়ী ভাব বা 1550106 56170101200 1 ভাব অর্থে চিত্তবৃত্তি। 
ভাবের মতো বিভাব, অন্ুভাব ও ব্যভিচারী ভাবেরও বিকাশ ও সার্থকতা আছে 
কাব্যে, সাহিত্যে, নাট্যে ও সংগীতে । বিন্ভাবও পারিভাষিক শব । 
'রত্যাছ্যদ্বোধকা লোকে বিভাবা: কাব্যনাট্যয়োঠ- লৌকজগতে যা রতি 
প্রভৃতির উদ্বোধক তাই কাব্য ও নাটকের বিভাব। বিভাব ছুরকম--আলম্বন 
ও উদ্দীপন | যে বস্তকে সহায় বা অবলম্বন ক'রে ভাবের হুষ্টি হয় তারই নাম 
আলম্বন বিভাব এবং স্থান-কাল পাত্রগত পরিবেশ ও আলম্বনের অঙগভঙ্গিই 
উদ্দীপন বিভাব। বিভাবের ম্তে। অন্ুভাব ও ব্যভিচারীভাব চিত্ববৃত্িরই 
নামান্তর । মোটকথ। স্থায়ী রস ও স্থায়ী ভাবের সঙ্গেই বিভাব, অন্ুভাব ও 
ব্যভিচারীভাবের সংষোগ বোঝাতে চেয়েছেন ভরত নাট্যুশাস্ত্রে । সেজন্য তিনি 
রূসনিষ্পত্তির জন্য বিভাব অন্থভাব ও ব্যভিচারীভাবের সম্পর্ক বা সংযোগ 
বোঝাতে চেয়েছেন-_ণবিভাবাঙ্ছভাবব্যভিচারিসংষোগাদ্‌ রসনিষ্পত্তিঃ১ ৷ সংষোগ 
ও নিষ্পভি শব ছুটির ব্যাখ্যায় ও 'বশ্লেষণে ভটলোলট, ভটশংকুক, ভট্টনায়ক 
ও আচার্য অভিনবগ্ুপ্তের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে । অবশ্য বিশ্বনাথ 
ও পণ্তিত জগন্নাথ ভরত ও অভিনবগুপ্তকে মোটামুটিভাবে সমর্থন করেছেন 
এবং কিছু কিছু পৃথক মতবাদেরও উল্লেখ করেছেন। 

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ রচিত “রসগঙ্গাধর'-গ্রন্থে ভরত-স্ত্রের ( রসস্তের ) 
আট রকম ব্যাখ্যা পাই। রসস্ত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভট্টলোললট, ভট্টশংকুক, 
ভট্টনায়ক ও অভিনবগুপ্ত এই চারজন আচার্য কিছু কিছু ভিন্ন ভিন্ন অভিমত 
প্রকাশ করেছেন এবং একথার উল্লেখ করেছেন অভিনবপ্তপ্ত অভিনব ভারতীতে 
এবং মন্মটাচার্য কাব্যপ্রকাশে। এ চারজন আচার্ধদের মধ্যে ভট্টলোল্লট 
উৎপত্ভিবাদ, ভট্রশংকুক অনুমিতিবাদ, ভট্টনাযক তৃক্তিবাদ ও অভিনবগ্তপ্ত 
অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করেন। উক্ত চারজন আচার্দের মধ্যে ভট্টলোল্লট ও 
ভষ্টশংকুকের দৃষ্টি নাট)শিল্প অর্থাৎ বন্তর প্রতি অধিকতর অভিনিবিষ্ট, এবং 
ভট্টনায়ক ও অভিনবগুপ্ত 27006102 বা ভাবকে লক্ষা ক'রে রসান্বাদের কথ! 
বলেছেন । আচার কুস্তকের অভিমত ভিন্ন রনতত্ব ও রূসনিষ্পত্তি ব্যাপারে। 


কেননা কুস্তক শব্ধ, অর্থ, রীতি, গুণ, অলংকার, ধ্বনি ও রস প্রভৃতিকে 
বক্রোক্তির অন্ততৃক্তি বলেছেন। আচার্য ভামহের কথাও তাই। স্থতরাং 
কাব্যে ও সাহিত্যে ধ্বনি ও রস ব্যাপারে আলংকারিকদের মধ্যে মতভেম্ব 
আছে। 

কিন্তু পূর্বেই বলেছি ষে, আচার আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাদের পক্ষপাতী এবং 
ধ্বনিবাদ পরিশেষে রসবাদের সার্থকতাকেই গ্রহণ করেছে । এজন্য কাব্যের 
বা সাহিত্যের প্রাণ বা আত্মা রস-_-একথা বলতেও আনন্দবর্ধনের কোন 
আপত্তি নেই। এইক্ষেত্রে অলংকারেরও স্থান ও সার্থকতা আছে। অনেক 
আলংকারিক ধ্বনিকে অলংকারের অস্ততূক্তি করতে চান, কিন্ত আনন্দবর্ধনের 
অভিমত ভিন্ন। তিনি বলেন যে ধ্বনি ও অলংকার উভয়ের ক্ষেত্র পৃথক । 
সেজন্ত ধার। বলেন “কাব্যং গ্রাহমলংকারাৎ'-_তার্দের মতবার্দ আনন্দবর্ধন অন্বয় 
ও ব্যতিরেকের সাহায্যে খগুডন করেছেন। আনন্দবর্ধন বলেন ষে, অলংকারের 
বাহুল্য আছে, কিন্ত রসোতীর্ণ কাব্য হয় না) আবার অলংকার নেই, কিন্ত 
রসোতীর্ণ কাব্যের হ্টি হয়েছে । অবশ্ঠ ধ্বনি, রস ও অলংকার প্রসঙ্গে 
আচার্য আনন্দবর্ধনের সঙ্গে আচার্য দণ্ডীরও মতভেদ আছে। দণ্ডী তার 
“কাব্যাদর্শ'-গ্রন্থে রসকে কাব্যের বা সাহিত্যের প্রাণ বা আত্ম বলেন নি। 
তবে আচার্য ভামহের অপেক্ষা! আচার্য দণ্ডীর দৃষ্টি অধিকতরভাবে প্রসারিত ও 
ব্যাপক ছিল। তবে পুনরুল্লেখ ক'রে বলি ষে, আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাদদী হলেও 
অভিনবগ্রপ্ত-উল্লিখিত রসধ্বনিকেই কাব্যের ও সাহিত্যের আত্মা বা প্রাণ 
বলেছেন। ডঃ বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় বলেন__-'আনন্দবর্ধন মনে করেন যে, 
অলংলক্ষ্যক্র মব্যঙ্গ্যধবনির অর্থাৎ রসের বা রসধ্বনির হইতে পারে বর্ণ, পদাদি, 
বাক্য ও সংঘটনা_এমনকি প্রবন্ধ পর্যন্ত । এ বিষয়ে আনন্দবর্ধনের উক্তি 
হইতেছে__ 

ষস্তবলক্ষ্যক্রমোব্যক্গ্যো ধ্বনিধর্ণপদাদিযু। 
বাক সংঘটনায়াং চ স প্রবন্ধেহপি দীপ্যতে ॥, 

এখানে উল্লেখষোগ্য ষে, আনন্দবর্ধন আচার্য ভামহ কথিত মাধুর্য, ওজ: ও 
প্রপাদ্দ _-এই তিনটি গুণকে স্বীকার করেছেন কাব্য ও সাহিত্য-গ্রকাশের 
সার্থকতার জন্য | গুণসকল শব্দ ও অর্থের গুপ, এর] রসপ্রকাশক শব ও অর্থকে 
আশ্রয় ক'রে প্রকাশিত হয়। অভিনবগ্তপ্ত তার “লোচন"-টাকায় এ প্রসঙ্গে 
বলেছেন--'আত্মভূতম্ত রপশ্তৈব পরমার্থতে। গুণ মাধুর্যাদয়ঃ উপচারেণ তু 
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শব্দার্থয়োঃ,১_-অর্থাৎ মাধুর্যাদি গুণসমূহ পরমার্থত কাব্যের ও সাহিত্যেরও 
আত্মতৃত রসেরই গুণ। ষদ্িও উপচারবশতঃ বল। হয় যে, এগুলি শব ও 
অর্থের গুণ-_“অর্থস্ত তাবৎ সম্প্কত্বং ব্যঙ্গং প্রত্যেব সংভবতি, নান্তথা, শবন্তাপি 
ত্ববাচ্যার্থকত্বং নাম কিয়্দলৌকিকঃ যেন গুণঃ স্যার্দিতি ভাবঃ।” অবশ্য এরপর 
রীতি, বৃত্তি প্রভৃতির বিচার আছে। তাছাড়া আছে সংঘটনা প্রভৃতিরও 
বিচার। আচার্য আনন্দবর্ণন এ সকলের বিচার করেছেন তার ধ্বন্থালোক' 
গ্রন্থে কাব্য ও সাহিত্যের স্বষ&ঠু বিকাশের জন্য । 


ছুই 

অধ্যাপক ডক্টর স্বধাংশ্ুশেখর শাসমল লিখিত 'ধ্বনির শিল্প রবীন্দ্রসংগীত? 
গ্রন্থের ভূমিকা লেখার অবসরে 'ধ্বন্তালোক?-গ্রন্থের রচয়িতা আচার্য আনন্দ- 
বর্ধনের বৃত্তান্ত লেখার আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে ধ্বনির প্রসঙ্গে আনন্দবর্ধন 
প্রমুখ বিদগ্ধ আলংকারিকর্দের কিছু মতবাদের আমরা আলোচন। করেছি 
কাব্য ও সাহিত্যের সঙ্গে চারুশিল্প সংগীতের শু পরিচয় দেওয়ার জন্য | 

ধ্বনির শিল্প--রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থ-রচয়িত স্থসাহিত্যিক ভর সথধাংশুশেখর 
শাসমল তার গ্রন্থের নামকরণ করেছেন শবের ও অলংকার-মাধুর্ষের যাছু 
রবীন্দ্বাকৃশিল্পকে উদ্দেশ্য ক'রে । তিনি গ্রন্থের স্চনায় লিখেছেন-__“রবীন্দত্র- 
সাহিত্য বাকৃরূপের দিব্যশক্তিতে উদ্দীপিত। রবীন্দ্রসংগীত শবেের মায়াপুরী । 
রবীন্দ্রপংগীতে স্য্টির ধ্বনির মন্ত্র প্রতিধ্বনিত। কথা ও সুরে সমন্বিত রবীন্দ্র- 
সংগীত কন্সাস্তকালবাহী মানব-চেতনার সর্বাধিক প্রকাশ্য ও রহস্যময় 
বাতায়নগুলে। উন্মোচিত ক'রে দিয়ে 'খক দিব্য আনন্দময় জগতের 
বায়ুবেগ এনে দিয়েছে ।” কথাও তাই--শকময় জগত, ধ্বনিময় বিশ্বব্রহ্মাওড।” 
তাই গ্রন্থকার গ্রন্থের নামকরণের রহস্তকথা প্রকাশ ক'রে বলেছেন-_'রবীন্দর- 
সংগীতের ভাষাপ্রকরণের সর্ববিধ বৈদগ্যভঙ্গি, সৌষ্টব-বৈচিক্রয, মিলধ্বনি, 
প্রতীক-উপমা, চিত্রকল্প বা বাকৃপ্রতিম।, ছন্দ, সংগীতাত্মক শব্ধানুষঙ্গ ইত্যাদি 
রবীন্দ্রনাথ কথিত ধ্বনির শিল্প” বলে অভিহিত করতে পারি | এই ধ্বনির 
শিল্পের বর্ণময় বর্ণনায় রবীন্দ্ররচনার নিমিতি১। . সেজন্য বর্ণ, পদ, পদবন্ধের 
সার্থক রূপ-প্রমাণের জন্ত গ্রন্থকার আটটি পরিচ্ছেদ অভিনব বিশ্লেষণ-রীতির 
পরিচয় দ্িয়েছেন। যেমন, ষষ্ঠ প্রকল্প প্রসঙ্গে তিনি স্থপরিস্ফটভাবে বলেছেন-_ 
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কবিতার প্রাণ হল ছনা। সংগীতের প্রাণ হ'লে স্থরের তান-বৈচিত্র্য | 
ভাষার ছন্দপ্রকরণ এখানে (রবীন্দ্রপাহিত্যে ও রবীন্দ্রসংগীত ) “নৃত্যরস- 
ভঙ্গিমা'ময় হয়ে উঠেছে।, শুক্র গ্রস্থকার রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যষে 
আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথের রচনার অক্ষর, শব্দ, ধ্বনির মিল, অন্থপ্রাস ও 
ধ্বনিস্পন্দনের বৈচিত্র্যময় দিক থেকে । মোটকথা ধ্বনির শিল্প-_রবীন্দ্রসংগীত”- 
গ্রন্থ সাহিত্য ও সংগীতের সম্মিলিত রূপ নিয়ে একটি অপরূপ অসাধারণ গ্রন্থ । 
বিচিত্র অলংকার, স্থর ও ছন্দের সমারোহ নিয়ে এবং বিচিত্র রচনাভঙ্গী ও রূপ- 
প্রকরণ, পৃজা-প্রর্ৃতি-প্রেম-বিচিত্র পর্ধাক্পের গানের ভাবের দিক থেকে বিচক্ষণ 
গ্রন্থকার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তাছাড়। রবীন্দ্রসংগীতে হে উপমা ও 
চিত্রকল্পের বহুবণী সমারোহ লক্ষ্য কর] ষায়-_ সে কথা গ্রন্থকার শ্্রীস্থধাংশ্রুশেখর 
মহাশয় বিভিন্ন উর্দাহরণের সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে প্রমাণ করেছেন। তিনি 
দার্শনিক আলংকারিক অপ্রয় দীক্ষিতের 'উপমৈকাশৈলুষী সংগ্রাঞ্ধী চিন্র- 
ভূমিকাভেদান্‌, প্রভৃতি তত্বের উপপাদনে ছ'টি বিকৃতি উপস্থাপন করেছেন, 
যাদের বক্তব্য হলে রবীন্দ্রসংগীতের অলংকার কুক্মভাব ও রসবাহী হয়ে গানের 
পদবন্ধে স্বাতশ্্য স্থটি না ক'রে কাব্যগীতির রসপরতন্ত্র ও আত্মার অলংকার্য হয়ে 
উঠেছে। তার যষ্ঠ প্রস্তাবনাটি অর্থপূর্ণ__যেখানে তিনি বলেছেন-_-অলংকার- 
প্রয়োগে মূর্ত ও বিমৃত, সাযান্ত ও বিশেষ, জড় ও চেতন প্রভৃতি ক্রমান্ুমরণ ও 
প্রস্থানগুলি অসামান্য কাবাক কৌশলে নিমিত হ'তে পারে গানের স্থ্টিমুখে ও 
সম্প্রসারণে, কেননা রবীন্দ্রপংগীতে রবীন্দ্রনাথ রূপ অপেক্ষা ভাবের ( 00 
অপেক্ষা 0০7090৮-এর ) গুরুত্বকে বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন, এবং কথাই 
তাই যে, ভারতীয় সংগীতের মর্ম কথ। হ'লে। আস্তর-চেতনাকে জাগ্রত করা-_ 
সে জাগৃতি মানে শিল্পীজীবনে পরিপূর্ণতা বা চরম-সার্থকতা। এই তত্বের ও 
সত্যের উপপানে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত শাঁসমল স্পষ্টভাবেই বলেছেন-_-“সাহিত্যের 
রসাম্বার্দ হলে। ব্রন্মাত্বাদসহোদর | পরম সত্যকে সাহিত্য না পারলে সংগীতই 
ধরতে পারে। গানই সর্বশ্রেষ্ঠ ললিত কল1_-'মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই, 
গান দিয়ে তার চরণ ছুয়ে যাই” । সেই সত্য বূপ-অরূপের কার্ষকারণে ধর] 
পড়ে। পরস্ত রবীন্দ্রনাথ তাই চিত্র ও সংগীত এই ছুটো৷ উপাদানের মাধ্যমে 
মূর্ত ও বিষূর্তকে দেহভাবে অর্থাৎ ছবি ও সুরের আকারে (ঢ০-এ ) আনার 
সার্থক উপায় বলে মনে করেছিলেন? (পৃঃ ১৩৮)। সেজন্ত গ্রন্থকার ঠিকই 
বলেছেন-_সাহিত্য ও কাব্য হ'লো 10061150059] ( বুদ্ধিমঞ্জাত ) আর্ট, আর 
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চিত্র ও নংগীত প্রধানতঃ ফাইন আর্ট। তাই কলাবন্তদের রাগরাগিণীর ধ্যান- 
রূপকে বল] যায় কবি-কল্পনা | হিন্দোল, বিলাবল, কুকুভ, খাম্বাজ, গোৌড়ী, বসম্ত, 
মল্লার ব1 মল্লারিকা॥ মেঘ, দীপক প্রভৃতি রাগরাগিণীদের প্রতিমা বা মৃতি-কল্পনার 
পিছনে থাকে মনোবৈজ্ঞানিকী ধার বা 05501,0105159] 0100655, ষে 
01090995 75501)0-07809119]1 হলেও তার সার্থক বূপায়ণ 50111609115 বা 
আধ্যাত্মিকতার ভাবধাকাকে নিযে প্রকাশ পায়। সংগীতসাধনার সার্থকতাই 
হয় সেখানে পূর্ণ, কেবলই বাস্তব-রূপায়ণে নিবন্ধ থেকে জীবনধর্শনের মর্মকথাকে 
নিক্ষল করে না। ' 

রবীন্ত্রসংগীতের তাল ও ছন্দোবৈচিত্র্ের নৃতন কথারও উল্লেখ করেছেন 
বিচক্ষণ গ্রন্থকার । আর উল্লেখ করেছেন সংগীতাখ্য শবান্ুষঙ্গে সবরের তরজ- 
প্রহত আবহতৃমির কথা । সেজন্য তিনি গীতাচুষঙ গুলিকে কল্পেকটি শ্রেণী: 
ভাগ ক'রে দেখিয়েছেন। গ্রন্থকার বলেছেন ষে, রবীন্দ্রনাথ গানের মতে। 
কবিতাকেও বিশিষ্ট স্থর-চেতনায় নির্ণয় করতে গিয়ে তার সাংগীতিক ব্যক্তিত্ব 
আরোপ করেছেন । কবিতা, গান, নাটক ইত্যাদি স্যষ্টিকর্মে, ধ্বনিময় ছন্দ- 
স্থষ্টিতে, এমনকি অসামান্য ভাষাস্যঠিতেও রবীন্দ্রনাথের সুর মচতন প্রতিভ! 
সদ সক্রিয় থেকেছে । কবিতার ছন্দ ও সবরের তাল-লয়, সর ও ধ্বনিময় 
শবাহুষঙ্গ ইত্যাদির উদ্াহরণসহ বিশদ ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার সে কথা চমৎকার 
বুঝিয়ে দ্বিয়েছেন। 

গ্রন্থের ষ্ঠ পরিচ্ছেদ রসদৃষ্টিসম্পন্ন গ্রন্থকার কবিতায় ও সংগীতে রসের 
সৌন্দর্য ও আনন্দস্বরূপতার কথ। বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন- যা শুধুই 
রবীন্দ্রপংগীতে নয়, ভারতের ও বিশ্বের সকল গানে স্থুসঙ্গত। রবীন্দ্রনাথ 
সংগীতে কোনে বাধাধর1 নিয়মকে অনুসরণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না, 
বা গানের রচনায় ও প্রকাশে এতিহ্‌ অনুসরণ ক'রে অচলায়তন স্থটি করতেও 
বলেন নি। তিনি চিরকালই প্রতিভাধর, অনন্ত প্রতিভার অধিকারী, 
নব নব উন্মেষশালিনী-বুদ্ধিরূপ প্রতিভাকে তিনি সকল স্ুষ্টিকর্মে লাগিয়েছেন। 
সংগীত প্রকৃতপক্ষে ৰাধাধরা 911-06176 50100210061) নয়, এর স্বাধীনতা 
ও ম্বাতন্ত্য অসামান্য | সেজন্য বুদ্ধি ও প্রতিভার অনন্য-অপরূপ-আলোকে 
সংগীতকে নবনবভাবে স্ষষ্টি ও প্রকাশ করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। 
রবীন্দ্রনাথের প্রায় তিন হাজার গানের মধ্যে নূতন নৃতন রাগেরও সমাবেশ 
দেখা যায়। নৃতনতার তিনি পৃজারী। সেজন্য পুরাতনকে পরিত্যাগ ব। 
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অবহেলা ক'রে নয়, পুরাতনের বুকে নৃতন স্যমার আলোকমালার মর্ধাদীকে 
তিনি পরম সমাদরে স্থান দিয়েছেন । রবীন্দ্রনাথ তার “সাহিত্যের পথে” নিবদ্ধে 
বলেছেন--“কাব্যে চিত্রে গীতে শিল্পকলায় শ্রীক-শিল্পীর বিচিত্র রেখার আবর্তনে 
ঘখন আমর] পরিপূর্ণ “এক'কে চরমরূপে দেখি, তখন আমাদের অস্তরাত্মার 
একের সঙ্গে বহির্নোকের একের মিলন।”, ধ্বনির শিল্প রবীন্দ্রসংগীত, গ্রন্থে 
বিচক্ষণ গ্রন্থকার অতি দক্ষতা ও নিপুণতার সঙ্গে সংগীত ও সাহিত্যের সকল 
কিছু বিষয় বিচার বিশ্লেষণ ক'রে উপস্থাপন করেছেন-_ সত্যই প্রশংসনীয় । 

প্রসঙ্গক্রমে বলি ষে, ব্রবীন্দ্রনাথ বাংল! ছন্দকে বস্তনিষ্ঠ, নিয়মিত ও বিজ্ঞান- 
সম্মত করেছেন। বাংলাছন্দের ইতিহাসে শুধু নয়, বাংলাসাহিত্যে, গীতিকবিতায়, 
সংগীতে, নাটকে ও গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথের দান অনন্ত ও অতুলনীয়। 
সাহিত্যে, সংগীতে ও সকল চিস্তা-ভাবনায় বর্তমান যুগকে রবীন্দ্রযুগ বলেই 
আমর] চিহ্নিত কার। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে এসকল কথা বার উদ্দেত্য-_ তার 
স্ীতিকবিতা, সংগীত, সাহিত্য, নাটক বা ষে কোনো রচনায় বৈশিষ্ট্যকে 
আমাদের মনে জাগ্রত রাখা। 

ডক্টর শ্রীন্ধাংশুশেখর শাসমল তার এই বিচিত্র উপাদানপূর্ণ রসায়িত রচন। 
ধ্বনির শিল্প-__রবীন্দ্রসংগীত” সর্বসাধারণের সমাজে উপস্থাপন করেছেন বিষয় 
ও ব্ূপগত সকল কিছুর আলোচন!, বিচার বিশ্লেষণ, নিদর্শন প্রভৃতির সমাবেশ 
করে| গ্রন্থকারের গগ্যভাষাভজি অপূর্ব, শিল্পশ্রী-মপ্তিত। গ্রস্থকারের চিন্তা 
ও রচনা মৌলিক, তথ্যসমুদ্ধ ও রসোতীর্ণ। তার এই গ্রন্থ স্থধা সমাজে সমাদৃত 
হবে_-এটাই আমাদের আন্তরিক কামনা । 


জীরা মকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ স্বামী প্রজ্ঞানালন্দ 
১৯ ৰি রাজ। রাজকুষ্ণ গ্রী কলিকাত'-৬ 


তখন তোমারি পৌন্দর্যছৰি, ওগো কৰি, 
আমায় পড়বে অআাক1; 

তথন বিম্ময়ের রবে ন। সীমা, এই মহিম। 
আর রৰে ন1 ঢাকা। 


স্বগত 


সুর খুজে তাই শুন্তে তাকাই আপন মনে 

আমার বিশ্বাস, ভারতীয় মনীষীদের সীমাহীন বৈদগ্ধয ও মনন্থিতা থেকে 
ষে ধ্বনিরাত্ম।-তত্বের উদ্বোধ, তার সার্থকতম ও তাৎপর্যমণ্ডিত প্রকাশ ঘটেছে 
রবীন্দ্রসাহিত্যে । কেবলমাত্র ধ্বনির শিল্পের দিব্যমহিমায়, বূপ রস ও নান্দনিক 
বৈশিষ্ট্য কবিগুরুর শ্রেষ্ঠ স্য্টি তার গানগুলি বিশ্বরসচৈতন্তের কাছে অনশ্বর 
উপাদান হিসেবে গৃহীত ও নন্দিত হয়েছে, হয়েছে শাশ্বতকালের জন্যেও । 

আজপর্স্ত রবীন্দ্রসংগীতের গায়ন-বৈশিষ্ট্য বা তার সাংগীতিক প্রকৃতির 
গুরুত্ব-দেওয়। ছাড়া তার ভাব-ভাষা-স্থর ইত্যাদির নানামুখী অপাধারণত্ 
কোথায়__সে বিষয়ে সবিশেষ চিন্তা-ভাবনা ও পর্যালোচনা হয়নি। এই 
সীমাবদ্ধ অন্ুভাবটুকু কাটিয়ে উঠতে পারলে বোঁঝ। যাবে, মান্ষের প্রকাশ্য ও 
মগ্র-চৈতন্যের মর্মঘূল থেকে আহত ভাব-রল ও আনন্দের যে অলৌকিক মায়ার 
জগৎ, সেখানে প্রবেশের সহত্ব প্রশস্ত পথ ক'রে দিয়েছে কবিগুক্তর গান। 
শিল্পপুরু অবনীন্দ্রনাথ বলেন-_-“মান্থষকে রবীন্দ্রনাথ ষ1 দিয়ে গেছেন, তার 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান তার গান। মাহ্ধষকে রবীন্দ্রনাথের দান এত বিচিত্র ব্যাপক 
প্রচুর ও অমূল্য ঘষে, তার মধ্যে কোন দান ষে শ্রেষ্ঠ তা বলা বড় কঠিন। কিন্ত 
একথা বোধহয় নিঃসন্দেহে বল। যায় ষে, তার গানের চেয়ে তার আর কোন 
দান বড় নয়।” (প্রবাসী ১৩৪৮ আশ্বিন )। 

আমার শৈশব-কৈশোর-যৌবনের গতির সঙ্গে প্রাতিশ্বিক হ'য়ে উঠেছিল 
রবীন্দ্রমংগীতের স্থর ও বাণী। একদ গ্রাম-গৃহাজনে ব্বদেশিয়ানায় ব্যস্ত পিতার 
বিচ্ছিন্ন গীতচর্চার কিছু প্রেরণ। অবোধ শিশু-মনে সঞ্চারিত হয়েছিল গোপনে-_- 
“কোন গোপনবাসীর কান্নহাসির গোপনকথ গুনবারে বারে বারে । আজও 
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তার অহ্থরণন সমস্ত সস্তায় । সাহিত্য ও সংগীতের অনেকাস্ত বিশেষজ্ঞতা নেই 
আমার। কিন্তু কবিগুরুর গানের ভাঁব-ভাষার দৃর-সঞ্চারী রস-সংবেদন ও 
স্থরের মর্ষভেদী রঞগ্জনশক্তি আমার কাছে অমোঘ হয়ে উঠেছিল। একসমক্র 
গীতিচর্চার সঙ্গে সঙ্গে গানের শত শত বিশম্ময়কর শব্দ ও পংক্তির শ্রেণীগত 
তালিক। করতে প্রবুদ্ধ হয়েছিলাম । সেই আত্যস্তিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার 
কথাই এ গ্রন্থে নানাভাবে বলতে চেয়েছি । বনুপূর্ব থেকে প্রায় অভিপ্রায়হীন 
অনিয়মে ঘা! জানতে সচেষ্ট ছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-অহ্ুমোদনের পর 
তা নিয়মবদ্ধ সংহত বিষয়শ্চীতেই এই পরিক্রমা-কর।। আমার বিষয়-ভাবনার 
স্ত্রগুলি সংক্ষেপে বল ষাঁয়__ 

প্রথমতঃ সকল সাতিত্য-শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ উপাদান ষে গীতিকৰিতা, তার 
থেকেও অধিক বৈশিষ্ট্যে ও মূল্যে রবীন্দ্রসংগীতের ভাব-ভাষার নিমিতি, যার 
অধিকাংশই ষে শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা_সে বিষয়ে নিশ্চিত ধারণায় উপনীত 
হবার জন্যে ধ্বনিময় পরম ও চরম শব্ধ ও বিচিত্র অনুষঙ্গ গুলির প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তির 
পর্যালোচন! করেছি। এখানে বিশ্বকাব্যচেতনার স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ রূপায়ণ 
লক্ষ্য ক'রে বলতে চেয়েছি__রবীন্দ্রনাথ এক অদ্বিতীয় কবিকুল-অধিরাজ। 

দ্বিতীয়তঃ দিব্য স্থরলোকের আনন্দরগ্ুকত। মর্মে সঞ্চারিত করে এই গান। 
ভাবোপষোগী স্বকীয় রীতির স্থরন্ষ্টিতে, রাগরাগিণীর প্রয়োগ ও মিশ্রণে, 
বাণী-হুর-তাল-লয়ের নিবিড় সন্গিপাতে স্ষ্ট রবীন্দ্রসংগীতকে ভারতীয় যার্গ ও 
দেশী-লোকারত গীতি-এতিহ্ের ও প্রকর্ষের শ্রেষ্ঠ আধুনিক পরিণতি হিসেবে 
গণ্য কর! ষায়। এখানেও কবিগুরুকে দেখেছি-_-এক তুলনাহীন গীতিকার 
ও€ স্থরকার। 

তৃতীয়ত: রবীন্দ্রসংগীতের ভাব, ভাষা ও স্থরের ভ্রিবেণী-রসাবর্তে ধবনি ও 
শব্বশক্তির লীল। প্রকটিত-_যাকে অবলম্বন ক'রে কবিগুরুর শ্বজ্ঞালন্ধ সেই শব্ব 
ব। নাদব্রত্ষের মহিমা উপলন্ধি কর] ষায়। বাকৃপ্রতিম। এখানে তিল তিল 
সৌন্দর্যের তিলোত্তমন। | ভাষার মৌলশক্তিতে ও বিচিত্র প্রকরণ-লীলায় ষে 
ধ্বনির শিল্প'__তার অরঙ্টা রবীন্দ্রনাথ ষথার্থতঃ এক বিম্ময়কর বাকৃপতি। 

চতুর্থতঃ বিচিত্রের দূত সেই রোম্যার্টিক মরমিয়া কবির একান্ত স্ুর- 
মনস্কতা, তার সীমাতিশায়ী ছুখজয়ী ঝষিকল্প চরিজ্, ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞা ইত্যাদির 
স্পষ্ট পরিচয় মেলে এখানে । সে-হিসেবে রবীন্দ্রংগীতকে আখ্য। দেওয়। যায় 
'রবি-রত্বাকর?। 
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পঞ্চমতঃ একথা স্বীকৃত ষে, ভাব ও রূপের অদ্ধৈত-সাধনেই প্রকাশ-পুর্ণতা 
ও ফলশ্রতি। তা সত্বেও বর্তমানে সাহিত্য-ন্বরূপ উদঘাটনে ভাব অপেক্ষ! 
রূপ-এর বিচার অগ্রন্থীরৃতি পাচ্ছে। বিষয়ের গভীরে যাওয়া অপেক্ষা রূপের 
গভীরে যাওয়াই বর্তমানকালে জরুরী হয়ে উঠেছে রসজ্ঞের কাছে । অথচ 
রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে এভাবে যথেষ্ট সমীক্ষা হয়নি আজও । ভঃ শ্রীকৃমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন--"এ পর্যন্ত প্রচলিত রবীন্ত্রসাহিত্য-সমালোচন। 
সাধারণতঃ 007200এর উপর বেশী জোর দিয়ে তার ৮০770-এর দিকে 
আপেক্ষিক ওদাসীন্য দেখিয়েছে ।” (পরিচায়িকা £ রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপ )। 
আমার মনে হয়েছে, ফর্ষ বা রূপকে অবলম্বন ক'রে ভাবের ও রসের শুরাত্তপ্নে 
উত্তীর্ণ হওয়। প্রত্যক্ষ ও স্থনিশ্চিত পন্থা । সেজন্য রবীন্জরসংগীতের 'ধ্বনি-শিল্প? 
অর্থাৎ ধ্বনি-মিল, ছন্দঃস্পন্দন, অস্ষুপ্রাস, উপষ') বাকৃপ্রদ্তমা, প্রতীক, বিচি 
বাকৃ-প্রকরণ ও অন্ুুঙ্গ নির্ভর ক'রে সামগ্রিক ও বৈচিন্রপূর্ণ রসম্বরূপ, নন্দনতত 
ইত্যাদি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। তাছাড়া, ষেহেতু স্থপ়ের অবিচ্ছেদ্য সন্সিপাতে 
এই কাব্যগীতির ন্িতি, সেজন্য বাকৃশিল্পের সঙ্গে সুরের গ্রয়োগ, সম্পর্ক ও 
সার্থকতা বোঝার চেষ্টা করেছি। অপিচ, স্হদয় পাঠকগণ অনুধাবন করতে 
পারবেন ষে, এ গ্রন্থ কেবল রবীন্দ্রসংগীতের অন্ুন্থতিমাজ নয়, এ গ্রন্থ মহান 
রবীন্দ্রপ্রতিভার এক অভিনব তথ্যান্বেষণও | 


ব্ূপপ্রকরণগত আলোচনার পাচটি পরিচ্ছেদ পূর্বপারায় এবং ভাববিষয়ক 
প্রসঙ্গের তিনটি পরিচ্ছেদ উত্তরধারায় নিবদ্ধ। এ গ্রন্থের প্রায় চলিশটি অঙ্ুচ্ছেন্বে 
ধ্বনি-শিল্পের রূপ ও প্রযুক্তির অত্যাবশ্তক বিশ্লেষণের সঙ্গে রসতান্বিক ও 
নান্দনিক উপায়ের সহায়তা সমানে গৃহীত হয়েছে। অনুচ্ছেদ "লিক প্রাসঙ্গিক 
ভূমিক1 তব্বচিস্তা ও বিষ্য়-উপস্থাপনায়, শব্ধ পদ বিশেষণ উপমা বাক্‌ প্রতিম। 
অনুষগ্ুলির বিশ্লেষণে শত শত দৃষ্টান্তসহ এক নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ-পরীক্ষা 
আছে। রবীন্দ্রবাকৃশিক্প বা ধ্বনিশিল্লের অসীম রূপৈশ্র্য ষে শব্দ বিশেষ 
বিশেষণ ইত্যাদিতে পরিস্ফুট--তাদের প্রাকরণিক ছক, সারণী বা কৌশিক 
ডাইমেন্শন্‌ থেকে যেভাবে প্রদশন করা হয়েছে (দ্রঃ পৃ. ৮৭, ৩৩৭)--ত। 
প্রচজিত ধারণার কাছে অভিনব সন্দেহ নেই । বিষবপ্ধ সমালোচক গণ মানবেন 
যে, সাহিত্য ও শিল্পকলার চর্চা ও রসবিচারের ক্ষেত্রে কোনো অন্রাস্ত বা 
সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের দাবী চলে না। নতুন চিস্তা-ভাবনার বাতায়ন খোলা 
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থাকেই। তাছাড়া কবিগুরুর অতিমান্থষিক বিরাট প্রতিভার সীমা স্পশ 
করাও এক ছুর্ঘট ব্যাপার । ভক্তি, আবেগ কিংবা! বিূপতার বাধাগুলে। সরিয়ে 
ক'জন পৌছতে পেরেছেন অভীপ্গিত লক্ষ্যে? এ গ্রন্থ রচনার সময় এ-বোধই 
আমাকে শঙ্কিত পথে চালিত করেছে। এখানে একটি কথা স্বীকৃত হওয়া 
বাঞ্চনীয় ষে, আমার সর্বেব উপলব্িি ও কাজের গভীরে কবিগুরুরই ভাব-ভাষার 
প্রবাহ-বেগ বয়েছে অন্তঃশীলা ধারার মতো । এই অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
মূলে কিংবা প্রশ্রয়তার যূলেও ছিলেন ধিনি, তিনি সেই আশ্চর্য রবীন্দ্রনাথ । 
আর একটি কথা, এখানে বিশেষণে সবিশেব করতে গিয়ে আমার মধোও 
বিশেষণ-বাতিকতার ছায়া পড়েছে । চেলাগিরিতে চরিত বদলায় যদি, তার 
দায়িত্ব তো গুরুর ওপরে অর্শায়। 

আমার নি:সজ রবীন্দ্রচর্চার অতি বিলম্বিত সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রগব্ষেণার 
বিবাট অগ্রগতি দেখেছি | প্রাসঙ্গিক সর্ববিধ রচন। অনুধাবন করেছি, গুণিগণের 
মতামত নিয়েছি, অতঃপর নিজস্ব বিচাঁর-বুদ্ধির সংযোগে এই ব্রত-উদ্যাপন- 
কর।। অথগু রবীন্র-অর্চনার অজশ্ম উপচারের সঙ্গে এ-এক দীন ভক্তের 
অকিকিৎ অপ্রলিমাত্র | এর বেশী দাবী নেই আমার । কতটুকুই বা বলতে 
পারি; আমার অনেক না-বল! বাণী নীরব হয়ে আছে এ-বইর পাতায় 
পাতাঁয়। বিশেষভাবে বলবার ষে, বিধ্বস্ত গ্রামবাঙলার অতি-বিধ্বস্ত এক 
পরিবারের কঠিন প্রাতিকূল্যে বিচলিত-ছাত্রজীবনের সময় থেকে একমাত্র 
প্রেরণারূপে পেয়েছিলাম কবিগুরুর গান। আজও যখন ছু:খ-ছুর্ভোগ আগ্টে-পৃষ্ঠে 
বাধে আমাকে, তখনও পরম এক সান্বনা এই গান। এ-গান গাইতে গাইতে 
কেবলই মনে করি-_তুমি যাহ! দাও সে-ষে দুঃখের দান, শ্াবণধারায় বেদনার 
রসে সার্থক করে প্রাণ; 

কবিগুরু বলেছিলেন_-“এই পাধিব জীবন ও পৃথিবীর মান্ষকে আমি 
'ভালোবেসেছি। এই ভালোবাসা রেখে গেলাম আমার গানের স্থরে গেঁথে। 
মানুষ যদি আমাকে মনে রাখে, তবে এই গান দিয়েই রাখবে ।, কবিগুরুর 
এই নঅ আকাঙ্কাটুকু ব্যর্থ হবার নয়। আশা করা চলে-অবক্ষত্িত সংস্কৃতি 
ও জাতীয় নতিক-মানের পুনকুন্নয়ন ও চিন্তা-প্রকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় মহনি 
মনীষী, তাদের কৃত্য ও অবদানের যথাযোগ্য মূল্যায়ণ হবে । এই ছুঃসময়ের 
অন্ধকারে নিমজ্জিত-কঠ হয়েও তবু বিশ্বাস ক'রে যাওয়। যায়__একদিন 
নবজীবনের উজ্জল উত্তরণে আগত-অনাগত প্রজন্মের কাছে কবিগুরুর গান 
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নিয়ে আসছে এবং নিয়ে আসবে অনেক আশা আশ্বাস ও আনন্দের 
বৈতালিকী । 

নামকরণ প্রসঙ্গ । রচনাটির পরিকল্পন। ও বিষয়-সংগতিন দিকে লক্ষ্য 
রেখে স্বীরূতি-প্রাপ্ত “রবীন্দ্রসংগীতের বাকৃশিল্প বিশ্লেষণ” (ক. বি. ১৯৩২) 
নামটি পরিবর্তন ক'রে বর্তমান নামটি গ্রহণ কর হয়েছে । নতুন নামের 
উপযোগী ক'রে পূর্ববর্তা রচনাকে পরিমার্জন-সংযোজন সহ প্রায় নতুন করেই 
সাজানো । কবিগুরু-কথিত ধ্বনি ও প্রতীকেৰ মুখাপেক্ষী হিসেবে ছি- 
সহআাধিক গানের সংখ্যাতীত আশ্চর্য শব্দের তখ্যগত অনুসন্ধান আছে এ 
গ্রন্থে। বইর সর্বাঙ্গে শত শত শব্দ, পংক্তি ও পংক্তিগুচ্ছের উদ্ধৃতিতে সেই 
আশ্চর্য পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে__দেখতে পাওয়া ষাবে। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁউলাভাষা ও সাহিত্যবিভাগে নব প্রবতিত লোকসাহিত্য- 
সংস্কৃতি বিশেষপত্রের সচনা-বর্ষের ছাত্র হিসেবে ১৯৩১ সালে পুরুলিয়া সিংভূম 
অধোধ্যাপাহাড় অঞ্চলে সরেজমিন গবেষণার অভিজ্ঞত হয়েছিল; দক্ষিণপ্রান্ত 
বাঙলার লোকভাষা-সংস্কৃতির তথ্যও সংগৃহীত ছিল অনেক। তা সত্বেও 
আমার সর্বাধিক অনুরাগ ছিল কবিগুরুর সাহিত্য ও সংগীতের ওপর । কর্ম 
জীবনে যোগ দেবার পর কলকাতায় এক সাক্ষাৎকারে পৃজনীয় অধ্যাপক 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে আমার পরিকল্পনার রূপরেখা 
অনুধাবন ক'রে বিশ্মিত হয়ে বলেছিলেন ষে, তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয়ের 
অবিকল চিন্তা আমার খসড়ায় ধরা পড়েছে । প্রচণ্ড ব্যস্ততার চাপে তিনি 
ষা পারেন নি, এক নির্জন ছাত্রকে সে-বিষয়ে প্রাগ্রসর দেখে আনন্দিত হন এবং 
গবেষণায় উৎসাহিত করেন। লোকাস্তরিত প্রিয় আচার্ধষের স্েহ ও স্মৃতিটুকু 
আজও নাড়! দিয়ে যায়। এই রবীন্দ্রর্চায় লোকসাহিত্যবিশেষজ্ঞ কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রবীন্দ্র-অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এম. এ.» 
পি. এইচ. ডি. মহাশয়ের প্রভৃত প্রেরণ! ও স্সেহ-শ্তভাশিস্‌ পেয়েছি। 

দর্শন-নাহিত্য-সংগীত-জগতের দ্দিক্পাল গবেষক মনীষী, বৈদাস্তিক সন্ন্যাসী 
ডঃ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ ভি. লিট. মহাশয় বহুপূর্বে এ-গ্রন্থের পাওুলিপি 
অন্গধাবন ক'রে পত্রে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন । এখন একাস্ত স্েছবশতঃই 
এই দ্রীর্ঘ ভূমিকা ও পরিচিতি রচন। করে দিয়ে আমাকে আশীর্বাদে ধন্য 
করেছেন। কর্মব্যস্ততা ও বার্ধক্যের বাধা থাঁক। সত্বেও বইটিকে পুনরায় তন্ন 


১৪ 


তন্ন ক'রে পড়তে হয়েছে তাকে--একথ। সংকোচের সঙ্গে মনে ক'রেই তাঁকে 
শত প্রণাম নিবেদন করি। এশ-গ্রন্থের জন্য সপ্রংশস পত্র দিয়েছিলেন সাহিত্য 
ও সংগীতের প্রাজ্ঞ গবেষক রবীন্দ্রভারতীর বাংলাঁবিভাগের রীভার ডঃ অরুণকুমার 
বন্থ এম. এ. পি. আর. এস্‌., পি. এইচ. ভি. (প্রাক্তন প্রধান, বাঙল1 সাহিত্য 
বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্ভালয় ) এবং অধ্যাপক ধীরেক্দ্রন্দ্র মিত্র এম. এ.) 
বি. এল. (প্রাক্তন ভীন অব. দ্রিফ্যাকা্টি অব. ফাইন আটস্‌, রবীন্দ্রভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয় )। এ-বই প্রকাশ হওয়া অবধি ভঃ বস্থর স্েহগ্রীতি-লিগ্ধ অকুঠ 
সহায়তা পেয়েছি । অধ্যাপক মিত্রের আঙ্গকৃল্যে রবীন্ত্রভারতীতে সংগীতের 
উচ্চতর ওপপত্তিক ও প্রায়োগিক জ্ঞানার্জনের স্বযোগ হয়েছিল। রবীন্ত্র- 
সংগীতের বিশ্তদ্ধ গায়কী ও শান্তিনিকেতনী ঘরাণার স্র-শিক্ষণের জন্য আন্তরিক 
সাহাষ্য পেয়েছি রবীন্দ্রভারতীর রবীন্দ্রসংগীতবিভাগের শ্রছ্ছেয়! অধ্যক্ষা শ্রীমতী 
স্থচিত্রা মিত্র ও শ্রদ্ধেয়। অধ্যাপিকা! শ্রীমতী মায়া সেনের কাছে। সাহিত্য 
ও সংগীতের বিদগ্ধ সমালোচক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী বহুপূর্ব থেকেই আমাকে 
সাহিত্য, সংগীতচর্চ ও গবেষণায় উৎসাহিত করেছেন । রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ যনীষা 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রসংগীতবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শান্িদেব ঘোষ 
আমার প্রশ্নের উত্তর দ্রিয়েছেন। রবীন্দ্রভারতীর সংস্কৃত বিভাগের মধ্যক্ষ 
পপ্ডিতাগ্রগণ্য ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, কীথি প্রভাতকুমার কলেছের প্রাক্তন 
অধ্যাপক বনবিহান্ী ভট্টাচার্য, প্রবীণ অধ্যাপক স্ুরধাংশ্ুশেখর পাণ্ডা, এগরা 
কলেজের অধ্যক্ষ ছুলালচন্ত্র দাস প্রমুখ সকলের গ্রীতিশুটভণার কথা স্মরণ 
ক'রে সকলের প্রতি বিনম্র প্রণতি জানাই । 

প্রকাশনা-সংষোগে শ্রীক্ছবোধকুমার গিরি (কাখি বীণাপানি লাইব্রেরী ), 
পাগুলিপি-প্রস্ততিতে শ্রীমতী কণিকা শাসমল এবং অধ্যাপক নলিনীকান্ত 
মাইতি, অধ্যাপক শিশির দাস, অধ্যাপক রুষ্ণানন্দ দে, অধ্যাপক স্বশান্ত দাস, 
অধ্যাপক স্লেহাংশু সরকার, শ্রীসন্তোষ রায়চৌধুরী প্রমুখকে সহায়তার জন্য 
কৃতজ্ঞতা জানাই। সদাহাস্তমুখর আনন্দিত ছুই শিশু অমত্য ও অরুণিম] ওরফে 
ধষি ও চৈতী আমার অনেক ব্যস্ত সময়ের সঙ্গে আমার অনেক আর্ত ও ক্লান্ত 
সময়ও অপহরণ ক'রে নিয়েছে । এদের প্রতি আমার অনস্ত মেহ-শুভাশিস্‌। 

প্রকাশনা-ব্যাপাবে ইতস্তত: ঘুরতে গিয়ে জেনেছি-_ভাগ্যবান হ'লে এ-বই 
প্রকাশ পেতো ঠিক দশ বছর আগে। যথেষ্ট বিলম্ব ও নৈরাশ্ঠের মধ্যে এক 
সাহসী প্রকাশক পাণুলিপিটি প্রেসে জম। দিয়েছিলেন । এবং সাত্বনার কথা ষে, 


১৫ 


এক পুণ্য-তিথিতে বইটির প্রকাশ ঘটেছে। এই উপলক্ষে তরুণ প্রকাশক 
প্রীতিভাজন শ্রাস্থধাংশুশেখর দে, তদীয় অগ্রজ শ্রহিমাংশু দে ও শ্রীপরেপচন্দ্ 
দে-কে আমার একান্ত ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা । মুদ্রাকর শ্রীনিশীখ ঘোষ এবং 
কর্মীদের প্রতি রইল গ্রীতি-শুভেচ্ছা। প্রচণ্ড শ্রম ও সতর্কতা সত্বেও 
ছাপাখানার ভৌতিক দৌরাত্ম্গুলোকে সর্বতোভাবে নিম্ল করা যায় নি, 
ভুক্তভোগীরাই জানেন এর মনস্তাপ কতখানি । বিনীতভাবে একটি শুদ্ধি- 
নিদেশ রাখা আছে ৪৩১ পৃষ্ঠায়। 


এবার আমার কথাটি ফুরোলো। বিষয়-গবেষণা থেকে আজ অবধি 
ধ্যানে-জ্ঞানে সেই বিশ্বাত্ম অতি-মানসের অপ্রতিহত প্রভাব থেকে সার কথাটি 
বুঝতে পাই ষে, তার অন্থকম্পা ছাড় কোনে সত্যদর্শন বা শ্রেয়োলাভের 
উপায়মাত্র নেই। উপনিষদ বলেছেন-_“নায়মাত্মা বসহীনেন লভ্যে।, ন মেধয়া, 
ন বহুন। শ্রতেন। যমেবৈষ বৃথুতে তেন লভ্যন্ুন্তৈষ আত্মা বিরপুতে তনৃং 
স্তাম।? (কঠ ৫২, মওুঁক €৭) 
প্রার্থনা করি £ হিরণয়েন পাত্রেপ সত্যস্তাপিহিতং মুখম্‌। 
তৎ ত্বং পুবন্নপাবুণু সত্যধর্ষায় দৃ্টয়ে ॥ ( ঈশ ১৫) 
: কনো করো অপাবৃত, হে হূর্য, আলোক-আবরণ, 
তোমার অন্তরত পরম জোতি মধ্যে দেখি 
আপনার আত্মার স্বরূপ । ( জন্মদিনে ১৩) 


হি শ্রীন্বধাংশুশেখর শাসমল 
কাখি, মেদ্বিনীপুর 


১৬ 


বিষয়-পঞ্জী 


(রৰীন্দ্রসংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে বাকৃশিক্প-ধবনি-রূপ-রস-নন্দনতত্ব ও সাৰিকা বশ্লেষণ ) 





- সি... 212 2 ১:০০, ১২৯ পি 


€ পূর্বধার। (ধ্বানিতত্ব, বাগৈশ্বর্য, উপমা, চিত্রকর, ছন্দ, অনুষঙ্গ ) 


প্রথম পরিচ্ছেদ: ধ্বনির শিল্প-_বিষয়প্রবেশক তূমিক। পৃঃ ১৯-৩৩৬ 
এক 2 তত্বচিস্তা, ভাব-রূপ কথ।-হুর £ অহ্বৈতলীলা, ধ্বান ও 
বাক্রূপের শ্রেষ্ঠত্ব, শব্দব্র্থী। চরমশব্দ : কবিতার চাবিকাঠি 
সই কেন এই |বঙ্সেবণ ? রবীন্দ্র-মূল্যারণে যোগ্য জাতকের জন্য ২৬ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাকৃব্পের মৌল ও সুস্থ শক্তি : প্রকরণ পৃঃ ৩৭-১*৯ 
এক £ ফ্মশি-মিলের অন্তল্ন চাতুরী, অনুপ্রান, সংগীত-চিব্রধ্ £ দৃষ্টান্ত ) 
ছুই£ (বধন-মিল, বৈষস্যে স্ষমার সমারোহ, অলংকার, হা1স-অস্রু | দৃষ্টান্ত ]৫৮ 
তিন: পদ ও বিশেষণ-নিমিতি £ ছক ৪, তিন-এর রীতি, আশ্চ্ব বিশেষণ, 
বিবিধ বাক্‌-প্রকরণ-শৈগী, ক্রিয়া, নামধাতু, ধাতুজ কম [দৃষ্টান্ত ]৭১ 


তীয় পরিচ্ছেদ £ উপম1 ও চিত্রকল্পের বহুবর্ণী সমারোহ পৃঃ ১১০-১৭৯ 
ভপমা) এক: ডপমাতৰ, চিত্র-সংগীতধম, বাক্পতি, চরখের প্রতিরীপ 
হইঃ শ্রঠীক-উপম। : বিশ্বজগৎ আলো প্রতি প্রাণী ভাৰ রঙ, [ দৃষ্টাস্ত ) ১১৭ 
[ঙন: বাক্‌-শ্বাওমায়। ১ সমাসোক্কি। হয চত্ত্র তারা, অধচেতনা | দৃষ্টান্ত ] ১২৮ 
চার ২ ডৎপ্রেক্ষার্থি অলংকার, এ কি অলংকার শা বেশি কিছু? [দৃষ্টান্ত ] ১৩২ 
চিত্রকল্প ) এক £ তত্ব ১স্তা, চিৎস্পন্দনের শব্দপ্রতীক, মাকো মানবছৰ ১৩৫ 
ছুইঃ প্রকাশতত্ব, অন্তরের গিপাপা, ভাবের ধ্যান, চিত্র-সংগী তধর্ ১৪১ 
[ন: চার শ্রেণীগ চিত্রকলল £ ধরব।ন-পৃন্ঠ-ভাব-মিএ গকৃতি | দৃষ্টান্ত ] ১৪৮ 
চার ঃ ধ্বান-চত্রত হপংকিল্স, এপিযট, ধান্তে, রবীপ্রপংগাত [ দৃষ্গীন্ত ] ১৫০ 
পাচ দৃ্-১ব্রঃ রঙে রঙে রাডা হোলো, পুইন, ক্রোচে 2 ব্যাখ)] [ দৃষ্টান্ত ] ১৫৫ 
ছয়: ভাব ও বসচিত্র, তিন লক্ষণ, ই'আয়বেদী সুমন চিক [ দৃষ্টান্ত ] ১৬৪ 
সাভ: 'দনান্ত গোধুল *প্রতায় ও প্রতিমা, মুর্ত-বমূর্ত, ছরধম | দুষ্টাত্ত ] ১৬৭ 
আট ও প্রতীকা" তার1স্ুর্ঘ টাদ পাথি পথ ঝড মাটি [দৃষ্টান্ত ] ১৭৩ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কাব্যছন্দ ও স্থরের ছন্দের রসভঙ্গিমা পৃঃ ১৮০-২২* 
এক ঃ ত্বত্বচিন্তা, বপসষ্টিতে ছন্দ-লয়, হাড জন্‌ রবীক্ন্াথ ঃ নাণা ব্যাখ্যা 
ছুই ঃ ছন্দ ও তালের নাত্রা-ঝোক, ৩ থেকে ১২ মাত্রার রূপকল্প [ দৃষ্টান্ত ] ১৯২ 
তিন: ছন্দ ও তালের শৈলী, প্রস্বন, ধার লয়, ঢালা ও তালফের্তা [দৃষ্টান্ত ] ১৯৮ 
চারঃ ভিনবীতি: অক্ষর-মাত্রা-্রবৃত্তের প্রয়োগবৈ চিত্রা [ দৃষ্টান্ত ] ২৩ 
পাচ: ছন্দ্-বৈচিত্র্য, প্রাকৃত বাংল। ছন্দচিস্তায় ছন্দোগুরু | দৃষ্টাস্ত ] ২১৪ 


১৭ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সংগীতাখ্য শব্াাহুষঙ্গে স্থরগুহত-আবহভূমি পৃঃ ২২১-২৭১ 
এক ঃ গীতানুষঙ্গ-তত্ব, গীতাত্মক রবীন্দ্রপ্রতিভা, বিষয়শ্রেণী-নির্দেশ 
দুইঃ গীতাথ্য ক্রিযাপদ, নামধাতু, ধবন্যাত্মক ও বিবিধ ক্রিয়া | দৃষ্টান্ত ] ২৩২ 
তিন ঃ গীতাখ্য শব-পদ, বাছযন্ত্র, রাগরাগিণী, বাশি-বীণা। চিত্রকল। দৃষ্টান্ত ] ২৩৬ 
চার £ উপমা ও প্রতিমা, গান ও হুর £ মূর্ত-বিমূর্ত ধ্বানসংরাগ, জ্ন্টাস্ত [ দৃষ্টাত্ত ) ২৬১ 


উত্তরধার। (রস-মৌন্দর্য, কবিতা ও গানের তত্ব, 
বাংল গান, রবীন্দ্রসংগীতচিন্ত)) 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: কবিতা ও সংগীতের রসসৌন্দ্য, আনন্দস্বরূপতা। পৃঃ ২৭৫-৩১২ 
এক £ রসতত্ব, প্রকাশ অনুকরণ কল্পনা ঃ নানা মত, ভাব রপ শুর 
ছুই 5 ভাব-অনুষন্গে বিষ্ভাগ, স্থরমগ্র রবীজপ্রতিভা, ককণ রূস ২৮২ 
তিনঃ পুজা-প্রেম-প্রকৃতি বিষয়ক সংগীতে ভাৰ-রস ও হরমুছ “1 ২৮৭ 
চার £ রাগরাগিণীর সুর ও রস্বগ্রকতা. কীর্তন-বাউল, গানের সঞ্চা্সী ২৯১ 
পাচঃ মৃত্যু-মনক্কতা, দোহে অভ্যর্থনা, মরণ হতে যেন জাগি ৩৪ 


সগ্ডম পরিচ্ছেদ ঃ গীতিকাব্য ও কাব্যগীতির সম্পর্ক : নানাগ্রসঙ্গ পৃঃ ৩১৩-৩৫৫ 
এক; কবিতা € গানের শ্বরূপ- চন্তা : দেশ বিদেশ, বাংল! গান ও রবীন্দ্রসংগীত 
দুই ঃ কবিতা ও গান সম্পকে রবীন্্র-মত ও তত্ব, ভাব-কাব্য-মুক্ত-বিশ্বরস ৩২৫ 


তিন : কবিতা ও গানের সাদৃণ্ত-পার্থকা £ বাখ্যা, হরের অেষ্টত্ব £ সারণীচিত্র ৩৩১ 
চার ঃ প্রকরণ-শৈলী ; কাবে) গান, কবিতাকে গান, গাণকে কবিতা | দৃষ্টান্ত ] ৩৪১ 


অষ্টম পরিচ্ছেদ্র : বাঙালীর সংগীতচেতনা, রবীন্রসংগীতচিস্তা পৃঃ ৩৫৬-৪*৩ 
এক ঠ বাঙালীর সমাজ-সাহিত্যে উচ্চাঙ্গ ও লোকগীতি চর্চা, কালান্তর, ঠাকুরবাড়ী 
ছুই ঃ রবীন্দ্রনাথের সংগীতালোচনা 5 শুত্রনিদেশ, সংগীতের রূপ-বাগরাগিণী- 
তাল সম্পকে রবান্দ্রভাহা, রাগরাগিণী ও মিশ্রণ, র-ঘবাণার ভাবস্বাৎ চিন্তা ৩৭০ 


সংযোজন : রবীক্রসংগীতে ভাব ও বাকৃরূপের শিল্পকল' পৃঃ ৪০৪-৪১৫ 

এক : ইন্ট্িয়-চতন| বিষয ৯ ; দৃষ্টি এত স্পশ ত্রাণ হ্যা ৪০৪ 

ছুই 2 উব্িয়-চেতনার মিশ্রণ-প্রাপ্রয়া (সম-বিবন ) ৪০৬ 

তিন £ বন্ত্র প্রকৃতি মানবসত্তা £ প্রকৃতি ও ইন্দ্রিয়ের সম-বিবমক্রিয়া ৪১১ 

চাঁরঃ রবীন্দ্রনংগীতে সঞ্চাঞ্ী £ ভাবে ভাবায় সবে ৪১৩ 

নির্দেশপঞ্জী পৃঃ ৩৫, ১০৬, ১৭৭ ২১৯, ২৭০, ৩১১, ৩৫৫, ৪০২ 

গ্রন্থপঞ্জী ৪১৬-২২, তথ্যপঞ্জী ৪২৩-৪৩০, শুদ্ধি-নির্দেশ ৪৩১, গ্রন্থকার-৪৩২ 
চিত্রহ্ছচী £ রবীব্দ্রনাথ ১৯০৫, হে মাধখী দ্বিধা কেন ২৪০, বজে তোমার বাজে বাশি ২৪১ 


১৮ 





পুর্ব ধার 





“আমরা যে এই ধরণীর 

নিশ্বসিত পবনের আদিম ধ্বনির 
জন্মেছি সন্তান । 

ষখনি মানব-কণে মনোহীন প্রাণ 
নাড়ীর দোলায় সহ্য জেগেছে নাচিয়। 
উঠেছি বাচিয়]। 

শিশুকঠে আদ্দিকাব্যে এনেছি উচ্ছলি 
অস্তিত্বের প্রথম কাকলি । 
গিরিশিরে ষে পাগল-ঝোরা! 
শ্রাবণের দূত, তারি আত্মীয় আমর 
আসিয়াছি লোকালয়ে 


হ্্টির ধ্বনির মন্ত্র লয়ে |” 
ধব নি-১ 


প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে 
প্রথম দ্বিনের উ্! নেমে এলে! যৰে 
প্রকাশপিয়ানী ধরিত্রী বনে বনে 
শুধায়ে ফিরিল, সুর খুঁজে পাৰে কৰে। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
ধ্বনির শিল্প £ বিষয়-প্রবেশক ভূমিকা 


এক 


স্ষ্টির ধ্বনির মন্ত : 

রবীন্দ্রসাহিত্য বাকৃরূপের দ্িব্যশক্তিতে উদ্দীপিত। রবীন্দ্রসংগীত শব্দের 
মায়াপুরী ৷ রবীন্দ্রসংগীতে স্থষ্টির ধ্বনির মন্ত্র প্রতিধবনিত। এখানে শবশক্তির 
অকল্পনীয় লীলার যাদু ও এন্রজালিকতা৷ এবং স্থরধ্বনির প্রহত আবহুতৃমি 
পাঠক-চিত্তকে অনির্চনীয় আনন্দে আবিষ্ট করে। কথা ও স্থুরে সমন্বিত 
রূবীন্দ্রসংগীত কল্নান্তকালবাহী মানব-চেতনার সর্বাধিক প্রকাশ্য ও রহশ্যময় 
বাতায়নগুলে। উন্মোচিত ক'রে দিয়ে এক দিব্য আনন্দময় জগতের বায়ুবেগ 
এনে দিয়েছে । অন্তঃপাতখ রস-ম্বর্ূপের সকল আনন্দ ও সৌন্দর্য নিয়ে তার 
মহিমান্বিত প্রকাশ। বাংলাসাহিত্য ও বাঙালীর সংগীত এতিহের এ এক 
বিল্ময়কর সংবাদ। আমি এই গ্রন্থে একটি অন্তর অভিপ্রায়কে প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে বারংবার বলতে চেয়েছি ষে, রবীন্দ্রনাথ তার লোকোত্তর প্রতিভার 
দ্বারা বাংলাসাহিতা ও ভাষাচর্চার যে অকল্পনীয় পরাকাষ্ঠী দেখিয়ে গেছেন, তার 
সর্বাধিক শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় রয়েছে তার কাব্যসংগীতে | 

*ভাষা-প্রকরণের বিশিষ্ট বূপ-শৈলীকে কবিপ্তরু ধ্বনির শিল্প” বলেছেন-__ 
“ভাষা এই স্থুর নিয়ে শিল্প রচনা করে, ধ্বনির-শিল্প | ভাষাতে ধ্বনির থে 


১৪) 


বীজমন্ত্র আমাদের আবিষ্ট করে, রবীন্দ্রমংগীতে সেই ভাষণ-শিক্ের সকল মৌল 
কুক্তা ও অন্ু-শক্তির লীল। প্রকট হয়ে উঠেছে। তিল তিল সৌন্দর্যে গড় 
সেই আশ্চর্য ভাষা-তিলোত্মার মোহিনী মায়! ধর! পড়তে পারে প্ররুত রূসজ্জের 
পরিশীলিত বুদ্ধি ও রসবোধের কাণে। কেবল বিমুগ্ধতা নয়, অন্তরঙ্গ রবীন্দর- 
চর্চার দ্বারাই বাঙালী ও বাঙ্লা-ভাষীদের মানসিক ক্ষয় ও সংকটের অনেক 
সমাধান হ'তে পারে, আমাদের বিশ্বীস। দূর ভবিষুতের জন্তেও অনেক বিন্ময় 
ও প্রেরণ! নিয়ে অপেক্ষা করছে কবিগুরুর গান। 

রবীন্দ্ররচনাবলী গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে একটা প্রচণ্ড বিশ্ময় মনে 
এসে লাগে ষে, রবীন্দ্রনাথ কি বাকৃশক্তির সুম্মরতম লীলাটুকু তার শ্বজ্ঞায় 
ধরতে পেরেছিলেন? কিংবা বাগদেবীর দিব্যস্বরূপ প্রমূত-রূপে কবির চেতনা- 
চক্ষুতে আভাসিত হয়েছিল? খকৃবেদ বলছেন-কখনো কখনো বাগদেবী 
প্রেমময়ী সুসজ্জিত জায়ার মতো কারও কারও কাছে প্রকটিত হুন__-উতো। 
তু অশ্মৈ তং বি সশ্রে-_জায়েব পত্য উশতী স্থবাসাঃ | করুণাময়ী বাগ্‌দেকী 
রবীন্দ্রম়ানসলোকে প্রকটিত হ"য়ে যেন রবীন্দ্রনাথকে “ৰাকৃপতি'রূপে প্রচারিত 
করেছিলেন! মনস্তাত্বিক, রসতাত্বিক, দার্শনিক কিংব| বৈজ্ঞানিক ষে কোন 
বিষয়কুত্রে রবীন্দ্র প্রতিভার বিন্ময়কর কার্ধকারণ আবিষ্কার করা সম্ভব | দর্শন- 
সুত্রে একটা কথ। স্বতঃই উপস্থাপিত কর! যাঁয় যে, পাঞ্চ-ভৌতিক স্থুল 
উপাদানের পরিণতি শুক্মম তন্মাত্রে যতদূর পৌছোতে পারে, সেই শেষতম স্থানে 
শব্শক্তি ব্রহ্ম হ'য়ে বিরাজ করছেন। কবি-প্রতিভা স্থল ও শ্ুক্্ম উপাদানে 
্বচ্ছন্দচারী | রবীন্্রপ্রতিভা শব্জব্রন্মের অনুধ্যানে উত্তরণ করেছিল। দর্শনের 
এই নাদত্রন্ম তত্বটি রবীন্দ্র প্রতিভার গ্রসঙ্গে বিচার্ধ হতে পারে ! সাহিত্য, কাব্য 
ও সংগীতের মৌল প্রেরণাতে আছে শব্জব্রহ্গ ব৷ নাদব্রক্গের দিব্য প্রভাব। কবি- 
প্রতিভার সকল হুক্্ম অভি প্রাষগুলোর বাহক প্রকাশ-পরম্পরায় এই নাদতত্বের 
উন্মীলন লক্ষ্য করেছেন মনীষিগণ । 

শাস্ত্রীয় ও বৈজ্ঞানিকভাবে শব ও ধ্বনির অস্তিত্ব সম্পর্কে পর্যাপ্ত গবেষণা 
হয়েছে । দশনেপা্- -ভৌতিক সত্তার (031:955 ০1617061765) সঙ্গে পঞ্চ-তন্মাত্র 
১ ৩ সম্পর্ক-স্থত্র নিয়ে শব ও ধ্বনির ব্যাখ্যা হয়েছে। 


শি খেটে খু নির সষ্ি। “নারদ্দোৎ্পত্তি আকাশাগ্রি বায়ু হইসে 
দঃ র ্- 





ং-আনন-ন্বরূপ ব্রহ্ম বিরাজ করছেন। মানবের 
্গঞ নির্নিনি স্পহ র সংযোগ ঘটিয়ে দিচ্ছে শব ও ধবনি। শব ও 


ধ্বনির সে হুলে। অলৌকিক এক শক্তি। নাদধ্বনির ও সামগানের সুরের 
প্রভাব বেদ-অপহরণকারী অস্থ্রদেরও আত্মবিস্বতি ঘটাতে পেরেছিল। 
মহাভারতের আদিপর্বে খষি বৈশম্পায়ন রাজা জন্মেজয়কে এই উপাখ্যানের 
দ্বার জগৎ চরাঁচর-ব্যাপ্ত ধ্বনির তত্ব ও ধ্বনির শক্তির কথা বোঝালেন। ব্যক্ত- 
অব্যক্ত শব্দ ব! স্ফোট জগত-প্রপঞ্চের শ্রেষ্ঠ নিয়ন্ত্রক এৰং নিখিল জগতের মৌল 
উপাদান-ও বটে। শব্জময় জগৎ, ধ্বনিময় বিশ্বত্রদক্মাণ্ড। | 

এ তত্টি অনুসরণ করে ব্রাঙ্গীশক্তি সরত্বতীর পৃ'জোয় শব্ধকে স্ষুট করবার 
জন্য ফুটকড়াই অর্পণের বিধি আছে। দর্শনে শব্ধ বা স্পন্দ-শক্তিকে কুগুলিনী 
বল। হয়েছে । মানবদেহের গুহদেশ থেকে ু'আঙ্গুল ওপরে লিঙ্গমুল থেকে ছু? 
আঙ্গুল নীচে চার আঙ্গুল বিস্তৃত ক:রে ব্রঙ্গ গ্রন্থী বা যূলাধারে সহস্রার শতদল 
অবস্থিত। এখানে উড়া ও পিঙ্গলা ছুই সক্ষম নাড়ী সংযুক্ত, এদের মাঝখানে 
স্যু্না। কুগুলিনী শক্তিকে সহশ্রারে পৌছে দেবার জন্য কুস্তক করতে হয়। 
শাস্ত্রে প্রাণাপামাদি যৌগিক প্রক্রিয়ার নির্দেশ আছে এজন্য । ব্রঙ্গগ্রন্থীতে 
অবস্থিত নাদরূপ কুগুলিনী-শক্তি উত্তপ্ত অপান বায়ু দ্বার! বিক্ষোভিত হয়ে চক্রে 
চক্রে উ্ধ্বগামী হয়ে অবশেষে কে শব্ধ বা স্বর-রূপে প্রকাশ পায়। মন্দ্র-মধ্য- 
তার এই তিন গ্রামে উদাত্ত-অন্ধাত্ত-স্বরিত স্বর ও বাইশ শ্রুতির মাধ্যমে মেই 
ব্হ্ষশক্তিই সংগীত হয়ে প্রকাশ পায় ।২ শাস্্কারগণ উতপত্তিস্থান ভেদে 
শব্দের চার নাম দরিয়েছেন-_পরা, পত্যন্তী, মধ্যমা] ও বৈথরী। নিয়ে মূলাধার 
চক্রে বানু ছারা পর] নামে সুক্্র ধ্বনি স্ষ্টি হয়, নাভিতে পত্যন্তী, হৃদয়ে মধ্যমার 
উৎপত্তি, মুখ থেকে বৈখরী। মানবকণ্ঠে এই বৈখরী-ই ভাষা রূপে স্ষটি 
পেয়েছে। এই ভাষার ধ্বনিতেই মানস-চৈতন্তের পরিপ্রকাশ | অনির্বচনীয়, 
অতীন্দ্রিয় রূপ নেয় শব-ধবনির শিল্পে--যাকে আমরা বলছি কাব্য, সাহিত্য, 
সংগীত ইত্যাদি | 

দেহ এই সব শক্তির আধার | দার্শনিক গোপীনাথ কবিরাজ বলেছেন-_ 
“সমস্ত জড় ও জীবজগতের সমষ্টিসত্বা ঘনীতৃত হইয়া মানব দেহ রচিত হয়। 
মনের ও অহংভাবের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বাকৃশক্তি বৈখরীরূপে এই দেঁহেই 
প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। বলা বাহুল্য উহাই প্রজ্ঞার বীজ। বর্ণাত্মক শব্ের 
ক্রিয়া এবং বর্ণাত্মক শব্দের বিলয়ন ব্যাপার উভয়ই এই দেহে হইয়া থাকে ।”৩ 
বৈখরী-শব্খশক্তির অর্থাৎ বাকৃ-এর প্রকাশ অনেকটা দেহ-উপাদদান-নির্ভর | 
অনাহত হ্ৃদয়-ক্র থেকে অনাহত-নাদ সৃষ্টি-মুখী তীব্রবেগ নিলেই মন ও বায়ু 


১ 


উর্্বায়িত হয় । “মন ও বায়ুর গতি যখন কঠ পর্যস্ত আসিয়া বাগযস্ত্রকে স্পর্শ 
করে তখন উচ্চারণ স্থানে বায়ুর আঘাত বশতঃ বর্ণের অভিব্যক্তি হয়। সুতরাং 
বর্ণ, বর্ণযূলক পদ, বাঁক্যাদি যাবতীয় ভাষা ক হইতে অভিব্যক্ত হয় ।৮৪ 
রবীন্দ্রনাথ ভাষাস্থচনার জন্মজন্নাস্তরের গতির কথা উল্লেখ করেছেন__ 
“আমরা যে এই ধরণীর নিশ্বসিত পবনের আদিমধ্বনির জন্মেছি সন্তান? । প্রাণ 
সঞ্চারিত মানুষের কণে ষে ধ্বনি, শিশু অশ্থিত্বের প্রথম যে কাকলি, গিরিশীর্ষে 
ঘন শ্রাবণের উন্মত্ত বর্ণের যে শব্দ-স্বনন সে সবই **ল ভাষার আদিম রূপ | 
রবীন্দ্রনাথ যাকে বলছেন-__স্যষ্টির ধ্বনির মন্ত্র। এই মন্ত্রই নাদ-ব্রন্ম। ্ৃষ্টি- 
স্থিতির, জন্স-বিলয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে গঠন করেছে “নাাত্বকং জগৎ? 
তত্ব ও দর্শন-শাস্ত্রের নাদশ্বরূপ-ব্যাখ্য। কাব্য, সাহিত্য ও সংগীতের প্রসঙ্গে 
আবশ্তিকভাবে ধরেছেন সাহিত্যতাত্বিক ও সংগীতঙ্ঞ মনীযিগণ। গীত 
চক্দোদয়ে উল্লিখিত হয়েছে__ 
নাদ বিনা গীত নহে নাদ সর্বযূল, দেখহ শান্ত্েতে নাহি নাদ সমতুল। 
তথাহি আগ্রেয়ে--£ ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বর: 
ন নাদেন বিন] রাগন্তন্নাত্রাছ্যাত্মকং জগৎ | 
ন নাদেন বিন। জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ 
নাদরূপং পরং জ্োতিঃ নাদরূপী স্বয়ং হরি ॥৫ 
দর্শনে বৈখরী-রূপে ভাষা ও শব্দের সুষ্টিকে যেভাবে ব্যাখ্যা কর। হয়েছে, 
তা যুক্তিসিদ্ধ। দেহতত্ববিদ্দের পরীক্ষা! থেকেও সেই যুক্তির সমর্থন পাওয়া 
যায়। এদের পরীক্ষা প্রমাণ করছে,_ম্বরোৎপাদক হুক্মতন্ত বহির্গামী বারু- 
প্রবাহ দ্বারা আহত ও কম্পিত হয়ে ধ্বনি উত্পাদন করে । “01785 0661) 
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মানব-বাগযন্ত্রের বিশেষ প্রয়োগ ও সক্রিয়তার ফল হলো ধ্বনি, এবং সেই 
ধ্বনি শ্রুতিযন্ত্রে গ্রহত ও আভাসিত হচ্ছে । উচ্চারিত বা রুত কোন শবধ্বনির 
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নিয়মবদ্ধ ভাইব্রেশন আছে, ধা প্রজ্ঞান্চোতক। ব্রিটানিকায় শব্দ বা সাউণ্ডের 
যে ব্যাখ্যা আছে £ 45০01790) 51916001615 619০ 501032 0£ 11010555101) 
0 0106 01591 01 10628111763) 2170 00160015919 0176 511019,001 0000101) 
₹51)101) 10109001065 0176 96183801010 0: 3070170.%৭ 

সংগীত, কাব্য, নাট্য-সংলাপ ইত্যাদি আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে শব্দের ভাইব্রেশন 
বা তরঙ-ধবনি কর্ণেন্দিয়ে প্রহত হচ্ছে, তারপর সুক্ষ অর্থধ্বনিতে তার পরিণতি ; 
এবং সেটাই হলো বোঁধি বা গ্রজ্ঞান। অর্থহীন শব্দ-স্ষ্টির কোন আবেদন হৃদয়ে 
বাজ্ঞানে প্রতিফলিত হ'তে পারে না। সাহিত্যে ও কাব্যে শব্ধ-ধ্বনি ও 
অর্থধ্বনির মরফিমবাদদ বিশেষভাবে স্বীকৃত। সংগীতেও এই মরফিম ছাড়া ষে 
স্ুক্্ম উপার্দান সংযুক্ত, সে হলো স্বর ও স্থরের তান। শব্দ-ধ্বনি নিয়েই 
সাহিত্য ও সংগীতের কার্ষকরতা | শব্দ ও অর্থের ধ্বনি বিবিধ রূপ-পরম্পরায় 
শিল্পত্ব লাভ করেছে সহদয়সংবাদী ও রসঙ্জের হৃদয়ে মনে, যেখানে নানাভাবে 
মনস্তাত্বিক ও রূসতাত্বিক কৌশলে ধ্বনি হয়ে উঠছে রসের ব্যগ্তনী। এই 
রসের অভিব্যক্তিতেও সেই ধ্বনির শিল্পের অনিবার্ধত।। 

মানব-চিস্তা ও চিত্তের বাযুভ্তি নিরালম্ব উপাদানগুলোকে কিংবা 
অনির্বচনীয় অতীন্দ্রিয় অরূপ উপলব্ধিগুলোকে কবি শব্দ-শক্তির মাধ্যমে ও বাচিক 
উপায়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ প্রজ্ঞানে রূপান্তরিত করেন। ভাবের আযবস্ট্াকশন-কে 
ভাবের যূর্তরূপে ধরার ও ভাবকে বাকৃপ্রকরণে ধরে দেবার লোকোত্তর ক্ষমতা 
কবিরই আছে। কাব্যে প্রযুক্ত শবের গুরুত্ব সম্পর্কে ডকৃটর শ্রীকুমার 
বন্টোপাধ্যায় চমত্কার মন্তব্য করেছেন, 

“কবিতার অন্দরমহলে প্রবেশের চাবিকাঠি শব্ের হাতে, ও এই শবের 
প্রসাদ অর্জন না করলে কারও প্রবেশাধিকার নেই । শবের মধ্যেই অন্যসমস্ত 
উপাদানের বিক্ষিপ্ত শক্তি সংহত হয়ে একটা শজি-কেন্দ্র রচিত হয়, এবং এখান 
থেকেই কবিতার পূর্ণযূল্য উপলব্ধির প্রেরণা সঞ্চারিত হয়ে থাকে। কবির 
হাতে শব্ধই যেমন প্রধান অস্ত্র, পাঠকের বোধ-শক্তি উদ্দীপনে শব্দও তেমনি 
মুখ্য সহায়ক । শবের সংকেত অন্গসরণে কবি প্রেরণার অন্তর্পোকে প্রবেশ 
করেন, তার হুষ্টি-প্রক্রিয়ার মানস-পুনরাবৃত্তিই কাব্যের রসাস্বাদনের একমাত্র 
উপায়। স্থতরাং লেখকও প্রকারান্তরে শবের শব-্রহ্মত্ব শ্বীকার করে নিলেন ।”৮ 
কাঝ্-রসাম্বাদনে শব্দ-শক্তির অনিবার্ধ দায়িত্ব ব্যাপারটিকে ব্রাডলে বোধ করি 
বলেছেন “৪10 ৪.00005101)61:5 04 11091)105 50852960101) | কাব্য ও সংগীতে 
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অর্থ ও ধ্বনি বিশেষিত ও সম্ভাবিত করবে_শবের আঘ্বাদ, শবের ধ্বনি, 
শব্দের স্পর্শ, শবের গন্ধ, শবের রূপ । এই ইন্দ্িয়-গ্রাহ অবস্থাগুলে। কাব্যে বা 
সংগীতে সর্বপ্রকারেই এক অনির্বচনীয় অতীন্দড্রিয় সাজেশন্‌ এনে দিচ্ছে বলে কবির 
প্রতিভা এত সুক্ম হয়েও উপলব্ধি-গম্য। রবীন্দ্রসংগীতের ও রবীন্দ্রসাহিত্যের 
বিপুল বিভূতি, অর্থধ্বনির সুক্ষ্স উদ্ভাস, তাছাড়া সংগীতে আরোপিত স্থরের 
বিস্ময়কর অন্তগুঞরন,_সব মিলিয়ে সে এক অলোকিক মায়ার জগৎ। 

দর্শনের স্ফোটবাদ, শব্জ-ত্রন্ম ইত্যাদি পর্যালোও্না ক'রে রবীন্দ্র কবি-ত্বরূপের 
শুস্ম লৃতাতন্র মূল টান! যায়। আশ্চর্য প্রতিভার মত্যাশ্তর্য ক্রিয়া-পরম্পরার 
মূল খু'জতে গেলে শব্দের চাবিকাঠি সর্বাগ্রে অধিগত করতে হবে। 

কাব্যের থেকে সংগীতের ভাবের ও স্থরের আযাবস্ট্ীকশন্‌ ভিন্নরূপ। সংগীতের 
বিকাশ হয় চরমে। শ্রান্ত্রীয় ও মার্গপংগীত, পরবর্তাকালের খ্যাল, ঠুংরি 
ইত্যাদি এবং বাগ্যধন্ত্রের রাগরাগিণীর শ্বরে সেই অনির্চনীয় রসন্বরূপকে 
প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছে। রবীন্দ্রপংগীতে স্থবের একাস্ত বিলাস ও 
স্থরসর্বস্বতা নেই ; আছে স্থরসম্পংক্ত অর্থময়্ বাঁণীর স্ুম্্ম আবহপট, বিশাল 
লিমোহন ভাষণ-রূপ ও রূপের লাবণ্য । রবীন্দ্রকাব্যে ও সংগীতে সেই শব্ধশক্তির 
প্রধান অস্তিত্ব ও একান্ত-প্রকরণ বিস্ময়ের সঙ্গে অনুধাবন করা যায়। রবীন্দর- 
সংগীতের শব্খগুলোকে তন্নিষ্ঠ রসিকচিত্ত কি নাদরূপে উপলব্ধি করবেন? 
যোগাচার-সিদ্ধ যোগী দেহথদ্ধ সহস্রার কুগুলিনীকে জাগাতে চাইলে, তিনি তা 
পারেন। শব্ধ বা নাদরূপ কুগুলিনীকে মন ও অপান-বাঘুর দ্বারা বিক্ষোভিত 
ক'রে উধ্বে নিয়ে কণ্জে স্বর ও বাকৃরূপে প্রকাশ করে দিতে পারেন যিনি, তিনি 
যোগী । তাহলে রবীন্দ্রনাথের বাকৃনাধনাকে কি যোগ-সাধনার তাত্পর্ষে ভাবতে 
পার] যায়? ভারতের সাধক, খষি ও মনীষিগণ বিশ্ববিধান ও আত্মন্বরূপের 
সম্মস্ত অবস্থা ও বিকাশকে নানাভাবে আভীকরণ করেছিলেন। ভারতের 
অধ্যাত্মরাজ্যের খধিগণ, বসসাছিতোর কবিগণ, সংগীতললিত শিল্পের শিল্পী ও 
কলাবস্তগণ ষে যুগবাহী এতিহ্ৃ-সংস্কতি-সাধনা ও মূল্যবোধের ধারা স্পট 
করেছিলেন, বিংশশতাবীতে বোধ করি, তার! নৃতনত্বে ও সমগ্রতার বেগবান 
ধারায় এসে মিলে গেছে রবীন্তরপ্রতিভার মহাসমুক্ধে। 

রবীন্দ্রসাহিত্যের সর্বত্র সেই আত্মিক সাধন-সৌকর্ধের নিখুঁত প্রকাশ 
দেখতে হবে। রবীন্দ্রসংগীতের বাক্‌শিক্প বিচারে একথাটা ত্বতঃই মনে 
আসন্তুত বাধ্য যে, এত বিপুল সংখ্যক কাব্য-সংগীত রচনা! করতে গিয়ে কবি থে 
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সিদ্ধি অর্জন করেছেন, তার পশ্চাতে 'এক মহান এতিহ্ের সংক্রমণ থাক সম্ভব । 
বাক্তিশ্বজ্ঞায় এতিহ্বের অনিবার্ষ প্রেরণার কথাটি এলিয়ট যেভাবে ব্যাখ্যা 
করলেন, তাকে রবীন্দ্রপ্রতিভার ম্বরূপ বিচারে একটি উপায় হিসেবে মান্য 
করতে বাধা নেই, তবে রবীন্দ্রনাথ যে স্ষ্টি-ছাড় প্রতিভাকে সঙ্গে পেয়েছিলেন, 
তার সন্ধান পাওয়ার চেষ্টাই বিড়ম্বনা মাত্র; রবীন্দ্রনংগীতের বাকৃশিল্প 
বিশ্লেষণে সেই স্বগণয় রত্ু-ভাগারের কাছে দাড়িয়ে একথা সকলেরই মনে আসা 
স্বাভাবিক ব'লে আমার মনে হয়েছে । 

রবীন্্রসংগীতের প্রতিটি অক্ষর, শব ও পদবন্ধে বিস্ময়কর গ্রতিভানের স্পর্শ 
দেখ যাবে; যেন স্ট্ির ধ্বনির মন্ত্রে উদ্দীপিত সেই ভাষাপ্রকরণ। ওয়ালটার 
পেটার কাব্যের চরমসিদ্ধিতে শব্ধবিশেষের (017140৩ ৬01৭) প্রধান ও একমাত্র 
দায়িত্ব ধরেছেন । রবীন্দ্রসংগীতে সেই চরম শব্দ (07176 010) গুলো 
যথাধোগ্য আভিজাত্য-গর্বে উপস্থিত! সামান্য কিছু ব্রাত্য বা অবাঞ্চিত 
যেগুলো! উপস্থিত, তা নঙ্গরে পড়ে না। শব্দ ও নাদশক্তির অন্তলান কোন 
কোন প্রতিক্রিয়। নিশ্চিতভাবে কাজ করেছে । ভারতীয় অধ্যাত্মমার্গে নির্চন 
ব্হ্ম-স্বরূপকে যেমন মাত্র একটি প্রণবধবনিতে (ও/গম্‌) কিংবা বীজমন্ত্রের দ্বারা 
বিবৃত করা হয়েছে । বাংলাদেশের নামকীর্তন ও নামজপের বৈজ্ঞানিক 
প্রতিক্রিয়! আজ বিশ্বেশ্বীকৃত। বিপিনচন্দ্র পাল তার গ্রন্থে (7361881 
৬৪151081157) নামকীত্নের সুক্ষ মনস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়া ও সিদ্ধির যূলা 
ব্যাখ্যা করেছেন । রবীন্দ্রনাথ বলেন “রক্ত বীণার ছন্দে মামার দ্েহবীণার তার, 
বাজাক আনন্দে তোমার নামেরই ঝংকার |” বাংলার কীর্তন গানের একটি 
সহজতম অথচ চবমতম প্রারুত রূপ “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে 
ইত্যাি” এই ধুয়োতেই স্থসিদ্ধ ও সম্পূর্ণ। কাজেই যুগলংস্কার হোক বা কবি- 
প্রতিভার নিজন্ব ক্ষমতাই হোক, রবীন্্রসংগীতের বাকৃরূপে এক পরম সাধকের 
সহজ যোগপিদ্ধি ও আনন্দোপলব্ধি সহজেই ধরা পড়েছে । বাণীর বূপৈশ্বর্ষে ও 
জ্যোতির অন্তরালে ষে স্থরস্পন্দন আছে তা শ্রোতাকে উচ্চ ভাবনায় উন্নীত 
করে। সংগীত শ্রবণে ভক্তের আত্মোন্নতি হয়, য। ব্রহ্ম লাভের সহায়ক । শ্রুতি 
বলেন__আত্মলাভান্ন পরংব্যতে | সংগীত সেজন্তই সর্বশ্রেষ্ঠ ললিত-কল] । 
শোপেনহাওয়ার বলেন--সংগীতের ওপরে আর বড় কিছু নেই। স্বামী 
বিবেকানন্দ বলেছেন--“সংগীত সর্বশ্রে্ঠ ললিত-কলা এবং যাহারা উহা 
বুঝেন, তাহার্দিগের নিকট উহ] সর্বোচ্চ উপাসন। | ঈশ্বরকে স্থৃতি-পথে রাখিবার 
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জন্য অভ্যাসের সর্বোৎকু্ সহায়ক সম্ভবতঃ শব্ধ-সংগীত | ভক্তির শ্রেষ্ঠ আচার্য 
নারদকে ভগবান বলিতেছেন, নাহং তিষ্ঠামি বৈকুে যোগিনাং হদয়েষু চ, 

মদ্ভক্ত] ঘত্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ।”৯ 
সংগীতকে সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ মূল্য দেওয়ায় কোন বিতর্ক নেই। অনির্বচন 
রাগরাগিণীর স্থুরের রচনা যেমন সাধনা-সাপেক্ষ, তেমনি আধুনিক বাচ্যনির্ভর 
কাব্য-সংগীত রচনা করাও কতবড় সাধনা-সাপেক্ষ রবীন্দ্রসংগীতের বিশ্ময়াবহ 
বাকৃ-প্রকরণ লীলার ও ধ্বনি-শিল্পের বিশ্লেষণে অগ্রস' হ'তে গিয়ে আমরা তা 
প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করতে পারি। 
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ভাষার হর নিয়ে ষে ধ্বনির শিল্প, বূপ-স্থগ্টির অনিবার্য উপাদান যে শব্ব-ধবনি, 
_-তার মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করতে গেলে বাগ্‌রূপের অনস্ত বিভ্ভৃতি 
আমাদের কাছে গ্রকট হ'য়েউঠবে | এই গ্রন্থে ভাষারূপের সেই প্রত্যয়গত 
অনুসন্ধান আছে। কেন এই বাগূপের বিশ্লেষণ? আগেই বলেছি, বাকৃ-এর 
মাধ্যম এনে দিয়েছে 'অবাঙ মনসোগোচর?কে । বাক ও অর্থের মিলনে, উক্তি 
ও উপলব্ধির অদ্বৈতৈ, কিংবা বল1 যায়, ভাব ও রূপের সন্গিপাতে রসম্বর্ূপ 
অভিব্যক্ত। ভারতীয় আলংকারিকগণের মধ্যে অভিনবগুপ্ত, কুস্তক, জগন্নাথ 
প্রভৃতি এবং আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ, ব্রাডলে, ওয়া স্বার্থ প্রভৃতি এই ভাব 
ও রূপের লম্মিলমে কাব্যাত্ম! বিচারে বিশ্বাসী | আধুনিক কাব্য সমালোচনার 
ক্ষেত্রে এলিয়ট প্রমুখ বস্তবাদী সমালোচকগণ কাব্যের আঙ্গিক-প্রকরণ-বৈ শিষ্ট্যের 
ও বাকৃরূপের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এরা বিশ্বাস করেন, ভাব (0013- 
[61)0) অপেক্ষা রূপ (07109) বিশ্লেষণে কাব্যের মর্মকেন্ত্র উন্মোচিত হতে পারে । 
ধ্বনি, ধ্বনিমিল, অন্ুপ্রাস, উপমা, চিত্তকল্ন, ছন্দ প্রভৃতি ভাষণ-গ্রকরণই হলো। 
রূপ বা ফর্ম। রবীন্দ্র-কাব্যসংগীতে সেই বাগরূপের লীল। সহ্বদয় রসিকের কাছে 
প্রকট হয়েছে। স্থরসম্পর্ক ছাঁড়া কেবলমাত্র গীতিকবিতা হিসেবেই রবীন্দ্র" 
সংগীতের প্রযোজনা ও প্রকরণ বুঝতে পারলেও কৃতার্থ হওয়। যায় । 

জনৈক সমালোচক বলছেন--শব্খ-ব্রদ্দ কথাটি গীতিকবিতার ক্ষেত্রে 
যতখানি প্রযোজা, তেমনটি আর কিছুর সম্পকে সত্য কিনা জানি না। একটি 
গীতিকবিতার শব্ধ পাঠককে কি দিতে পারে? দিতে পারে ছন্দ, চিন্্রকল্প, 
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অন্নূতি, তত্বচিস্তা, বিচিত্র অনুষঙ্গ, এবং আরও অনেক কিছু ।......কবিতাটি 
যতই এগোতে থাকে, ততই এর! আলোকিত হয়ে ওঠে, পাঠক সেই প্রক্রিয়ার 
মধ্য দিয়েই বিচিত্র বিচ্ছুরণ, জটিল অথচ নিটোল এবং সজীব একটি মুহূর্তকে 
পান। কবি যেমন এ শবগুলিকে পান, তেমনি পাঠককেও ঠিক সেই শব্ধ 
সেই বিশিষ্ট শব্দগুলিকেই চোখের সামনে রাখতে হবে। শবগুলিই কবিতার 
ভাঁব, এই শব্দগুলিই কবিতার রূপ, শব ব্রহ্ম, শব্দই স্ষ্টি।”১০ কাব্য সম্পকিত 
শব্খের আধার ও সামর্থ্যশক্তির যূল্য এভাবে স্বীকার করার যুক্তি হলে৷ রসকেও 
পরোক্ষে স্বীকার করা। রবীন্দ্রনাথ “সাহিত্যের আসরে রূপস্থ্ির আসন 
ধ্ব”১৯৯ বলে স্বীকার করেছেন। শশিতৃষণ দাশগ্রপ্ত শব্দকে ব্যাপক অর্থে 
'প্রকাশ-রূপতা”১২ আখ্য। দিলেন। পাশ্চাত্য মনীষী ব্রাভলে কাব্যের ফম্মকে 
ব্যাপক অর্থে বলেছেন 'একৃস্প্রেশন? ৯৩ তবে কাব্যরূশের স্পষ্ট স্বীকৃতি এতে 
ধরা পড়ে ন।, যেমন ধরে দিয়েছেন এলিয়ট, আযাবারক্রন্থি প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
সমালোচকগণ। 

কবিতার ভান ও রূপ (0০06210 & ঢ0107) সম্পকিত আলোচনার শেষ 
নেই। আমাদের অলংকার-শাস্ত্রে কবিতার আত্মরসের. সঙ্গে তার 'াষাকে 
'অপৃথগযত্রনির্বত্য বলা হয়েছে । মনীষী অতুলচন্্র গুপ্ত বলেছেন__““ঘর্দিও 
বিশ্লেষণ-বুদ্ধির কাছে তাদের রচনাভঙ্গি ও অলংকার প্রয়োগের কৌশল 
নিরূপণ ছুর্ঘট ও বিস্ময়াবহ, কিন্তু প্রতিভাবান কবির রসসমাহিত চিন্ত থেকে 
'তারা ভিড় করে ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে আসে 1৮১৪ 

কাব্যের বাচ্য, রীতি, ছন্দ, অলংকার ইত্যাদি বহিরঙ্গ উপাদানগুলো 
আবশ্যিক উপায় হিসেবে কাব্যের উদ্দেশ্য অর্থাৎ রসম্বরূপকে সৃষ্টি করে 
না,__-“রসই নিজেকে যূর্ত করে তোলার আবেগে কাব্যের এই সব অঙ্গের সৃষ্টি 
করে ।”১৫ ধ্বন্তালোক বলছেন__তম্মান্ন তেষাং বহিরঙ্গত্বং রসাভিব্যক্তৌ। 
ভারতীয় রসবাঁদের এই চিন্তা যথেষ্ট মন্সয় ও দার্শনিক প্রত্যয়সিদ্ধ) আধুনিক 
কালের বস্তময় চিন্তার সঙ্গে তার প্রচণ্ড গরমিল আছে মনে করার কারণ নেই। 
মনীষী কুস্তক বক্রোক্তি-জীবিতবাদে বাকৃবূপশৈলীকে সাহিত্যন্বরূপ বিচারের 
প্রধান প্রকরণ ব'লে ধরেছিলেন | তার বক্রোক্তি হলো বৈরদপ্ধ্যভঙ্গি এবং 
“বিদপ্ধভাবঃ কবিকর্ম কৌশলম্” ; অর্থাৎ কুস্তকের মতে বর্ণে, পদে, বাক্যবিন্যাসে 
ও প্রকরণশৈলীতে রস বক্রতারই প্রকার-ভেদ হয়ে দেখ! দেঁয়। 'রসগঙাধর'-এ 
স্বকবি জগন্নাথ রমনীয়ার্থ-প্রতিপাদ্ক শব ব'লে এই বাকৃপ্রকরণের মূল্য 
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স্বীকার ক'রে নিয়েছেন । ডঃ স্থুধীরকুমার দাশগুপ্ত কুস্তকের মৌলিক ও 
স্থগভীর মনন-দর্শন সম্প্‌ক্ত আলোচনাকে “পুষ্পফল সমন্বিত বৃক্ষ” বলে আখ্যা 
দিয়েছেন১৬। ডঃ স্বরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ধ কুস্তকের উক্তিকে বিশদ ক'রে তুলে 
ধরেছেন, তা উদ্ধত করি, 

“কুস্তক বলেন ঘষে, অর্থ না বুঝিলেও সাধুকাব্যের শব্দবিন্তাসেরই এমন 
মাহাত্ম্য আছে, এমন সৌন্দর্য আছে ষে, তাহা পড়া-মাত্রই সঙ্গীতের উচ্ছানের 
নায় হৃদয়কে আনন্দে পরিপ্ুত করে। তাহার অর্মবোধ হইলে তাহার পদ বা 
বাক্যের অর্থ ছাড়াইয়া তাহার মধ্য হইতে পানকরসের আম্বাদের ন্যায় এমন 
একটি আন্বাদ নির্ঝরিত হইয়া উঠে, যাহ দেহের মধ্যে প্রাণের ন্যায় সমস্ত 
কাব্যশরীরকে উজ্জীবিত করিয়। তোলে ।”১৭ আমাদের আলোচন। থেকে এই 
বিশ্বাম গড়ে তোলা যায় যে, কাব্যসত্য আবিষ্কারে রূপ বা রসতত্ব নিয়ে 
প্রাচ্য ও পাশ্চাতো যে র”ম আলোচনাই হোক না কেন, তাদের একট? সু 
সংযোগ-সাদৃশ্ট স্বতঃলিদ্ধতাবে এসে গেছে। এবং আধুনিক বাক্রূপপ্রকরণ- 
বাদীর গুরুত্ব স্বীকার করতে গিয়ে এই রসবাদীদেরও একাসনে বসিয়ে 
ধোঝবার প্রয়োজন আছে। এলিয়ট, কোলারজ, মালার্মে, পল ভ্যালেরি £€মুখ 
পাশ্চাত্য মনীষীরা বাঁকৃরূপকে মৌলম্বরূপ ধরেছেন; “কোলরিজ আবার ভঙিষ্কে 
ছিলেন যে কবিতা শ্রেষ্ঠ শন্দের সর্বোত্রুষ্ঠ বিন্যাস ।”,১৮ মালার্মে, ভ্যালেরি প্রমুখ 
কবিগণ শব্দকেই মৌল সংগীতধর্ম ধলে চালিয়েছেন দীর্ঘকাল, এবং দাপটের সঙ্গে 
বহু অন্গগামীদের ওপরও । 

আলোচ্য মতগু'লর পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের রি ও সংগীতের বাকৃ- 
শিল্পের গুরুত্ব ও প্রকরণশৈলার মূল্যায়ন কর! চলে । কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 
সমন্বয় ও সমগ্রতাবাধের অগ্ছবতী। ভারতীয় মশীষী অভিনব ৫, আনন্- 
বর্ধন এবং পাশ্চাত্যের ব্রাডলে, ওয়াডস্বার্থ প্রমুখ মনীষিগণ ভাব ও রূপের 
সমন্বরের পক্ষপাতী ছিলেন। রবীন্দ্র-কবিস্বূপের একটি মৌল স্তর হিসেবে 
সাম।-অপীম-চিন্তাতত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত ১ রবীন্দ্রনাথ ন্বয়ং সেই সুত্র নির্ধারণ 
করে গেছেন। এক স্থানে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 

প্রলয়ে স্থজনে না জানি এ কার যুক্তি, 
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়৷ আসা। 
বন্ধ ফিরিছে খু'জিয়া আপন মুক্তি, 
মুক্তি মাগিছে বাধনের মাঝে বাপ]। (আবর্তন : উৎস ) 
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মহুনীয় ভাবস্বরূপকে বাকৃপ্রকরণ দিয়ে ধরতে পারার সম্ভাবনাগুলো আমরা 
আলোচন! করেছি এই বোঝাতে যে, রবীন্দ্রন্থপ্টিকে কণামাত্রে বিভাজন ক'রেও 
এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচকগণ ব্যাপক 
কালানুক্রমিক ও ভাবপরিণতি-মূলক (দার্শনিক প্রত্যয়সিদ্ধ)_-এই দ্বিবিধ 
পদ্ধতিতে আলোচনা করেছেন বিন্ময়কর প্রাচুর্ষে। কিন্ত সাঁহত্যের ভাষাগত 
উপায় ও উপাদ্ান-প্রকরণকে অনুসরণ ক'রে রবীন্দ্রকাব্যশিল্পরূপের লয়বিলয়ের 
লীল। বেশী কেউ দেখলেন না।১৯ আমাদের এই প্রয়াস প্রধানত: কাব্যশিল্প- 
বপকেন্দ্রিক, কিংবা বলা যায়, রূপকে দিয়ে রূপাতীতকে ধরার শৈলী। আমার 
বিশ্বাস, “শ্রেষ্ঠ রচনার শ্রেষ্ঠ শব্দবিন্তাস' কথাটিতে কোলরিজ কেবলমাত্র 
আভিধানিক নিয়মে তার বক্তব্য প্রচার করেননি, শব্বপ্রকরণকে অতিমানষিক 
শ্রেয়োলাভের উপায় নির্দেশেও তার বক্তব্য স্পষ্ট; কেম না তিনি কেবলমাত্র 
সমালোচক ছিলেন না, ছিলেন শ্রেষ্ঠ কবিও। 

রবীন্রবাকৃশিল্প সম্পর্কেও এই কথা । ভাব ও কপ অর্থাৎ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ 
কাউকে বাদ দিয়ে এগোনো। যায় না। একটাকে ধরলে অন্যটিরও আবির্ভাব 
হয়--ভাব হতে রূপে অবিল্বাম যাওয়া আপা | রবীন্দ্রস্ষি সম্পর্কে কৰি 
স্থধীন্দ্রনাথ দত্ত আরও বলেছেন--“তার রচনাবলী প্রায়ই ভাবগৌরবে 
আশ্চর্য রকমের গরিষ্ঠ বটে, কিন্তু তাতে প্রসঙ্গ আর প্রকরণ এমনই অন্যোন্য- 
নির্ভর যে একের পৃথক্করণে উভয়েরই সমান ক্ষতি ।”২০ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ 
ভাব ও রূপের সমান্থপাত সম্পর্কে এপ মতের বিশ্বাসী । তিনি বলেন 
'“ম্থন্দর জিনিসের বাইরের উপকরণে আর ভিতরের পদার্থে হরিহর-আত্ম, যেমন 
রূপ তেমনি ভাব! বহিরঙ্গ ষ! তার সঙ্গে অস্তরঙ্গের অবিচ্ছেদ্য মিল ঘটিয়ে স্থন্দর 
বর্তমান হল।”২+ 

ভাব ও রূপের এই অদ্বযবাঁদকে রবীন্দ্রনাথ আরও অধিক গুরুত্বে সর্বত্র 
ব্যাখ্যা করেছেন। এসব শ্তাঙ্গসরণেই আমর রবীন্দ্রসংগীতের বাগপের 
প্রয়োগ-শৈলী নিয়ে পর্যালোচন করতে অগ্রসর হতে পেরেছি। বর্ণ, শব, 
পদ্বিন্তাস ও প্রকরণ-বক্রতা দিয়ে নিমিত রবীন্রগীতিকাব্য ও কাব্যসংগীতের 
এমন সীমাহীন বিভূতি ও সৌন্দর্যকে সহজে কুড়িয়ে ধরা যাঁয় না; এমনই রূপের 
প্রাৰনের বেগ। | 

এই রূপশৈলীর বিকাশ কত স্ন্ কবিচেতনা থেকে সম্ভব হ'তে পারে, 
রবীন্দ্রনাথের কোন উল্লেখযোগ্য গানের ভাষৎ-প্রকরণকে বিশ্লিষ্ট ক'রে 
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দেখলেই তা সহজে বোকা যায়। বাগরূপের বছিরজ প্রযুক্তি কিংবা ছন্দতান 
ইত্যাদি সব মিলিয়ে কেবলই চরম শব্দের অথবা [001059 ৮/০:-এর 
আবির্ভাবকে স্পঠ্টীত্ৃত করেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বোধকরি যতটা 
নিখুত বাকৃপ্রকরণ ছিল, তাঁর সংগীতে কথ! ও স্থরের নিবিড় সন্গিপাত থেকে 
বাঁকৃশিল্পের এশ্বর্ব ও সৌন্দর্য গ'ড়ে উঠেছিল অনেক বেশী। রবীন্দ্রসংগীতের 
ক্ষুপ্র অবয়বে সামান্য কয়েকটি শব্দের ভেতর দিয়ে অনির্ধচনীয় রসজগতের 
সব গোপন তত্বগুলো৷ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ।২২ রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায় 
দিব্যলোকের মায়াকুহছক ঝরে ঝরে পড়েছে। আাবারক্রম্বি মহৎ বাগ্‌রূপের 
ষাদুকরী মন্ত্রশক্তির কথা উল্লেখ করেছেন তার ৭881০ 17080690101, 
কথাটির মধ্যে। রখীন্দ্রসংগীতে সেই শবশক্তির এন্দ্রজালিকতা মন্্মুগ্ধ হয়ে 
দেখতে হয়। ঘদ্দি কেউ রবীন্দ্রংগীতের স্থর না জানেন, তাকেও বাণীর ধার" 
এসে স্পর্শ করবে । শবের ধ্বনি, সবরের অন্তগুঞ্ন ও সুরের মন্ত্রশক্তি আছে 
সেই বাগকপে | ধূর্জটিপ্রসাদ এ সম্পর্কে বলেছেন__ “5৪০ 10 1581165 
10 (086016551৬1 051০) 7৪3 10076 0610610021)0 11) ৮0108 017917 
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রবীন্দ্রনাথের গানের কবিতাকে প্রকরণ-বৈচিত্রী বাণীভঙ্গিমায় বিশ্লেষণ 
ক'রে তার প্রতিভার শ্বরূপ বুঝতে পারা যায় । এই কথাগুলে! মনে রেখে আমর: 
রবীন্দ্রনাথের গানের বাকৃপ্রকরণ ও ভাষণশিল্পকে বিশ্লেষণ করেছি । এই কাজে 
্বত:ই তার প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্বব্ূপকে এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের নির্বাধ সন্মিলনকে 
ঠেকানো যায় নি ব'লে আমাদের বাকৃ-ব্যাকরণ হয়ে উঠেছে ভাব-প্রকরণ, 
হয়ে উঠেছে ভাব-বিশ্লেষণ | এরকম কাঁজ অনেক বেশী দুক্ষর বলে মনীষিগণ 
সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, সে সব উক্তিগ্লিও চারপাশে ভিড় করে আছে। 
কবি স্বধীন্ত্রনাথ বলেন_-“রবীন্দ্রনাথের বাংলাভাষ1! এক অভিনব ভাষা, তার 
আগ্রেপৃষ্ঠে তার সমস্ত ব্যক্কিম্বরূপের মুদ্রা, এবং তদ্ব্যতিরেকে তাকে বুঝতে 
চাওয়া মরুচারীকে নৌবিদ্য! শেখানোর চেয়েও হাস্তকর ৮২৪ কবি মোহিতলাল 
রবীন্দ্রকাব্যের প্রকৃতি, প্রেরণা, রূপ, ও স্বীকরণ-শক্তি ইত্যাদির সমালোচনা- 
ব্রতীকে যেমনটি ভেবেছেন-_-“তাহাকে যেমন খাঁটি সাহিত্যরসিক হইতে 
হইবে, অর্থাৎ ভাষার বাণীমন্ত্রবিৎ হইতে হইবে, তেমনই প্রাচীন সংস্কৃত, 
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মধ্যযুগের বাংল! ও আধুনিক পাশ্চাত্য, বিশেষ করিয় ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে 
পন্মলগ্রভ্রমরের মতে! প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হইবে 1১২৫ 

মনীষী ধূর্জটিপ্রসাদের উক্তি__“বিস্তুদ্ধ কবিতা যেমন স্থরের স্পর্শে অশুদ্ধ; 
বিশুদ্ধ সাহিত্য সমালোচনাও তাই । যদি রবীন্দ্রনাথের সথরবিন্তাস রীতি, স্থর, 
অর্থাৎ স্বর, ধ্বনি, তান, মান লয় সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকে তবে রবীন্ত- 
কবিতার বিশুদ্ধ সাহিত্য সমালোচন। অসার্থক হয়।”২৬ রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে 
ূর্জটিপ্রসার্দ আরও বলেন-_“রবীন্দ্রসংগীত সঙ্গদ্ধে কথা স্থর ও ভাব সমগ্বয়ের 
ষৎসামান্য বিচার হয়েছে । কিন্তু কবিতার উপরই বেশী জোর পড়েছে । আমার 
বিশ্বাস এ ধরনের বিচারই অসম্পূর্ণ, কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্থরবিন্যাসে ষে প্রতিরূপ 
(7095০) ও প্রতীক (55003)) স্থষ্টি করে তার সঙ্গে সেই সংগীতের কথাকত 
ও ছন্দকত প্রতিরূপ ও প্রতীকের সন্ধান দেখানে! হয়নি, ছু'য়ের মধ্যেকার যোগ 
স্থাপিত হয়নি ।”২? 

ভাবীকালের রবীন্দ্রসমালোচকগণ এইসব মনীষিগণের নির্দেশ মান্য করলে 
বোধকরি এতদিনের বিচার-পদ্ধতির অসম্পূর্ণতার অসার্থকতার কিংব। নির্বাধ 
ওদাসীন্যের অপরাধ নিরদন করতে পারবেন। রবীন্দ্রসংগীতের বূপপ্রকরণ 
নিয়ে আমর! বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করেছি এবং স্থরের 
প্রকৃতি ও তত্ব নিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের মৌল বিশিষ্টত1 নির্দেশ করেছি । এতে 
সামগ্রিক বিশ্লেষণের কাজ যথেষ্ট সম্পূর্ণ করতে পেরেছি বলে আমার দাবী নেই; 
তবে এতদিনের কাব্যব্যাখ্যার নির্ণয়-পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা গানের শব্দ- 
শক্তিতে স্থরেরও সম্পর্ক অনুসন্ধান করতে চেষ্টা পেয়েছি । বাকৃ-গ্রকরণের 
বিভিন্ন পর্যালোচনার সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের সুরের বৈশিষ্টা ও সন্নিপাত কতটুকু, 
দেখতে চেষ্টা করেছি । একটা বিষয় বিচার করতে বললেই অন্যটা এসে গেছে, 
এসেছে একটির সঙ্গে অন্যটির কার্ধকারণ-পরম্পরা। বাংলাভাষার মর্মযূল থেকে 
রবীন্দ্রনাথ যে বিম্ময়কর রূইপশ্বর্ধ আহরণ করে এনেছেন, প্রতিদিনের ব্যবহার্ধ 
আউপৌরে কিংব! পোষাকী ভাষা তার হাতে যে নতুন বিস্ময়কর পরিচয় নিয়ে 
এসেছে,২৮ তাকে খু'টিয়ে খু টিয়ে দেখতে চেয়েছি প্রায় ছু"হাজার রবীন্দ্রসংগীতকে 
বিশ্লেষণ ক'রে। 

দেখেছি, শব্খবূপ বিশ্লেষণ করতেই এসে পড়েছে উপনিষদের তত্ব, রস ও 
অলংকারশাস্ত্রের মতবাদ, রাগরাগিণীর প্রকৃতিগত ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি। 
বিশ্লেষণ ব্যাপারটি খণ্ড খণ্ড হতে পারে, কিন্তু এর পারম্পর্ধে সমগ্রতার পরিচয় 
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বার বার এসে দাড়িয়েছে । রবীন্দ্রসংগীতে বাগ্‌রূপের সঙ্গে স্থুরের মর্মভেদী 
রঞ্জনক্রিয়। নিবিড় সংশ্লেষে উপস্থিত হয়েছে । স্থরের জ্ঞান না থাকলেও সেখানে 
স্থরের অস্তগুঞ্জন ও ধ্বনির সুক্ষ উতদ্তাস অনিবার্য গুরুত্বে দেখবেন ষে কেউ 
রসজ্জ ও সহদয়সংবাদী | 
রবীন্দ্রসংগীতের ভাষা-প্রকরণের সর্ববিধ বৈদৃগ্ধ্যভঙি, সৌষ্টব-বৈচিত্র্য, 
মিলধবনি, প্রতী ক-উপম1, চিত্রকল্প বা বাক্‌প্রতিমা, ছন্দ, সংগীতাত্মক শবানুষঙ্গ 
ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথ কথিত “ধ্বনির শিল্প” বলে আন্ুহিত করতে পারি। এই 
ধ্বনির শিল্পের বর্ণময় বর্ণনায় রবীন্দ্ররচনার নিমিতি। রবীন্দ্রসংগীতে যে শবের 
মায়াপুরী, ধ্বনি ও রূপের যে এন্দ্রজালিক প্রেরণা, ভাষণ-শৈলীর হুস্্রতার ও 
অনু-শক্তির যে পরাকাষ্টা--সে সব কথা বুঝতে গিয়ে আমরা বাঁকৃরূপকে 
বিষয়-প্রকরণে নানাভাবে বিশ্লেষণ করতে করতে অগ্রসর হয়েছি। নিদিষ্ট 
বিষয়ক্রম সীমাকে ছাড়িয়েছে, চিন্তার পরিধিকে অতিক্রম করেছে । বৰাগবূপের 
বিশ্লিষ্ট অবয়বগুলোতে অনির্বচনীয়লোকের স্পর্শ অন্ভৃত হয়েছে বারংবার ; 
আযাবারক্রন্ি যাকে বলেছেন কথার ও ধ্বনির অদংশয়িত পরাগ বা সক্ষম 
অংশগুলো |২৯ রবীন্দ্রপংগীতে শব্দশক্তির যাছু ও মায়ার পরাগগুলে। লেগেছে 
ফেখানে যেভাবে, তাদের বিষয়শ্রেণীতে বিন্যস্ত কর। গেল নিয়রূপ। পরবর্তী 
পরিচ্ছেদগুলোঁতে এই স্যত্রান্ছরণে রবীন্দ্রলংগীতের বাকৃশিল্প বিশ্লেষণ করতে 
আমাদের সংকুচিত চেষ্টা । পদ্ধতিটি রীতিসম্মত কিনা, ব্যাকরণ-ভিত্তিক 
কিংবা বিদগ্ধ সমালোচনার নিয়মসম্মত কিন1--ভেবে দেখবার অবসর ছিল ন। 
সহশ্র সহস্র শব্দের এব্দ্রজালিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে যেভাবে যতটা ধরতে 
পেরেছি, সেভাবেই বিজ্ঞাপিত হলো নিম্নরূপ : 
এক £: বর্ণ, পদ ও পদবন্ধে বিস্ময়কর মিলের রূপপ্রকরণ। শবে শবে ধ্বনি- 
তরঙ্গ লীলায়িত হয়ে যে স্থরশক্তি উজ্দীবিত করে, তাকে সাধারণ 
ভাবে অন্প্রাসাদি শব্বালংকার, অস্তমিল, ইত্যার্দি বলা হয়েছে। 
তাছাড়। নানাপ্রকার শবধ্বনির মিলম্পন্দন স্থরপ্রহত আবহের মতে। 
গ্রতিভাত হয় এখানে । 
ছুই £ শব্ধ ও পদবন্ধে বিষম-মিলের বক্রতাভঙ্গি প্রোজ্জল। ভাব-গৌরব 
যত সমুন্নতই থাক, শাব্দিক বিষমভঙ্গিমার বিদগপ্ধশৈলী রবীন্দ্রসংগীতে 
প্রাচূর্ষে ভ'রে আছে। এবং এই ভঙ্গির অন্য একটি সাধারণ প্রকরণকে 
বিরোধাভাস ইত্যাদি অলংকারের মাধ্যমেও দেখতে পারা যাবে । 
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তিন: 


চার £ 


পচ £ 


ছয়, 


আট ঃ 


বিশেষণ ও বিশেম্ত-প্রযোজনার এমন অভিনব কলাকৌশঙ্ষময় শৈলী 
ও সৌধম্য ইতিপূর্বে দেখা যায়নি । আবার পদবিস্তাসের সহজ, ধজু ও 
গম্ভীর স্টাইল এবং বাগৈশ্বর্ষের অতুলনীয় বিভূতির বিকাশ দেখ! 
যাবে গানগুলোতে। 

উপমালোক নিয়ে বাগ রূপের বিশিষ্ট প্রকরণশৈলীর নাম চিত্রতভৃমিকা- 
ভেদ । রবীন্দ্রসংগীতে উপমার চিত্রতৃমিক। স্ুযমাময় ও রপের 
আনন্দে হৃদয়দ্রাবী। বল যায় “উপম। শ্রীরবীন্ত্রস্ত? | 

আর আছে বাকৃপ্রতিম! | ভাষার কি রঙ. বা বর্ণ আছে? রবীন্দ্র 
সংগীতে ভাষা-প্রতিমার বিমোহন বর্ণালী বিস্মিত হয়ে দেখতে হবে। 
চিক্রকল্প বা ইমেজার ও প্রতীক নিগৃঢ তত্বের গাভীর্ধ নিয়ে ছুগোখে 
মায়া হয়ে কেবলই ভাসছে । ভাষাপ্রকরণে কুহকময় ভাবগুলো 
গ্রতিমা হয়ে উঠেছে বারংবার । ভাষণ-শিল্পের এমন অন্তরঙ্গ ও 
বহিরঙ্গ সাফল্য অন্যত্র স্থুলভ নয়। বোধকরি, কবিশরু তার চরম 
সদ্ির পরাকাষ্ঠা, সবাধিক গৌরব উপস্থাপিত করেছেন তার 
প্রিয়তম সৃষ্টি গানগুলোতে । 

কবিতার প্রাণ হলো! ছন্দ। সংগীতের "প্রাণ হলো স্থরের তান। 
রবীন্দ্রসংগীতের কাব্যছন্দ এবং ম্্রের ছন্দ সতেজ প্রাণস্পন্নের মতো। 
সঞ্চলন করেছে । ভাষার ছন্দপ্রকরণ এখানে নৃত্যরসভঙ্গিমী” হয়ে 
উঠেছে! এখানে কাব্যছন্দ ও স্থরের তান নতুন এক সমন্বয়ের 
সম্ভাবনায় প্রোজ্ৰল। 

রবীন্দ্রপংগীতের বাণীতে সাংগীতিক অন্ুযঙ্গের বিশেষ প্রভাব আছে 
বাণীতে সুরের অনুষঙ্গ দিয়ে তরঙ্গ প্রহত এক আবহভৃমি নিমিত। 
গীতাত্মক অনুষঙ্গ হিসাবে ক্রিয়া, শব্দপদ, বাছযন্্র ও রাগরাগিণীর নাম 
প্রতিটি গানে ব্যবহৃত হয়ে আবহসংগীতের প্রক্রিয়ার মতো মধুর 
সংবেদন ও শুক্ম অশ্তগুপঞ্রন সৃষ্টি করেছে। গীতাখ্য ভাষা দিয়েই সুর 
ছাঁড়1 সংগীতে স্থরেলা পরিমগ্ডল রচনা করেছেন কবি। এএ প্রক্রিয়া 
তার কাব্যাবলীতেও স্পষ্টীভূত। তবে গানে যথেষ্টই প্রত্যক্ষভাবে 
উপস্থাপিত হয়েছে দেখতে পাই। 

এ গ্রন্থের উত্তরধারায় রবীন্দ্রসংগীতের বিষয়গত প্রাসঙ্গিক কয়েকটি 
আলোচনা যুক্ত হয়েছে। রবীন্্রসংগীতে ভাব-রসের প্লাবন। মানব- 
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চেতনার সরববিধ সরল ও জটিল অবস্থাগুলি এবং সুখ আনন্দ-উদ্দীপন। 
হুংখ-বেদন। ইত্যাদি অভিব্যক্তিগুলি সুষ্ঠভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই 
গানগুলিতে। সাধারণভাবে এই আলোচনার সঙ্গে বাঙালীর সংগীত - 
চিন্তা ও তার প্রতিফলন, রবীন্দ্রসংগীতচিন্তার বিশিষ্টতা ও মৌলিক ত্ব, 
কবিতা ও সংগীতের শ্বরূপ-সম্পর্ক, সাদৃশ্য ও পার্থক্য, কবিতা ও গান 
বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নির্ণয়-শৈলী ও গদ্ধতি বিষয়ে সংঙ্ষিপ্ত আলোচন! 
সঠিবেশিত করেছি। উত্তরধারার এ-সব আলোচন! আরও অনেক 
পূর্ণ দেবার পরিকল্পনা মনে রেখে আমি এ গ্রন্থের পূর্বধারায় বাকৃ- 
শিল্প বিশ্লেষণকে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছি । 
রবীন্দ্রসংগীত বিপ্লেষণে গতাহ্ৃগতিক ব্যাকরণ-সম্মত রীতি অনুসরণ না ক'রে 
বাগপের স্বচ্ছন্দ গতিবেগের অন্থবতর হয়েছিলাম বলে এরকম স্বভাব-নিয়ন্্রী 
বিচিত্রক্ূপে দেখেছি । এ-ধেন এক বিশ্ব্প দর্শন। রবীন্দ্রসংগীতের বাগরূপের 
বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থষ্টিকর্ম এবং তাদের 
প্রানঙ্গিক ও আবশ্যক পরিচয়কে আনতে হয়েছে; আর এসেছে রবীন্দ্রনাথের 
বিশিঃ্ তত্রচিন্তাগুলো। এবং স্বাভাবিক কারণেই ভারতীয় অলংকার শাস্ত, 
সংস্কত সাহিত্য, ইংরেজী সাহিত্য ও তার নান্দনিক তত্ব বিপুল উদ্মে এসে 
পড়েছে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যের অঙ্থকৃলের বা প্রতিকূলের যাথার্থে। উপযুক্ত 
উদ্ধৃতি সহ বিষয়গুলোর পর্যালোচনা করেছি এবং টাকায় যথাযথ নির্দেশ-ও 
উল্লেখ রষেছে | 
কিন্ধ এর দ্বারাই কি আমার সমস্ত অভিপ্রায়গুলো সুনিশ্চিত ভাবে অভি- 
ব্যক্তি লাভ করেছে? রবীন্দ্রসংগীতের ভাব ও ভাষারূপের পার্তী-পরমেশ্বর 
মিলন-সম্পকিত সাহিত্যন্বরূপ উদ্ঘাটন কর! গেলেও সংগীতের স্থর-প্রয়োগ 
ব্যাপারটি তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার আবশ্তিকতা৷ আছে । যদ্দি-ও রবীন্দ্রসংগীতের 
ধাকৃশিল্প বিশ্লেষণে সে দায়িত্ব পুরোপুরি আসে না, তবুও আমরা বাগ্‌রূপের 
সঙ্গে হরের উপাদানগত পরিপ্রেক্ষিত বিভিন্নক্ধপে মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছি। 
রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে ডক্টর শ্রাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনাগত কালের জন্য তার 'য 
প্রত্যাশা ও অভপ্রায়টি একস্থানে ব্যক্ত করে গগছেন, সেকথাটি পুনরাবৃত্তি 
করে আমর] এ নান্দী-কথ! শেষ করতে পারি। ডক্টর বন্দোপাধ্যায় বলেন £ 
'“স্থরের অস্তগুঞ্জন যে উত্তেজিত মন্ভৃতিকে »মস্তচিত্তে পরিব্য।প্ত করে, 
তাই কাব্যের অনামঞ্জম্ত দূরীকরণে নিজ মমোঘ প্রেরণার পরিচয় দেয়। 


৩৪ 


সঙ্গীভে।ৎফুল্ কবিদৃষ্টি এক শাশ্বত সত্যের ধ্যানলোক আবিফার ও অধিকার 
করে। রবীন্দ্রনংগীতের এই নিগৃঢ অনুপ্রেরণা এক ম্বতন্ত্র ও দূরবিসপিত 
আলোচনার প্রতীক্ষা করছে। সংগীতে যে চিরস্তন ভাবসত্যের্র এমনকি ভগবৎ- 
ত্বরূপের মর্ষোদ্ঘাটন করে, কাব্যসৌন্দ্ষের মোহের উপর যে সুরের ঘনতর অগ্তন 
মাখিয়ে দেয় তার তাৎপর্য উদ্ঘাটন তার দ্বারাই সম্ভব, ষে একাধারে সাহিত্য- 
রসিক ও সংগীত বিশারদ। এই আদর্শ রপিকের জন্য সমস্ত ভবিষ্যৎ উৎকর্ণ হয়ে 
আছে ।১”৩০ 





নির্দেশপজী 
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১০। ডঃ গুণময় মানা রবীন্দ্রকাবারূণের বিবর্তন রেখা পৃঃ ৪ 
১১। রবীন্দ্রনাথ-_পাহিতেোর স্বরূপ পৃঃ ৫২ 
১২। ডঃ শশিভৃষণ দ্বাশগুপ্ত--উপমা কালিদাসস্য পৃঃ ২৩ 
১৩ 107, 85053250195 -0-50010100980:93 010 9০99৮, 7১, [8 & 72. 29% 
১৪,১৫ | অুলচন্দ্র গুপ্ু-কাব্য ভিজ্ঞানা পৃঃ ৪৯, পৃঃ ৪৮ 
১৬। ডঃ ম্ধীরকুমার দ্বাশগুপ্ু_ কানালোক পৃঃ ৩৩৯ 
১৭। ডঃ শরেন্দনাথ দ্াশধ-_কাব্য বিচার পৃঃ ৫৬ 
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১৯। এই প্রঙ্গে ড; শ্রাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন স্থানে যে সৰ গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, 
তা উল্লেখ কবচে পারি। তিনি বলেছেন “রবীন্দ্রনাথের ভাবের অভিনবত্ব বিস্ময়ের হলেও কবির 
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৩৫ 


এর অভিনবত্ব সাধনই কৰি প্রতিভার হুরূহতম পরীক্ষা । এ পর্যন্ত প্রচলিত রবীন্দ্র সাহিত্য 
সঘালোচন1 সাধারণতঃ ০০6908 এর উপর বেশী জোর দিয়ে তার ঘা০100 এর দিকে আপেক্ষিক 
ওাসীন্য দেখিয়েছে” । তিনি আরও বলেছেন “রবীন্্নাধেব আনল মূল্য জানা যাবে তাকে 
ভারতীয় কাব্য বা সংস্কৃতির নিরিখে যাচাই করে নয়, তার ভাবধারার অবিমিশ্র বৈচিত্র্যে বা 
উৎ্কর্ষে নয়, তার বাণীভক্ষিমার শাশ্বত ও দূরসঞ্চারী ব্যঞ্জনাশক্তির উপলব্ধিতে |” 
রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপ (গৌরীপ্রসাদ ঘোষ লিখিত) ভূমিকা দ্রষ্টব্য । 
২০। স্ুধীন্রনাথ দত্ত__কুলায় ও কীলপুকষ পৃঃ ৯ 
২১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী পৃঃ "১০ 
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10106 61067989920 &০ 10. 6109 ৪901:9৮ 01 & 1], 01010. 1/3080,88 010 1909৪: 72. 360 
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২৮। ডঃ হুরেক্্নাথ দাশগুপ্ত বলেছেন ''অপরিমিত শব অপরিমিত অর্থ থাকিলেও কতকগুলি 
বিশেষ শব্দ ও বিশেষ অর্থই ব্যঞ্রনার উপযোগী, মহাকবিদের প্রয়োগ হইতে জানা শব্দেরও নূতন 
পরিচয় লাভ হয়” । কাব্যবিচার পৃঃ ১৪০ 
২৯। আযাবারক্রন্থি মন্বধমী বাগ রূপের ষে বিশেষত নির্দেশ করেছেন। 
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৩০। ভূমিক] ১1১০1১৯৬৯ (রবীন্দকাব্যের শিল্প £ গৌরীপ্রনাদ ঘোষ ) 


পি শাস টিন 


৩৩৬৩ 


এ হুর আমি খুজেছিলেম রাজার ঘরে, 
শেষে ধরা দিল ধরার ধুলির পরে। 
এ যে যাসের কোলে আলোর ভাষা আকাশ হতে ভেদে আস 
এ যে মাটির কোলে মাণিক-থসা হাসির রাশি । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


বাগরূপের মৌল ও সৃজ্মম শক্তির বিচিত্র বিস্ময়কর প্রকাশ ও প্রকরণ 





এক 
অক্ষব, শব্দ ও ধ্বপির মিল, অনুপ্রাস, সাস্তমিল, ধ্বনি-ম্পন্দন ইত্যার্দি। 


অদ্বৈত-স্থক্রে এরকম চিন্তা কর] হয়েছে যে, ছুটি একক'-এর সমাহারে 
স্যষ্টলীলার বীাঙ্কুর অকন্মাৎ শিহরণ পায়, আসে বিষূর্তের রূপাবয়বে পরিণতি । 
বিশ্ববিধানের এই স্বাভাবিক স্বভাব আছে ভাষা-জগতেও। ছুটি অক্ষর এবং 
ছুটি শব্দ একত্র সংলগ্ন হ'লে অনিবার্ধভাবে জন্ম দেয় ধ্বনি ও স্থরযুচ্ছনা। অর্থ 
প্রকাশক্ষম স্থনির্বাচিত শব্দ-সম্মিলন কাব্যের ক্ষেত্রে অমোঘ বিধান রচনা করে। 
একথাটি ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কবিতা ও 
গানে অক্ষর ও শবের চরমতম ক্রিয়া-পরম্পর। ও সিদ্ধি আছে সতেজ স্বন্দর 
এক ভাবের বূপ-স্থষ্টিতে | 

প্রাসঙ্গিক একট] কথা | অক্ষর ও শব্দের ধ্বনি (5০৫1)-সাদৃশ্য ও অর্থ 
(569৫)-সাদৃশ্ত নিয়ে প্রচলিত শ্রুতিতত্ববাদের একটির নাম মরফিম-বাদ।' 
রিচার্ডস বলেন £-0০ 01 10015 01:05 876 5810 €০ 8186 ৪. 0001 
00606 1361) 01065 17856, ৪6 006 58006 01012, 9000260118 11) 


০0701) 11) 0617 10621011)6 8100 50100601017)6 17 ০010001) 11) 0161 


৩৭. 


500170. "0156 10176 92101817610-010075610 0016 ৮0101) 01501 0£0191)69 
01061) 15 71880 15 ০81160 ৪, 70110106106), 

অক্ষর ও শবের ধ্বনিগত ও অর্থগত মিলের মধ্যে ষে মরফিম্‌. আমর তাকে 
একরকম সাংগীতিক ম্বরবিন্তান বলতে পারি । কবি ও সহ্য পাঠকের মনে 
শব্দ-এর এই শ্রুতিগুণ সমভাবেই সক্রিয় হয়। অভিজ্ঞতা, অন্ুতূতি ও সংস্কারে 
সেই স্থরের ক্রিয়া আছে। গীতিকবিতার আন্বাদ”ন থাকে জনৈক সমালোচকের 
কথায় [১1661815 দ.য061150০০২ | এবং এলিয়ট বলেছেন ষে, কবিতায় 
বিজ্ঞাপিত আবেগ ও অনুত্থৃতির সঙ্গে বিমিশ্রিত অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের 
মনে ভিন্নরূপ প্রতিক্রিয়ায় আনন্দ সঞ্চার করে। লেখক-বিশেষের রচনা-নিমিতির 
মধ্যে কবির অনুভূতি যতই সংশ্লিষ্ট ততই তার সাফল্য ।৩ দান্তে প্রসঙ্গে এলিয়ট 
বলেছেন ষে, কাব্যসত্য প্রণিধানে কবির জীবন-গ্রত্যয় সম্পর্কে অবহিত হওয়। 
আবশ্যক । রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রত্যয়ে এই শব্-শক্তির প্রতিক্রিয়া এ'ভাঁবেই 
মিলিয়ে দেখতে হবে। 

ভাষার শ্রুতি ও সংগীতচেতনার মতবাদগুলোতে কবির ব্যক্তিস্বরূপ ও তার 
স্ষ্টি-কর্মকে অদ্বয় ক'রে দেখানো হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের গানে কবিব্যক্তিত্ব ও 
শবশক্তির সম্মিলিত লীলার রূপ ফুটে উঠেছে। রিচার্ড কথিত ধ্বনি ও অর্থের 
সাদৃশ্ঠের 'মরফিম” এবং এলিয়ট কথিত কবিপ্রত্যয়-এর সম্মিলিত রূপ প্রণিধান 
করতে হয়। পাঠকের মনে এই সমগ্র (অদ্বৈত)-এর প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রপংগীতের 
অকল্পনীয় মিলের শৈলীতে বুঝতে চাই। অক্ষর ও শব্দের ধ্বনি ও অর্থগত 
সংলগ্রতায় এবং কবিব্যক্তিত্বে ষে অদ্বয় সম্পর্ক আছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সমগ্রের 
সাধনা বলেছেন । বলেছেন--“দমন্তটার দিকে সমগ্রভাবে ঘখন দেখি তখন 
দেখি ভূমার ক্ষেত্রে স্থুরের সঙ্গে স্থরের মিল, রেখার সঙ্গে রেখার যোগ, রঙের 
সংগে রঙের মালা-বদল 1৮৪ এই তত্ববোধ ও কবিপ্রত্যয় কাব্যরূপোপাদান 
(শব্দ, মিল, ধ্বনি, ছন্দ ইত্যার্দি) কে নিয়েই সমগ্রতার অন্ুধ্যান ক'রছে 
কতকাল। কবিতা ও গানের অক্ষর-শব্দের ধ্বনি ও অর্থগত মিল-বিন্তাস এবং 
সম্পূর্ণ সংলগ্র-শব্ব-প্রবাহের ভেতরে যে অনির্বচনীয় রসরূপ আছে তা পাঠককে 
বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করে। “শব্দ গীতিকবিতার এক অপরিহার্য চেতনা... 
গীতিকবিত1 আবৃত্তি করতে গিয়ে ষেইমাত্র শব্দটি বেজে উঠলো, সেই তখন 
থেকে শেষ শব্দটি পর্যন্ত সমস্ত কবিতাটি পাঠকের চিত্তে বাজতে থাক] চাই”? ৫, 
এবং “কবির উপলব্ধির মধ্যে কোন ফাকি যদি না থাকে, তাহলে তার শব্দ- 
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নির্বাচন, পরস্পর সংলগ্ন শবগ্রবাহের মধ্য যথাবথ আশ্রয় পেয় সার্থক হবে 1৮৬ 
শব, বাক্য বা পদবন্ধ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ষে ভাষাচিন্তা ত। সাবিক ও সামগ্রিক 
হয়েছিল; পেজন্ত বোধকরি রবীন্দ্রনাথ সেই ভাষাকেই বলেণ্ছলেন “ধ্বনির 
শিল্প” । তিনি বললেন _ “ভাষা এই স্থুর নিয়ে শিল্প রচন] করে, ধ্বনির শিল্প | 
সেই বূপস্থষ্টির যে ধ্বনিতত্ব বাংলাভাষার আপন সম্বল। পণ্ডিতরা তাকে অনজ্ঞ] 
করতে পারেন। কেননা তঁ'রা অর্থের মহাজন, কিন্ত ধারা] বূপরসিক তাদের 
মূলধন ধ্বনি |”? 

শব্দ-নির্বাচন কবিপ্রত্যয়-সিদ্ধ একটি মৃলাবান শৈলী। শব্দরূপাবয়বে 
সংগীত-ধর্মের উজ্জীবনে একটি এুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়ার নাম “মিল' | রবীন্দ্রনাথ তার 
কবিতায় ও গানে এই মিল নিয়ে বিম্ময়াবহ বিচিত্র সংঘটন ঘটিয়েছেন। এ 
সম্পর্কে তীর গভীর সচেতনতা হিল ব'লে খিশ্বাস করতে হবে। তার একটি 
মন্তব্য উদ্ধত করহি। বলেছেন, 

“মিলের দরকার আছে। মিলট! মনের উপর ঘা দেয়। একট শব্দের 
পরে ঠিক তাহার অন্করূশ আর একটা শব্দ পডিলে সচকিত মনোযোগ বংকৃত 
হইয়া উঠে | জোড়া-মিলের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘ্াতে মনকে সচেষ্ট করিয়। 
তোলে । সেস্থরের সাঙ্াঘ্যে অনেকখানি আন্দাঞ্গ করিয়া লয়। কবিতার 
মিনও এই স্থবিধাটুকু ছাঁড়ে না, ছন্দের পর্বে পর্বে বারংবার আঘাতে মনের 
বোধশক্তিকে জাগ্রত করিয়া রাখে, কেবলমাত্র কথার দ্ব'রা মন ষতটুকু বুঝিত, 
মিলের ঝংকারে অনিরদিষ্টভাবে তাহাকে আরও অনেকখানি বুঝাইয়া দেয়। 
অনির্চচনীয়কে প্রকাশ করিবার ভার যাহাকে লইতে হয়, তাহাকে এইব্দপ 
কৌণল অবলম্বন ন! করিলে চলে না।”৮ কবিতায় মিলের ঝংকারে যতখানি 
স্বরের সঞ্চরণ হয়ে যায়, গানের পদবন্ধে ততোধিক হওয়া সম্ভব | কেননা 
হরান্ুরাঁগ ও স্থরের সংস্কারযুক্ত কাব্য-সংগীতের শব্দদেহে কবির উপলব্ধির 
গভীরতা ও আবে:গর গতি অধিক প্রতিফলিত হ'য়ে ধ্বনি, মিল, ছন্দঃস্পন্দনকে 
একান্তভাবে সংবেদনশীল ক'রে দেয়। মিল কবিতার একটি গুরুতর পদ্ধতি | 
রবীন্দ্র াবে-ও তার প্রকাশ বিম্মস্কর | কিন্তু অধিক বিম্ময়ের কথা, গিলের 
এমন এন্দ্রজালিক চাতুরী, এমন বেপরোয়া একটান। মিলের বৈচিত্রা ও সম্দ্রকারু- 
কৌশল রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া অন্যত্র স্ত্দূর্ণভ। এমন কি রবীন্দ্রকবিতাতেও 
এত বৈচিত্র্য দেখা ধাবেন|।৯ রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্র চাব্য অনুরণ ক'রে এই 
মিল-পন্ধতির নিম্নরূপ বৈচিত্র্য অনুধাবন করা যায়। 
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£ সমস্বরবর্ণ ও ব্যঞ্ধনবর্ণ, সংযুক্তাক্ষর ও সমশ্ব্দের পৌন:পুনিক ব্যবহার এবং 
পর্দ ও শব্দদ্বৈতে সুষম ও বিষম ধ্বনি-মিল-এ স্থরধ্বনি স্থষ্টি লাভ করে। আদি; 
মধ্য ও অন্ত্য মিলের প্রক্রিয়ায়, শ্বরবর্ণের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে ভাবধবনি-অলংকার 
(970010900209218) ত্ষ্টি হয়, এ-সবের কোন পরিণতি আনবে অন্ুপ্রাসাদি 
শবালংকার। “ধ্বনির আশ্রয়ে শব্ধালংকার ইহা কাব্যের একটি সংগীত ধর্ম'১০ 
এবং “শবালংকার ভূষণমাত্র নয়, ধ্বনি দিয়া সে রস আকর্ষণ করে ।”১৯ 

£ অঞ্কর ও শব্দের ক্রমিক মিল হয় চরণে ও চরণাপুরে স্বরূপ ও ক্রমলাদৃশ্তে 
ষেমন__যৌবন-নব (স্বারূপ্য ), ষে'বন-বন (ক্রম-সাদৃশ্ত )। 

কাব/ছন্দের শ্রুতি, বৃত্তি ও অস্তযান্থ গ্রাস ধ্বনি-স্ষ্টির অন্যতম উপাদান, 

শ্রৃতিগ্রাহ্হ সদৃশ ব্যঞ্তনধ্বনির আবৃত্তি ও বৃত্ত-অন্থপ্রাস শ্রেষ্ঠকাব্যের পক্ষে 
অপরিহার্য । 

£ বাক্যাংশে ও চরণে মিল এ পুনরাবৃত্তি, মধ্য ও স্থানিক মিল, পর্বে ও 
চরণে ছন্দের তান ও লয় শ্রেষ্টকাবো সহজ গতিবেগ সঞ্চারিত করে। অক্ষর ও 
দল-স্পন্দন কবিতা ও কাব্য-সংগীতে অপরিহার্ষ হ'লেও রবীন্দ্রনাথ ভাব-সৌন্দর্য 
অপেক্ষা তাদের বেশী যূল্য দেন নি। কিন্তু কবির অজ্ঞাতেই তারা এসেছে 
্বতঃ্ফত্তভাবে মিলের বর্ণালী রচনা ক'রে । প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন-__ 
“পকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথের হাতে মিল ও অন্ুপ্রাসের ফুলঝুরি বাংলাকাব্যের 
আকাশকে কি অপুব সৌন্দর্ষ-আভায় উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছে ।”১২ 

£ পর্দবিন্াসে বিশেম্য-বিশেষণের মিল, একবগর্শয় ভিন্ন বর্গীয়, মহাপ্রাণ- 
অল্পপ্রাণ, ঘোষ-অঘোষ বর্ণের মিল, ক্রিয়ার মিল, সমধাতু-সমধাতুজ কর্তাকর্ম, 
নামক্রিয়! প্রভৃতির মিল, ধ্বন্াত্মক শব্দের মিল, শব্দ্বৈত ও দ্বিরুক্ত শবের 
মিলের সম্ভার 

রবীন্দ্র ্গাব্য ও রবীন্দ্রসংগীতের বাকৃশিল্পে মিলের কুহক-মাঁয়া সীমাতিশায়ী 
প্রাবল্যে ভরে গেছে ধার তালিক] রচনা করা সহজ নয়। কবিগুরুর এই 
শৈলীর তালিক1 করেছিলেন কবি বুদ্ধদেব বস্থ__ “শব্দ, পদ, ছন্দ, স্তবক, 
পংক্তিতে সিদ্ধ বা অসিদ্ধ সহযোগে মিল, মাত্রা, সম-মসম মাত্রিক অনুলাপ 
বৈচিত্র্য, মিলহীনতার বৈচিত্র্য, একান্তর মিল, ক্রমিক পংক্তিতে তিনমিলের 
শিল্প, শব্ধধবনির মিলে ভাবান্ুষঙ্গ” ইত্যাদি । এবং বাংলা-ভাষার বিচিত্র বিপুল 
মিলের আবিষ্র্তা হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে উল্লেখ ক'রে বুদ্ধদেব বস্থ বললেন-__ 
“এর আগে কেউ কল্পনা করতে পারে নি যে, বাংলাভাষা তার তৎসম তন্তব, 
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দৈশিক ও বিদেশী শবের সম্ভার নিয়ে মিল বিষয়ে কতবড় প্রতিভাশালী, কি 
গভীর সেই মিলের রহস্য, কী উদার সম্ভাবনায় ভরপুর ।”১৩ রবীন্দ্রসংগীতের 
আলোচনায় একথাটা ধরে নিতে হবে ষে, এই বিচিত্র মিল-পদ্ধতির ও মিলের 
দ্বারা কাব্যের প্রঘুক্তির কলা-কৌশল ঘতই পৃথক পৃথক ভাবে বোঝা যাক না 
কেন, তার ফলশ্রুতির ব্যাপারটি সামুহিক এবং হ্বসম্পূর্ণ। গীতিকবিতার 
অবয়ব ও গঠন-নিমিতির সংগে রবীন্দ্রগীতির ঘননিবদ্ধ নিটোল নির্মাণের তুলন। 
করলে মনে হয়, রবীন্সংগীত গীতিকবিতার সকল বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণের সারনির্যাস 
নিযে সংকেপে সন্পূর্ণতা পেয়েছে । এখানে ভাষার মৌল সস্তা ও অন্থশক্তির 
বিস্ময়কর প্রাকট্য । কবিতার মিলের সাংগীতিক লক্ষণ এখানে এমন সু্ম তারে 
বাধা হয়েছে যে, যেন বাতাস লাগন্ছেই সে তার বেজে উঠবে। কবির সুক্ষ 
শবচেতন] স্থরশ্রুতি স্থভগ ইন্দ্রিয়ের কাছে নাড়া দেয়। অক্ষরে শব্দে চরণে 
অহ্রপ্রাস অগ্থকারবৃত্তি, ছন্দের লীলায়ন ও তানলগ্কের প্রতিক্রিয়া কানে 'এসে 
লাগে একতানের মধুর ধ্বনির মতো।। স্থরের নিবিশেষ রূপকে কর্ণেন্দিয়ে 
রূপায়িত করতে এ ষেন এক আশ্র্য শব্ব-বাদন। কবি ষথার্থই বলেছেন, 
“একট] *বের পরে ঠিক তাহার অন্গুরূপ আর একটা শব্দ পড়িলে সচকিত 
মনোযোগ ঝংকত হইয়] উঠে ।” ইন্দ্রিয়ের কাছে ও বোধের কাছে ধরা দেবে 
যথাক্রমে শব্দের বর্ণময় দেহরূপ (00700060601) এবং অর্থময় চিদ্নরূপ 
(80৪01806100 )1+5 
অক্ষর ও শব্দের ইন্জিয়বেদ দেহরূপের মিল ও ছন্দতান ধ'রে কবি হাজার 
তারের ঝংকার তুলে দরিয়েছেন। গর ছাড়াই সেখানে সমধুর স্থর ধ্বনিত হচ্ছে, 
বচন আবৃত্তি করতে করতে অনির্চচন হচ্ছে। এই চরমতম হুর-চেতনার বিকাশ 
দ্বিপহত্র সংগীতের আকাশ পটে,_বেখানে তার] মায়াময় বর্ণময় ঝাঁকে ঝাঁকে 
সবরের পাখী হ'য়ে ভবে দিয়েছে দৈগন্তিক আকাশপট, সহ্ৃদয়সংবাদী তাদের 
স্বগীয় স্থরের আবেদন মন্ুভব ক'রে পুলকিত হবেন। এবং কবির স্তীত্র 
অনুভূতির সংগে তার অনুভূতির সংষোগ ঘটবে এই শব্দরূপের মাধ্যমে ; 
কেনন।__ “কবিকে তাহার অক্ষরগুলি অগ্রভূতি দিয়া যাঁচাই করিয়া চয়ন 
করিতে হয়।””১৫ 
শব্দ চয়ন ও মিলের পূর্বনির্ধারিত তালিকা-স্থত্রে কিছু যূল্যবান 
উদাহরণ উপস্থাপিত ক'রে বোঝ দরকার । 


দৃষ্টান্ত; তালেব বনের করতালি সের তালে (প্র 9), শুদ্ধ কখনন 
শাখে ক্লান্ত কপোত ডাকে, করুণকাতর গানে রে (গ্র ১১), অতি 
মৃণ্জুল অতি মগ্ডুল শুনি মঞ্জুল, গুগুন কুঞ্জে, শুনিরে শুনি পল্লব 
পুঞ্ে | হেরো' ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিয়াল তমাল বিতানে, 
হাস বিভাস বিকাশ আকাশ নীলান্বুজ মাঝে । চন্দ্রকরে উল্লসিত 
ফুললবনে ঝিলিরবে তন্দ্রা আনে রে (প্রকৃতি ১), ফিরে রক্ত- 
অলক্তক-ধৌত পায়ে ধারা-সিভ: বাঁয়ে, মেঘমুক্ত সহাস্ত শশাংক- 
কল। সি থি-প্রান্তে জলে, পিয়ে উচ্ছল তরল প্রলয় মদ্দিরা, 
উন্মুখর তরঙ্গিণী ধায় অধীর (প্র ১০৪), 
মম জল-ছলো-ছলো৷ আখি মেঘে মেঘে (প্র ১০৬) 
বর্ষণ হর্ষভরা ধরণীব বিরহ বিশংকিত করুণ কথা (প্র ৯৯), 
ঝংকৃত তার বিল্লির মঞ্জীর হে গম্ভীর, নীল অগ্চনঘন পুগুহায়ায় 
সম্বত অন্বর হে গম্ভীর, চৈত্র পবনে মম চিত্তবনে বাঁণী মঞ্জরী 
সঞ্চলিতা, ওগো ললিতা (প্রে ১০৪), ইত্যাদ। 
এমন ঝছু ও গম্ভীর শব্দসম্ভারে মিলের মাধুর্ব, ওজঃ ও প্রলাদপ্তণ 
স্বতংস্ফূর্তভাবে ফুটে উঠেছে। এরকম উদাহরণের সীমা নেই । কেবন ছু-একটি 
পংক্তিতে নয়, কোন কোন সম্পূর্ণ গানই এই গুরুতর ধ্বনি গাভভীর্যে ও মিলের 
ঝংকারে উদ্দীপিত। অক্ষর ও শব্দ-যিলের এবং অপামান্ত অন্তপ্রাস ও বিবিধ 
মিল-পরম্পরার আরও কিছু উদাহরণ সংকলন করা গেল। স্বরবর্ণ ও ব্যগ্নবর্ণ 
ক্রমিক-্ধ্বনি-পরম্পরায় বিকশিত । মনে হয়_কগচবঝতর্দধনপবমধষরল 
স/ণ প্রভৃতি ব্যগ্ুন-অক্ষরগুলি ধ্বনি স্থষ্টিতে বিশেষ উপযেগী। রবীজ্ররচনায় 
এই স্বর ও ব্যঞ্তনবর্ণ ও অক্ষরগুচ্ছের স্বারূপ্য ও ত্রমসাদৃশ্ঠের ধবন্যাত্মক মিল 
পাঠকের প্রাণে শিহরণ জাগায় । 
দৃষ্টান্ত : বন-অঙ্গন-ময় রবিকর-রেখা/.লপিল আলিম্পন-লিপি-লেখা (প্র ১৬৬), 
কেতকী কেশরে কেশপাশ করো স্থরভি (প্র ২৭), 
শ্বেত শতদল শীতল শিশির ঢাল (প্র ১৪৪), রাঙা রেণু রাঙাবে 
ওই উত্তরীয় (প্রে ৮৮), মনের বনের ফলের রাঙা রাগে ( প্রে ৯৯), 
উড়ালে৷ চুল বকুল বনে আচল পাতা, লবন পারাবারের পারে প্রখর 
তাপে পুড়ি, মরিলি পিপাসায় (প্রে ৩২১), কলসে কংকনে কিনিকিনি 
(প্রে ১০৫), বাহির বাধনে বাধিবি কি বন্ধুরে (প্রে ৩২০), নারীর 
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লোঁলিত লোভন লীলা (প্র ৩৩৩), পরবে শ্লবে পাগল জাগন' 
আলস লালস পাসরি (প্র ১৬৯), পুষ্পমীলীর পরশ গুনক পেয়েছ বক্ষ 
তলে (প্রে ৩১৮), সব কিছু কেন নিল ন। নিল না নিল না ভালবাসা 
(প্রে ৩৩৭), তুমি ষে ভূলেছ, ভূলে গেছি তাঁই এসেছি ভুলে (প্রে ১৮৭), 
কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দোলায় মন (প্রে ১৪৬), ইত্যাদি। 
চিরু্রমার সভার একটি হাসির গানে শব্দান্প্রাস ও শব্ধধ্বনির অফুরস্ত মিল 
বিস্ময় উদ্রেক করবে। এরকম অনেক গান তিনি লিখেছেন। “মণিমঞ্জীর 
গুঞ্ঘরি | ব্বলদঞ্চল1 চলচঞ্চল। অয়ি মঞ্জুলা মুগ্তরী । রোষারুণ রাগরঞ্জিতা। বস্কিম- 
ভূরুভপ্তিতা। গোপন হান্ কুটিল আস্ত কপটকলহ গঞ্জিতা ইত্যাদি । 
আমাদের মিলপদ্ধতির তালিকান্ষষায়ী এরকম অসীম উপকরণ রবীন্দ্রসংগীতে 
পাবো । ছু'একটি উদ্দাহরণ পর্যালোচনা কর। ষাক। 
_দ্রিনেকের দেখা তিলেকের স্ত্থ ক্ষণেকের তরে শুধু হাসি মুখ, 
পলকের পরে থাঁকে বুক ভরে চিরজনমের বেদনা 
এখানে কেরু, ক, খ, দূ, র, এবং এ ক্বর-ধ্বনির পুনঃপুনঃ আবর্তন ও 
স্বতংস্যৃর্ত স্পন্দন এবং নিয়মিত ঝৌোক পংক্তি ছুটোতে স্বর প্রবাহ এনে 
দিয়েছে । ধ্বনি ও লয়ের এই কুশলী সজ্জীকরণে সংগীত অনিবার্ম হয়ে আসে; 
সঙ্গে আসে ভাব ও রসের বেগ অর্থাৎ ধ্বনি ও ভাবের মরফিম। উদ্ধৃতিগুলোতে 
বাঁকধ্বনির মিল, অনুপ্রাম ও ছন্দ:ঃস্পন্দন, লয় ইত্যার্দি অনুভব করতে পাই। 
মহাকবি দান্তে ধ্বনি-বিচারে শব্দের জাতি ভাগ করেছিলেন__দ্রুত বিলম্বিত, 
কোমল কঠিন, লঘুগন্ভীর, মস্থন কর্কশ ইত্যাদি । এ'রকম শব্দজাতি রবীন্দ্রসংগীত 
থেকেও দেখানো যাঁয়। তবে কর্কশ শব্দের উদাহরণ রবীন্দ্ররচনায় ছুর্লভ।| 
কবির ভাষণ-শিক্পে পরিব্যাপ্ত বিশ্বপ্লাবী সৌন্দর্য 
আর একটি আলোটনা | ধ্বনি-মিলে “আ+ স্বরের প্রভাব প্রকুত্বপূর্ণ। 
রবীন্দ্রপংগীতে “আ+, ন্বরের প্রভাব যথেষ্ট । _-বিশাল নিরাল পিয়াল তমাল 
বিতানে, হাস বিভাঁপ বিকাশ আকাশ (প্র ১), আমার আপন আধার আমার 
আখিরে দেয় ফাকি (প্রে ২৭৪), ইত্যা্দি। 
ডঃ স্থ্ধীরকুমার দ্াশগুপ্ধ বলেন-_-“আমাদের ভাষায় “ই+কার ক্ষুদ্রত্ব এবং 
'আ” কার বিশানত। ব1 বড়ত্ব স্থচক। অনাবৃত আ-্বনির মধোই এই 
বিপুলতা বা বিশালতা রহিয়াছে । এইজন্েই মহাকবি কালিদাস সংস্কতেও 
আ-ধ্বনির কুশল সঙ্জা করিয়া সমুদ্রের ও তীরবর্তী বনরাঞ্জির বিপুলতা বা 
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বিশালত1 বুঝাইয়াছেন--“দূরাঁদ্‌ অয়স্চক্রনিভম্ততন্বী । তমাল তালী বনরাজি 
নীলা | আভাতি বেলা লবনাম্বরাশেরধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখ। ।”১৬ স্বরধ্বনি বা 
ব্যঞ্জনধ্বনির বৃত্ব-আবৃত্তিতে ( অন্ুপ্রাস ইত্যার্দিও ) শ্রোতার মনে ভাব সৃষ্টি হয় 
ও চিত্র অংকিত হয়; কারণ এতে আছে সংগীত-ধর্ম ও চিত্র-ধর্ম উভয়-ই। 
“ধ্বনির রং দিয়া অর্থ আকা” শব্মিল ও অলংকারের বড় কাজ। এহছো৷ 
বাহ; “ধ্বনি দিয়া সে রস আকর্ষণ করে” । রবীন্দ্রসংগীতের রসাকর্ষণে মিলের 
প্রয়োগ-শৈলীর তুলন! পাওয়। ঘাবে নাঁ। 
অধ্যাপক সেপ্ট.স্বারী বোঝাচ্ছেন ষে, যূল্যবান কবিতায় শবের সামৃহিক 
গতিবেগের প্রবাহে বিষয়, ভাব ও ধ্বনি একাকার হ'য়ে ষায়; ধ্বনি ও অর্থের 
চমৎকার মরফিম্‌ গড়ে উঠে। একটি উদ্ধৃতি ঃ 
“102 10811% 10165626 01০৬১ 6105 17105 60980 11০ ভা, 
717০ 0000৬191109 £052 3 
৬৬০ ০1০ 0109 050 01810 2০1: 00150 
[1000 01080 51121)0 528.১? 
উদ্দাহরণটি নিয়ে জি ল্যাম্বোর্ণ বোঝালেন-_77180 195 006 606 6800016 
0 £21)6181] 1810001% 0০0০1) 08০ 90016062170 006 50000” তিনি 
বলছেন, “এফ,” অক্ষরের পুনঃ পুনঃ আবর্তনে তরঙ্গ-ধ্বনি এমন স্পট্টীক্ৃত হয়েছে 
ষেঃ ষে কেউ তা সহজে ধরতে পারবে |৯৭ 
বিষয়ান্গগ শব্রধবনি থেকে ঘষে উপলব্ধি আসে, তাতে কোন বিশেষ একটি 
অক্ষরের বিচ্ছিন্ন মূল্য বেশী ক'রে দেখার প্রয়োজন আসে না। রবীন্দ্রসংগীতে 
সেভাবেই ভাবের উপযুক্ত বাকৃপ্রকরণ দেখতে পাই। পাশাপাশি শব্দ ও 
অক্ষরের প্বনি, ভিন্নবগয় বর্ণ ও ক্রিয়াজাত শব্দের ধ্বনি এবং সাস্ত্য-মিলের 
উদ্দাহরণ তুলে আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রকাব্যে ও সংগীতে এই 
সান্তমিল, ক্রমমিল, স্বারূপ্য-মিল ইত্যার্দি এত বিপুল স্থষ্টি লাভ করেছে ষে 
দেখে বিস্ময় আসে । বূপ-প্রকরণ-বৈচিত্র্য রবীন্ত্রসংগীতের পর্দবদ্ধের অংশে ও 
-সমগ্রে লক্ষ্য করা যায়। 
দৃষ্টান্ত ঃ কবে কথা কয়েছিলে, কবরী আবরি, মরমে মরিয়া, করুণ 
তোমার অরুণ অধরেঃ কালো ছায়ার মায়ায় ঘোরে, ক্ষান্ত 
কৃজন শান্ত বিজন সন্ধ্যাবেলা, কোন অজানা বাজায় বীণা, 
এক পলকের পুলক, আবরণ বন্ধন, আকুল আলোয়, ঘনজটার 
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ঘট] ঘনায়, চঞ্চলতার অঞ্চল যায় লুটে, চেন। চোখের মিলন 
মেলায়, বাণী বাজে বর্ণা-ঝরানো, তাই শুনি স্থর এমন মধুর 
পরাণ-ভরানো, ছায়ার তলে ছুটে চলে, জোয়ার জলে তীরের 
তলে, চপল লীলা ছলন৷ ভরে, তরুণ মুখের করুণ হাসির, 
দেওয়া নেওয়ার মিলন, তৃষা তপ্ত প্রহর, দূর ছুরাশায় হৃদয় 
ভরিছ, দূরের বন্ধু স্থরের দূতীরে, দৈন্যের ধূসর ধূলিবাসে, 

বার্তা আমার ব্যর্থ হবে। বাণী ভাসে বসন্ত বাতাসে, বিরহ 
ব্যথার বিধুর দিনে, বকুল দলে বিছায় বিছানী, বনের অঞ্চল 
কাপে চঞ্চল, বাশীর করেতে স্থদূর দূরেতে, বিষকে বিষের দাহ 
দিয়ে দহন ক”রে মারতে হবে, ভূবন ভ্রমিয়া শেষে, মলিনমালা, 
মিলন মালার কণ্টক ভার কণ্ঠে কি আর, পলাশ বকুল ব্যাকুল 
হবে, মিলন মল্লিকা মাল্যঃ বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা? 
পান্থ পাখীর রিক্ত কুলায়, 'প্রান্তর প্রান্তের কোণে, রঙে রঙে 
আচল রঙিন হবে, শ্রাস্তপান্থ, সন্ধ্যা অন্ধকারে, স্দূর বিরহ বিধুর 
হিয়ায়, সুখ পাখি ফাকি দিয়ে উডেযায়, ক্ষাপ্ত কুজন শান্ত 
বিজন সন্ধ্যাবেল।, ক্ষুব্ধ করিবে লব্ধ পুরুষ প্রাণ, 

নির্বাসনে বাধা আছি ছুর্বাসনার ভোরে ( পৃঃ ৯৩), 

স্থদূর সিন্ধু ধ্বনি, গগনে গগনে ধায় হাকি/বিদ্যুত্বাণী বজ- 
বাহিনী বৈশাখী (বি ৫২), মৃত্টতোরণতরণ-চরণ-চারিণী/চিরদিন 
অভিপারিণী/তোমারে চিনি (বি ৫১), 


শব্দ ও ধ্বনির ক্রম ও স্বরূপ-সাদৃশ্ঠ, সাস্তমিল এইসব উদ্দাহরণে দেখছি। 
রবীন্দ্রনাথ এই মিলটাকে স্বচ্ছন্দ শৈলীতে প্রয়োগ করেছেন । আরও দৃষ্টান্ত : 

নিদ্রানীরব, প্রাণের প্রাঙ্গনে, মনের মমুর, মেঘ মেলা, ভাবের ভঙ্গে, মৌন 
মধুর, মরমে মরিয়া, মিলন মালা, বিছায় বিছান। ইত্যাদি । 

প্রত্যেক শব্দের গোড়ায় বা মাঝখানের অক্গরটি পরবর্তী শব্দ বা শব্বগুলির 
অনুরূপ অক্ষরের সঙ্গে ধ্বনিগত মিল সম্পাদন করবেই-_-এটাই ষেন 
রবীন্দ্রমানসের ব্বভাবক্রিয়া । তাছাড়া মিলের কোনে। নিয়ম নেই, অথচ মিলের 
মিলন পরোয়াহীন ও স্বতস্ফের্ত। | 

শবদৈত ( পুনরাবৃ্তি, সমার্থক শব্দ, অন্চকার-বিকারজাত শব্ধ) এর মিল- 
ধ্বনি রবীন্দ্রসংগীত সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে । যেমন-_ 
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তারায় তারায় দীপ্ত শিখার, গগনে গগনে আপনার মনে, যুগে যুগে 
কালে কালে সুরে স্বরে তালে তালে, গানে গানে তব বন্ধন যাক 
টুটে, বনে বনে ডালে ভালে পাতায় পাতায় রে, অঙ্গে অঙ্গে কে 
বাজায় বীশি, রঙে রঙে রঙিন হলো, পথে পথে যাবে সারে সারে, 
চকিতে চকিতে লহরে লহরে, পল্লবে পল্লপবে হিল্লোলে হিল্লোলে 
থরথর কম্পন লাগিল রে, ইত্যাদি । 
কিংবা 'পিপাসাতে দিক চারিদিক ঢাকি'-_ছুই “দিকৃ” (ধাতু ও শব্দ) 
মক অলংকারের মতো ধ্বনি হৃষ্টি করছে, অন্চ ষমকের ধ্বনি-শক্তিকেও 
ছাড়িয়ে গেছে বন্ুমূল্যে | 
ভিন্ন ও সমার্থক শব্ধ সংষোগে মিলধবনি , ষেমন £ শয়ন স্বপন, কালোধলো, 
বসন ভূষণ, উৎসাহে উল্লাসে, কৃলকিনারা, সাজ সকালে ইত্যাদি। এই শব্দ 
বাংল কবিতা ও গদ্যে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হ'লেও রবীন্দ্রসংগীতে প্রযুক্ত হ'য়ে 
তারা অভিনব বিশিষ্টতা পেয়েছে । 
প্রবন্ধের অংশে বা সমগ্রে স্থললিত মিলের ধ্বনির উমিসংক্ষোভ যা? 
পাঠকের কর্ণেন্দিয়ে শুধু নয়, মনের উপকৃলেও এসে লাগে, (“মনের উপর ঘা 
দেয়, তাহাকে বাজাইয়া তোলে”_ রবীন্দ্রনাথ )। রবীন্দ্রপংগীতে শব্দ-লীলার 
মূল তত্বটি আরও গভীরে অনুধাবন করতে হয়। 
কবির মানসী কাব্যগ্রন্থ থেকে ছন্দংস্পন্দন ও ছন্দোবন্ধের গুরুতর বৈশিষ্ট্যের 
স্কুরণ ও সচনা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে হয়েছিল অন্ত্যান্ুপ্রাস ও সান্তমিলের 
সহষোগ। রবীব্্সংগীতে ন্বরবৃত্তের চালে ও মাত্রাবৃত্ত ধ্বনির আবর্তনে 
অন্প্রাস ও মিলের চমৎকার প্রয়োগ হয়েছে। ব্যাপারটিকে বুদ্ধদেব বন্থ 
বলেছেন,-( গীতবিতানে ) “মিলের স্ক্ কৌশল” ও “অন্ুপ্রাসের অন্তলখন 
চাতুরী” ১৮ যেমন £ 
রাতের বায়। কোন মায়ায়। আনিল হায়। বনছায়াম় | ভোর 
বেলায় । (প্র ১৪৭)। প্রতিপর্বে পাঁচ মাত্রার ধ্বনি ও পাঁচবার আয়" ধ্বনির 
মিলভঙ্গিমা। একই সঙ্গে অন্গপ্রাসের মৃছনা স্থরহীন এই পদবন্ধে অনিবার্ধ স্থুর 
এনে দিয়েছে । রবীন্দ্রপংগীতের বাণী-দেহে এরকম ঘটন1 একাস্তিকভাঁবে 
প্রত)ক্ষ করি। এরকম আরও কিছু উদ্ধৃতি £ 
ধর] দেবার খেলা এবার ; নিমেষহার। এ শুকতারা; যমনোহরণ চপল 
চরণ; চমকে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়; নাগাল পেলে পালায় ফেলে) 
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আপন মনে মাঠে বনে; পাবার জিনিস হাটে কিনিস; বাদল শেষে 
করুণ হেসে ? সে পথ দিয়ে তোমারি গিয়ে, বৈশাখী বন রুক্ষ ষখন বহে 
পবন দৈন্য জাল1) (কোথা) বাইরে দূরে বায়রে উড়ে, হায়রে হায় 
(তোমার) চপল আখি বনের পাখি বনে পালায়; কোন বাস পায় 
সেই ছুরাশায় গাখি সাহানায় বাণী; (আমায়) ভুলিয়ে দিয়ে ঘা, তোর 
ছুলিয়ে দিয়ে না; 
এখনে। ঘোর ভাঙ্গেনি তোর ষে, মেলে না তোর আখি; 
কাটার বনে ফুল ফুটেছে রে জানিস নে তুই তা কি ? (পু ২৬৮), ইত্যাদি । 
এই সান্তমিলের প্রভাব'আধুনিক বাংলাকাব্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা ষায়। 
ডঃ পীপ্তি ভ্রিপাঠির মন্তবা--“আধুনিক বাংলাকাব্যের আর একটি অবদান 
সান্তুমিল ([7661081 হ1)5106)”১৯ | ধ্বনি-স্পন্দন দিয়ে মিলের স্থক্মত৷ রবীন্দ্র- 
সংগীতে বিপুলবিস্তারী। “আামায় ভুলিয়ে দিয়ে ষা” পংক্তিতে পুরে? পর্বাস্তিক 
ধবনি-ঘিল, শব্দান্তিক মিল, ললিত এবং স্থলোলিত ঝোঁক : ভুলিয়ে দিয়ে যা। 
ছুলিয়ে দিয়ে না। ভুল। ছুল, ইয়ে । ইয়ে, দিয়ে । দিয়ে, আ]। আ) “এখনো 
থে।র? পংক্তিতে £ এখনো! ঘোর। ভাঙ্গেনি তোর। মেলেনা তোর; ঘোর। 
তোর। তোর।; পর্বষ্পন্দন ৪ মিবরধবনিসছ এমন নিখুত মিলের সহম্্র সহত্র 
দৃষ্টান্ত আছে রবীন্দ্রসংগীতে। 
শব্দের পৌনঃপুনিক আবর্তনে ও ছন্খঃস্পন্দনের আর একটা বিশিষ্ট মিল 
হলো £ 
হাপির বানে হেনেছ কত গ্লেঘ কথা । নয়ন জলে ধরগো আজি শেষ কথা 
(প্রে -৭৭)। “গ্লেষ কথা? ও “শেষ কথা” মিলটা প্রয়াস-লবধ মনে হ'তে পারে) 
কিন্ত সা'গীতিক মিল স্থষ্টিতে ও সাঁংগীতিক মৃল্য-স্ষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ এমন প্রয়োগ 
তার গানে হামেশাই করেছেন । কখনো একই শব্ধ বা শব্গুচ্ছের পুনংপুন: 
প্রয়োগ ক”রে শবধবনি ও ভাবের বৈচিত্র এনেছেন । যেমন £ 
: এবার ) ছুংখ আমার অসীম পাথার পার হলো! যে পার হলে", 
তোমার ) পায়ে এসে ঠকল শেষে সকল স্থখের সার হলো । (পৃ :৯৫), 
: এবার রাঙিয়ে গেল হৃদয় গগন সাবের রঙে, 
আমার সকল বাণী হল মগন সবের রঙে। 
: মনে লাগে দিনের পরে পথিক এবার আপবে ঘরে, 
আমার পূর্ণ হবে পুণ্য লগন সাঝের রঙে ॥ (পৃ ৫৬৮) 


৪৭ 


অনেক বল বলেছি সে মিথ্যা] বলা 
অনেক চলা চলেছি সে মিথ্যা চলা (পূ ২৪৫), 
আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ে! ধরলি রে কে তুই 
আমার শেষ পেয়াল৷ চোখের জলে ভরলি রে কে তুই (প্রেম ২৬) 
তোর পথ জান] নাই বা জান। নাই 
তোর নাই মান নাই মনের মানা নাই (প্রে ২৯০) ইত্যাদি । 
গানের স্বপ্প পরিসরে নতুন শব্ধ রচনা না ক'রে একই পদের পুন:পুনঃ ব্যবহারের 
দ্বার এই নতুন বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথ কেন এনে”ছন? শবে নয়, এ শব্দ ছাড়িয়ে 
নির্চন-স্তরে সুরের রসরূপকে অনুসন্ধান । বোধ করি, শব্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 
এও একরকম খেলা । ধ্বনির শিল্পের এও এক প্রকরণ-কলা, ষা আমাদের 
আনন্দিত করে । | 
মিল সম্পর্কে একটি প্রসঙ্গ । কবি ভাধার চলিতত্ব নিয়ে কত বেশী দিদ্ছি 
লাভ করেছিলেন, গানের শব্দ, ক্রিয়া, সর্বনাম ইত্যার্দির মধ্যে তা প্রকটিত 
হয়েছে । ক্রিয়াগুলোতে এবং পদ্রবিন্তাসে চলিত কথ্যরী তির প্রয়োগ হয়েছে । 
ফলে মিলের স্থূল ও স্ক্মগ্ুণ খুব সহজে প্রতিভাত হ'তে পেরেছে । যেমন £ 
ওরে তোর নেই বা কথা বললি 
দাড়িয়ে হাটের মধ্যিখানে নেই জাগালি পল্লী, 
ন! হয়) নিয়ে আপন মনের আগুন মনে মনেই জললি (স্বদেশী ২৭) 
এরকম-_জ্বল্লি। টল্লি। চল্লি। বল্লি। পলী-__পদগুলিতে স্বতংস্ফূর্ত 
কথ্যভংগী ও ধ্বনি-মিল-ঝংকার পরিস্ফুট হয়েছে। 
ক্রিয়াপদ প্রয়োগেও রবীন্দ্রনাথ মিল ও ধ্বনি বিষয়ে সচেতন। অতি সহজ 
কথ্যরীতির বাণীবন্ধে সে'রকম মিলের গুরুত্ব ও বিশিষ্টতা আমরা স্বীকার না 
করে পারি না। যেমন £ 
না হয় ডুবে গেলোই, ন। হয় গেলোই ব1। 
না হয় তুলে লওগো, না হয় ফেলোই বা। (পৃ ২৭) 
সামান্য ক্রিয়াপদ্দ ছুটি গেলোই, ফেলোই এবং “বা” অক্ষর সাম্তমিলের 
তুলনাহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কবিতায় হয়তো এমন মিলের গুরুত্ব ছিল 
না, কিন্ত গানের ভাষার জন্য এর। শ্বাভাবিক ও চমৎকার প্রয়োগ । 
এরকম : স্থর তুলে যেই ঘুরে বেড়াই কেবল কাজে 
বুকে বাজে তোমার চোখের ভৎসনা যে (পু ২৫) 


৪৮ 


£ দহন শয়নে তপ্তধরণী পড়েছিল পিপাসার্তা ; 

পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের অমুতবারির বারী; 

মাটির কঠিন বাঁধা হল ক্ষীণ দিকে দিকে হলো! দীর্ণ, 

নব অঙ্কুর ঈয়পতাকান ধরাতল জমাকীর্ণ, 

ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর, হে গম্ভীর-(প্র ৫৫), ইত্যাদি । 
এরকম প্ূপর্দীচালের গুরুগম্তীর শব্খবিস্থ!সেও তীব্র চল্ষুিত1 ল 7 করা যায়। 
রবীন্দ্রমংগীতে এমন পদ্বদ্ধ অনেক আছে। বাশুবিকহই মিলের একটা 
সার্বজনীন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃতি উন্নাত্ত-অন্গদাতর-স্বরিত এই তিন 
পদ্ধতির স্বরক্ষেপনে ধ্বনিমিলের বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া] হয়েছে । সুরে 
আবৃত্ত চণ্ডী প্রভৃতি সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থের শব্দবিভূতি ও সাংগাতিক সংব্দেন 
স্থতীব্রভাঁবে উদ্ঘাটিত হয় ধ্বনিমিলে। আ, এ, ইয়ে প্রভৃতি স্বরধবনি, বিবিধ 
ব্যগ্নবণের গভীর সরধবনির যুচ্ছনায় স্তোুঞলি জীবন্ত হ'য়ে গওঠে। 

হিন্দীতেও বিভিম্ন গীতকারদের মধ্যে তুলসীদাস, স্রদাস, নানক, কবীর, 
মীরাঁবাঈ, যুগলপ্ঘা প্রমুখের ভক্তিগীতিগুলোতে এই ধ্ান-বৃ'ত্ত, অন্পপ্রাস 
ও মিলির প্রভাব দেখা যায়। হিন্দী পাবলীতে স্বরধ্বনি ও ব্যগ্তনধ্বনির 
সংবেধন কম নয় | 
দৃষ্টান্ত £ কলি নাম কাম তরু রামকো। 

দনেনিহার দা'রদদুকাল ঢখ দোব ঘোর ঘন ঘামকো1। 

ভালো লোক পরলোক তাস্থজাকে বল লাগত “লাম কো । 

তুলমী জগ ভানিয়ত নামতে সৌচ ন কুচ মুকামণ্ে। (তুলশীধাস) 

কিংবা) £ ব্রষে ব্দরিয়। শাওন কি, সাওন কি মন ভাঞ্ন কি, 


উমভ-থুমড চু ধিশিসে আয়ে, এপ দমকে বাস লাম কি 
নান্তী ন।ন্তী দন মেন বরণে সীঁভল পবন ডে [তাবনৎন ূ 
(মীরাবাঈ ) 


মিলের যে অন্তরঙ্গ একতান, তার গুরুত্ব বোধকরি কবিতার চেয়েও কাবা- 
সংগীতে অনেক বেশী হওয়া সম্ভব। কেননা, স্বল্প পরিসরেই সহজ সরল শবের 
সম্পর্কের ভেতর জলতরঙ্গের আওয়াজ অনিবার্ হয়ে ওঠে । সবরের নিকট বত 
আত্ীয়ত। নিয়ে সপ্জাত হয় শব্দগুলো । স্থরে যুক্ত হুলেই তারা ( অর্থাৎ শব্ধ 
ও স্বর) পরমাত্মীয় হ'য়ে যায় । আমরা তখন বলি, পার্বতী পরমেশ্বর, কিংবা 
কেউ বলেন অর্ধনারীশ্বর ইত্যা্ি। আধুনিক বাংলাকাব্যে ধবনি-মিলের, শব্ধ- 


ধবশি-৩ ৪৯ 


মিলের ও অনু প্রান-ভঙ্গিমার প্রভাব ব্যাপকতা পেয়েছে । কবিতার শব্দে যদি 

লুপ বাছ্যবুন্দ সম্তানিত না হর, তবে ্ত্রগভীর যর্লোকে কাবতা বাবে কি 

ক'রে? শব্দ সেতন কবি শ্গীবনান ", সুণীক্নাথ প্রমুখ কবির কবিঙ] থেকে 

দৃষ্টান্ত নিয়ে দেবো যে, শব্ধ নিয় পায়ো -শৈলীহ মুলা দবিতার পক্ষে 

কতোথা'ন। 

দৃটাত ; চুন তরে কবিতা আঙ্থক্চাব বিদিতার নিশা মনে পডে নবেবার 
পাণ্ডাগার অকণিমা সান্নালের মু 21 গর জানালা আলো আর 
[বুলি কব্সছে 6৮15 ইত সতত জত রেশমের হত বোমে 
ন।ঁ যাছে খুধ » চুপে দা পিচে টান ও শন সক জী মেঘ, উত্ভা্ছি। 


গন নন্দ পাশের জানাব অংশ প্ুযাত কার দিল্ছে বে) জিন এবীন্দ্র- 


পা 


-ে/ 


নােএই শব্দ ও শাবজপাযুন নৈস)া সার্ধাত উসস্থরী বালি 7 অনেক 
“বৰ নানা শবে সন্ধি অর্জন বেছেন। কবিতার ফর্য ও. ম্প্ট, নিয় বত 
অন্ুশ্থতি এখনও ৯নছে কিন্ত ক'জন কী দেরেছেন শ্শাক্তিব এপল্পনীয় সাছুকে 
ধর.ত? শব্দটণলীর রা সীমাহীন লাবলোকের হমস্ত 1 গাযুন গলো। 
উন্মোচিত ক'রে দিতে পেরেছেন ১" জন প্রতিভাশ!লী সাহিত্যিক ? 

বোধকরি, এ 'দলীলার বৈশিষ্ট্যেই স্ীবনাদন্ন, স্ুধীন্দ্রন।খ) প্রেমেজ্দ। বুদ্ধদে ল 
প্রমূখকে কবি শিমেকে অনেকশ্সেখ্রে সার্থক ও মুল্যবান মনে হয়। আমার 
বিশ্বাম, “ঘ যতই প্রীঞ্জোণিক্ কলাবৈদপ্ধে প্রচার কন না কেন, কবিতার 
একটি নিঙ্ন্ধ ঘুূলা ও সংবেদনশীলতা শব্দে 9 অর্ণে 2ইজনা কৃতি পাচ্ছে ঘুগে 
যুগে! কান, মন, হপশ, শাদ্ধ প্রভৃতি হাজরে অমানভাবে কুয়া বরতে কতদ্ছে 
কবিতা সমগ্র ঘল, পরিপূন এস ও আননা হি কবে! পাঁজেই বড এ আার্থত 
পাব হ'তে গেলে অনেক শি অর্জন ক্তে হএ। গ্ররূত রণীন্দ্র বিশেষ বা 
জানেন_ী অলীম শক্তি ও শংগতিতে এবীন্ত প্রতাভা ভাঙর | 

প্রাপঙ্গিকভাবে একট কথা বল যায়, যধিও কবিতার মিলের সংগে 
কাব্যসংগীতের মিল একই প্যাটানে বিশ্লেষণ করা যায়, তবুও ল্বাব্যসংগীতের 
আলাদা গুরুত্ব থাঁার জন্য ভাঁধার কর-ক্টৌোশল কাব্যস'গীতে পৃথক 
হ'তে বাধ্য । প্ররত কাব্যস্গীত বাণী ও স্থরের হর-পাব্তী রূপ। রবীশ্র- 
সংগীতে বাকৃশিল্পের গুরুত্ব এগুবেই লক্ষ্য করি। আবৃত্তি-ষোগ্য কবিত'য 
স্থরকে সঠিক মেলানো যায় না বলেই রবীন্ত্রনাধ গান লেখার জন্যই স্বতন্ত্র ও 
অক্লান্ত প্রষত্ব নিয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথের মতে। পৃথিবীর অন্ত কোন মহৎ ও শ্রেষ্ট 


কবি গাঁন ও স্থর স্বষ্টিতে এমন অন্তরঙ্গ ও অথগ্ড প্রপ্াস চালিয়ে গেছেন ব'লে 
কোন নঙ্গীর পাণ্য়া যাবে না। শ্রীঅরুণ ভট্|চার্য বলেন_ “রীঞ্দনাথ তার 
«বিতায় লিরিক্যাল সুরের প্রাধান্ত থাকলেও স্থরস ষোগ করলেন না। নতুন 

রেই গান লিখলেন এবং ধাধা ওবীজনাগের গান রচনার ঘীর্ঘ গলম্িত 
সা«্নার খোঁ. রাখেন তারা লানেশ, অন্রূণ নজীর সহসা মেলে না ১২০ 
র.এ্রনাঁখ যদিও “লিপিক1 গছ্ঘ-বইটিতে ম্রযোপ্নার কথা িবেহিলেন , কিন্ত 
এ 551, ত্য যে. তার ানামংগীতের এঙ্গে এ ব্যাপাথটিব পমতল বিচার ০লে 
না। পর্বোদ্ধত নান কবর্দের কবিতাপ্তলপোতে ক্ুুরবর্ম থাকা স্ত্বও ত্র 
৫৯15 বেন আব যেনা করা যায় না, তেমনি রবীন্দ্রনান্েরে শব 
ণ এট স্ব ওয়! ১.৮ না ২৯ হরের ঈনষোগা পাণ তাকে আলাদা 
এখরে ধা শপ্রেচ্ছে । এ নহী আমলা গন ন্ুগতি চি কাবাদপ-গ্রকরণ েন্ছ 


২ 


সের বণনিসি তকে আলাদা ক'রে দেশ চগ্জেছি 

শব প্ীন্দ্রন:পেত শব্দ চে এ (সর বাংলা ও দিন এই যে শযাক 
শাঁছি, তা এসেছে ডান শতন্দ্র জ্ঞানাহরণের ফশে। অনেক মনীষী ব্রণীন্দ্রন!থের 
এই টিশিষ্ট শব্-চেতনা মূলে নংস্কত ভাবাদর্শের প্রন্তাব দেখেছেন। শনেকে 
মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের ভাঁষায় সংস্কৃত ও বাংলার পরিণঘ্ন-সন্বন্ধ ঘটেছে | 
ডঃ 'ছ্দিরাম দাপ বলেন-_ “কবিতার চেয়ে সংগীতে এই চমত্কা1ণত্বের দিকটি 
অধি:তর সহঙ্গতাবে প্রকাশিত হয়েছে বল) যেতে পারে। রবীন্দ্রসংগীতে 
বেত গে কণার সমান আধিক।ন্ের এ. কনার মোক লতনে দিকে সবির 
দূ বিশেষশ্ঞানে নিদ্ধ ছিপ £ শীতে কি অক্গগ্র।সের ধ্বনিতণছে হরের 
মতি রিকি অলঙ্কার পে শার্থ ভাবে ব্যবহাঁন করেছেন 1৮২২ আমাদের পুর্বোদ্ধত 
“নীন্দ্রনাপের াণগলোরি অংশে সংস্কৃত এ তদ-ব বাংলার অসাধ।ণ ধ্বনিময় 

ওশঞচন লক্ষ্য ০:বঠি । সহদয় পাটিকগ এদখেছেন, রবীন্দ্রনাখের ব।ক্‌প্রকরণ 

ণৃক্প্রতিমার লগত অন্থরালে কী স্রগশীর উপলব্ধি, মননশীলত। 
ও “মের প্রসারতা , উক্তি ৪ উপলব্ধির নিট্ড়ি অদ্বৈতে মেই রসের প্লাবন | 
রবীন্্রসংগীতের ধ্বনিমা মিলের মধো এন্দ্রসাঁলিকতা আছে স্বীকার করতে 
হবে, কিন্তু “কার যাঁহ-স্থজনের ধিকে কবির পট্টি বিশ্ষেভানে নিবদ্ধ” 
উল্লিখিত প্রতিবেদকের এই কথাটা মান নয়। মোহ কথাটি তমোভাবের 
ঘ্যাতিক | বৈদভর্খ রীতির দশটি কাব্য-লক্ষণে মোহ কথাটি নেই । রবীন্দ্রনাথের 
গানের ভাষায় ও", প্রপাদ ও মাধুর্ধের বিকাশ সকলেই স্বীকার করবেন | 
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বাংলায় ষেখানে সরল স্বরধর্ণেপ ধ্বনিবৃত্তিকে অগ্প্রাম অল*কারের মর্যাদা 
দেওয়া হয় না,২৩ রবীন্দ্রনাণ তাকেও গুরত্ব দিয়ে গ্রতিষ্ঠিত করেছেন। 
সাহিতাদর্পণে লী হযেছে িঅনলপ্রাসং শবমাম্যত ঠবমমেহপি অবশ্য য়» 
অর্থাৎ শব্দ-সাঘ্য অর্থে বাঞ্চনবর্ণের ধ্বদ্-সাগাকেই পোষা হয়েছে । ম্বরব্ণ 
ব্ঞ্নবর্ণকে নির্ভর কর অন্ধ গাম ভয় 1 ইংবেঞী সাহিত্ো স্বরবরণের অঞ্'শাস- 
ধবনি-যুল্য ও সিলেবল্গিকাখিন্স স্বীকীত ! অব বাংলা ম্বরবর্ণ অপেক্ষা 
ইংরেজী শ্বরবণ্তে গরু অনেন্ বেশী । টেনিপনের এণট কাশ £ 
/৯]10 1070110000১ 0109 7105 9116181,5, 1215177£50 
£১700105 10100 17111177510 1608) 27101 01171010010 ৪৬010 
4১00 5000175]15 ৬116৩107777 01110 10) 
এখানে তেরো-চৌদ্দটি শব্দ বিশিষ্ট ধ্বনিবৃত্ত ও পীচটি ভাউয়েল-এর 
ধ্বনি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে; তবে তাদের নৈকটা €(1102171%) কম। 
অআ ইউ ও এ আই আ] আও ইউ উই উ-্যার্দি ধ্বনির উচ্চারণে ও মাত্রা" 
বিন্যাসে সংগীত-্ধবনি আনবার্ধভাবে গেছে 
স্বরবণ ও ব্যঞ্জনবণের ধব'ন ও বাক্যের অর্থোছেদে দ০-্পন্দন কটি তয়, তা 
মনকে সচকিত করে) এবং মনকে বিশেষ অবহাগুলোতে উ্তীর্ণ হবার ভাই 
প্রস্তত করায়, রিচার্ডদ্‌ও «উজ যব করেছেন 1২৪ রণ-জ্ন*গাতে কাব্য-ধর্ষের 
প্রতাক্ষ প্রভাব ও প্রচণ্ড পবনশুত্তি থাকাস শেপানে খএসণ এধর্থ ও অসংগতি 
সম্পন্ন হয়েছে । কবির অসামান্য পরনি-বোপ কার ফলে আরবদের গুকুত্ 
তার গানে বাঞ্চনতপেত মতই | ভিফঞনাপ বশী এ সম্পর্কে বপন “বাকো 
ও ধ্বনির মন্যে শোনটির ভপরে তাহা চিলি হ্বাতাতি শিকার ছিল, 
বলিতে পাঠি না, হয়তো দুর উপল মাছ দক্খতা হিল) গমতো বাকার 
চেয়ে ধ্নিব উপরে পেশা লা এই কাটি এ শা রণাজ্্ধংগীত বিচার 
ক'রে বোবা। যেতে পারে তি 
স্থনীল সাগঞের শ্যামল কিনারে মেকথ। স্বরে “রে ছড়াবে! পিছনে 
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে  শ্বপন ফসলের বিছনে পিছনে 
একথা কভু আর পারে না ঘুচিতে মধুপগুপ্ডে সে লহরী তুলিবে 
আছে সে নিখিলের মাধুরী রুচিতে  কুস্থমপুণ্ধে সে পবনে ছুলিবে 
একথা শিখান্থ ষে আমার বীণারে ঝরিবে শ্রাবনের বাদল সিচনে 
গানেতে চিনালেম সে চিরচিনারে শরতে ক্ষীণ মেঘে ভাসিবে আকাশে 


€২ 


স্মরণ বেদনার বরণে আক। সে ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে। 
চকিতে ক্ষণে ক্ষণ পাব ষে তাহারে (প্রেম ৩৮) 

পনের পংস্তির গানটিতে ৭৫টি ছোটবড় পদ আছে, আছে ৫৭টি “এ' 
স্বরধ্বনি। এবং আ, ই ঈ, উ যথাপুমে ৩৬ ২৬ ও ১৬ শার ব্যবহৃত। ন, ল, 
র, স/শ, চ;ছ, * প্রভৃতি বাঞ্জনবর্ণেঃ সঙ্গে শ্বরধ্বনির এই অতিরেক-লীলার 
প্রকরণ-প্রবাহ সমস্ত গানটিকে অনির্বচশীয় স্থরে সৌন্দর্যে অভিষিক্ত করেছে। 
উদ্ধৃত ই'রাঙ্ী কবিতাংশটি অপেক্ষ। এই গানটির পদবদ্ধে অক্ষর ব1 বর্ণের 
বর্ণানী ও স্থরের 'সীন্দর্ব অনেক বেশী প্রকাশ পেয়েছে। কবিতার মধ্যে 
ধ্বনি-বুন্তি ও হন্দঃপ্পন্দ 'ষ সাঙ্গীতিক-চেতনাকে সৃষ্টি করে, এটা স্থনিশ্চিত। 
শাম্লোর্ প্রনঙ্গ ই বোঝাতে গিয়ে বলেছেন £ 

[0১11 55৮ এগ6 সএ ছত7৫7600 07505768140? 5001045 
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রুবীন'স গীন্ে ছন্দঃপন্দ, শব্দ্বনি ও মিলঈ একান্ত নয়, আরও অনেক 
গ্রতাক্ষ উপ1?।ন (যেমন: সাংগীতিক শবান্ুযঙ্গ, ঈমেজারী, উপমালোক, 
পতীক ই্যা্) একত্র মিলে উক্তির যধোই গভীরতম উপলব্ধির উদ্ভাপন ঘটায় । 
'গাব্যের বাশৈশ্বর ইন্দ্রিরবেদী রপব্যঞ্নায় উন্নীত না হ'লে তার সম্পূর্ণতা 
৮চাখায়? 

ডঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত শব্দকে ব্যাপক অর্থে প্রকাশ-বপতা” বলেছেন। 
তিনি বলেন, ভাষাকে তার ব্যবহারিক সাধারণত্ব অতিক্রম করে অসাধারণ 
**তে সাহায্য করে সংগীতধর্ম। ছন্দ বা শব্দালঙ্কারের আডঙ্বরের প্রয়োজন 
নেই 0 ব্লসাত্র পগাত ও চিত্রের ধর্মে যথার্থ স্বকপ উদঘাটিত হয়।২৭ 
প্ধীন্্রনাথের বল »বিতার প*ক্তিতে পংক্তিতে কোমল কঠিন দ্রুত বিলম্বিত শব্দ 
ও অর্থ-ব্ধনব বিচিত্র পাঃম্পর্ষে এই প্রকাশ-ব্ধ “তা লক্ষ্য করি । যেমন £ 


ঈ“ঁমেব পুগ্ধ মেঘ অন্ধবেগে পেয়ে চলে আসেবাধা বন্ধ হারা, 
গ্ামাণ্ের বেণুকুঞ্জে নীনাঞ্গন ছা] সঞ্চারিয়া হানি দীর্ঘ ধারা 
।মুন্দ আতঙ্কে মিশি কন্দনে সে গরগিয়া/ম ও হাহা রবে 
ঝঞ্চার মগ্তীর বীধি উন্মািন কালবৈশাখীর/নুত' হোক তে। 
( কর্পন1 £ বর্ষশেষ ) 
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কিংবা £ এ নহে মুখর বনমর্মর গুপ্সিত 
এ (ষ অদগর-পরক্গে সাগর ফুলিছে ; 
এ নচে কুগ কনা কুন রাত, 
ফন হিলোল এলকালানে দ্ব লচ্ে। ( লল্লনা £ ৫ নম! 
রবীন্রনাথের কবিতায় ও গানে প্বনি ও মিদেল শামঙগে আফা এনটা বিষয়ে 
সচেতন থাকতে হবে যে, বর বাগৈশর্ধ ও ধ্বনি তাডঙর স্পি 531 অশেক্ষ 
হিতধী কবি গশীর স্থইচছ্নাতেউ নিছেতে অং্রানবিভ রেখো তন এছে 
কতবড় রোমাাটি -ও দাঁনানক পত্যয়,। তা তীর যে ০াল বাশ, স. স্পা 
ধবছে পারা যাবে । একটি গগ্ রমার অংশ-বততষ উজ শু তাকে 'বখয়াত 
দেখতে চাঁই | শলাইদহ একে ভাইবি উন্দিবাঁকে লিখচছন 
“ছুপুব বেঙ্গায় নিংশ্তন্ধতার মধ্যে যখন কোন রাখাল দুদ এতে উধর্ব কগে 
তার সঙ্গীকে ঢাক দেয় এবং একটা নৌকে। ছগ, ছপ, কলে হজে এ ফিকে 


€ 


যায়, এসং যেণেবা ঘডা দিয়ে দল ঠেলে দেখ, তারঈ ছল্‌ ্ল্‌ শক ও, ডা? 


” এ 


সঙ্গে মধাঁহ তির নানারকম অনদিউ ধবলি দু এটা খর ডাক, 
মৌমাছির গুন্€ন্‌, বাতাসে বোটটা আশ্টে আত বেত ফেল” থকে তারউ 
এক রকম কাতর স্ব, সব শুক এমন একটি “০ কার 17 “যন মা অমঙ 
বেলা বসে বসে তার বাদিত লেকে খুম প।ডয়ে ভীলষে তাখব।র 81 করছে। 
বলছে, আর শাবিন নে, আম কারধিস নে, আর ক্াভ'কাডি আরাম করিস 
নে, আর তণবিতক রাখ, এ 'টুখানি ভুলে থা ও শন ট্রাম খু ৮১৮ 

১০৫টি সহ মুত পু ঠাতুর এক সঙ্গি ত এই দীর্ঘ একটি %.5 এব * অর্থের 
সম্মিলিত উপনবা থিত গত এসে যন বামলো, সঙদয় 21৮০ আ বের গত 
তখন কাক্চণো ও শশা ও বেগমান উজ্জল ১০৫টি পক একম অন্মিলিত 
হয়ে এক মহান কাধর বাকারা প্রা ভার আন্তব্বাহ্াঠবগ।শী উপলব্ধিকে 
আলোকে আনন্দে উজ্জল করে দিয়েছে । ছুপুত্বেলা, রাখাল, টি পাখ' ও 
মৌমাছির গাঁন ইত্যাদি নিয়ে নিখর্গ-প্ররুতির মানবী-সত্তান্স পরিকল্পনা এবং 
তার বিপুল প্রত্যক্চত। সৃষ্টি (যেন মা ব্যাথত ছেলেকে ঘুম গায়ে দিচ্ছে ) 
__এ শব্দশৈলীর তুলনা কোথায় % এ প্রতিভারধরের ক্ষমতা । মল্য কে বোঝাতে 
পারে? আমি হনে কার াবণত্যয়পিদ্ধ কবির সটিকে সেসন্য বশে 
অনুরাগ ও উপলান্ধ 1দয়েই বুঝতে হবে | 

আলোচ্য প্রম্গটি শেষ করার পুবে একটি কণা উল্লেখ করতে চাই । ষেহেতু 


৫৪ 


কবিতার আকারে সংগীত লেখা, সেজন্য ক!ব-চিত্ত স্থরের একট ফর্খ বা আকার 
প্রস্তুত কে নেষ শ্বাভাবচতবে। এব স্বাভাবিকশানেউ সেই শরের 
আবষ্টা এন) শব্দ ধরা পড়ে । কাতেই এুক্খনে সগীতধ্মী ভাতে হয়। কুক 
বলেন্ছন "গাতৎৎ হৃপয় হনাদং তছদাঁং বিদবতি ঘ।” “বিদের কাব্য- 
চিন্তনে শঙ্দে সঙ্গে হবে এ ঘি স্বজস্কৃত সবরের উন ও আনবচনীয় আনন্দ 
ক্রি নাভ করে| মনীধা শাথ্লাউন “বাধ রি এতোই কবিতাকে সংগীতম্জ 
চনত] (.... 1091 603 :70) বান উজ্ব জরেনিলেন। রবীজ্খনাথের গানে 
(সই হারের চিন্তন ও অন ৮৮৮: বেগ বাকৃরূপে কিভাবে প্রশাশ পেয়েছে পক্ষ্য 
করি। এগাদন অঙ্থ দার এ ধবঙ্াত্ম £ শব্দের এস ব্যাপক প্রয়োগ কেন ?২৭ 
দৃষ্টান্ত; তায় গো বাথায ক যাক ডুবে যার মাস গো (প্রে ২৪৩), 
হার মানাঁলে “গা তাঙিল অভিমান ভায় হায় (পূ ৫৬৯, 
প্বর হাওয়ায় হায় হাক হাট রে (গা ৩৯), 
ফা ন কালুছে হাহ কুলের সুনে! গ্রে ১১৭৯), 
ফিরে হাঁ করে উদাসী মলঘ ৭৩৮১), 
তত।া।দ পা তে প্রস্তর গটে '।বর অন্তনিরুদ্ধ হাহাকারগুলো। কিবা! 
কোঁখা্ড গানণ্দ আবগ ইত্যাদি গতীত্র জ'রর রূপ নিচ্ছে উদ্ভাসিত হয়েছে। 
স্থন ও বাণী একত্রে বিলীন হয়েছে বলে এই শব্দ-্ধবনি এলো পেয়েছে সংগীতের 
ধর্ম | এরকম আরও দৃষ্টাদি_ 
আলোকের ঝলক বুলে পরাণের পুলক-বেশে (প্র ১০২), 
জলে ঢেউ তাল ছলাঁক ছলাঁক র খেলা প্রে ১২৩), 
আজ গে ঘন ঘন গশীল শুক্ু এক ভনরুরৰ ভয়েছে এ শুরু প্র ৬৮), 
খন ঘন ঝন ঝন বদন কননন নাত টতশছে। (পু ২৩৩), 
তালে তালে ছুটি ংকন ক'পানশা। পবন শিখিরে নাচাও গনিয়া গনিয়া, 
তারাশ্র কাপে রিনিনান যে কাঙ্কণা (প্র৪), 
বিকি বাক করি কাপিতেছে বট প্র ১০৭), হত্যা্দ। 
রধীননাথের গানে ধ্বনি-অনুকার শব্দ বিপুলন্ভাবে প্রযুক্ত । সরল এ গুরু 
শব্ব-সমঠির ছার: রচিত প্দবন্ধ সম্পর্কেও এই কথা । সুদের প্যাটাণ এদের 
নয়ন্ত্রণ করেছে বলে ধরনি ও মলের মে) ভন্ম নিখেছে গ্লরধর্স । যেখন 
নীল অগ্ধণ ঘন পু ছ'য়ায় 'ম্বৃত 'অথর, হে গম্তার, 
বনলক্ষীন কম্পিত বায় চঞ্চল অন্তর, ব'কুত তার ফিলির মণ্তীর, হে গম্ভীর | 
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এখানে রুদ্ধদ্লে ঠাসা অন্‌ জন্‌ পুন সম্‌ অম্‌ ইত্যাদি ও মুক্তদল ন্‌ম্‌ঝ. র্‌ 
ইত্যার্দি নিয়ে অনিবার্ধ সবর-সঞ্চরণ হয়েছে। মুক্ত ও রুদ্ধদলে ছন্দংস্পন্বিত 
বাণীর চরিত্র ও চলন অন্ুঘায়ী সুরের চলনটিও লক্ষ করার মতো । মধ্যম-পঞ্চম 
স্বরে হে গম্ভীর গীত হয়ে সো মন্ত্র নিনার্দে নেমে ষড়ঙে উঠে স্থির হলো হে 
গম্ভীর 


সমামা | পালা | নানান 1 শালা | াা। 
হে গম 'শী)রু হেগম্‌্ ভ')0 90বু 
( ক্বরবিতান ৩) 

এরকম বাণী-সধদ্ধ কাব।সংগীতে শ্র-পয়োগের অন্তরঙ্গ কৌশনগুলি আমাঁদেল 
মুগ্ধ করে। ভাষণ-খিল্পের সঙ্গে শ্ুরের য়োগও শিল্পসম্মত হযে উঠেছে । 
এরকম _ মুছু বায়ু হিলোল বিলোল বিভোল বিশাল সরোবর মাঝে, কলগীত 
স্বললিত বাছেঃ 1বংবাহেরো ক্ষ ভয়াল বিশাল নিরাল 1পয়াল তমাল 
বিতানে, উঠে রব ভৈববতানে ইত্যার্দ চরণগুলোতে স্বরব্ণ ও ব্যঞ্জনবন্ে 
ধবান-সমারোহে ও ছন্দের স্পন্দন-দোলায় ধরা পড়েডে গর এ স্থরেব বিশিগ 
চলন । 
ণ বৰ ্ রঃ ণ ব এ চর 
ার্সরার্া | নানার্সানা | ধাানাধা | পাাাধা পা 
ক্ষু বধ ভ যা) লবি শাল'ন রাট9লপি 
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যা পামা | গা মাখা | রাগরাগা 1 | 
মা 0ল ত মা0লবি তাঁ 09 নে)9 00 00 
(স্বরবিতান ৩৬) 

কেবলমাত্র শ্ুরজ্ঞ না গাষক হলেই নয়, ভাষা ও ভাবের অন্তরে প্রবেশ করতে 
না ণ1রলে রণীন্দ্রপংগীতের বিবক্ষিত বাঁচোঞ এবং প্রথুক্ত সবরের কোনো আিম।। 
অন্ত এবং গশ্ীব ধর্মকে ধরা যাবে না। 

একথা আদ্র সবসম্মত ষে, কেবলমাত্র গানের জ্ঞান ও স্ুকঠের অধিকারী 
হ'লেই কিংবা 'নথুঁত স্টাইল শন্দরণ করলেই রবীআপংগীতের বড় ও মহত শিল্পী 
হওয়! যায় না। খাট বশীন্দ্রণগীতজ্ঞে্র স্থগনভীর রবীন্দ্ররর্চ। ও রণীন্দ্রকাবা- 
ভাবনার সঙ্গে নি বড় সম্পর্ক থাকা অত্ঠানশ্তক। বসবোধ ও উপলব্ধির সঙ্গে 
তন্ময়তার অধিকারী হতে হবে প্রকৃত মহৎ শিল্পীকে । 
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রবীন্দ্রনাথের এই অসামান্য সিদ্ধির যূলে চিন্তাশীল সমালোচকগণ দূরায়ত 

এঁতিহোর প্রবাহ দেখেন, দেখেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বালীকি-কোকিল কিংব! 
কালিদাসের আবির্ভীব।৩০ কেউ বলেন, জয়দেবের কাছ থেকে কবির 
বাণীদীক্ষা।৩১ একথা ভিন্নরপেও ম্বীকার করা যায় যে, কবি-প্রত্িভ 
এতিহাকে ( 0:9016197)) আত্তীকরণ ক'রেই নতুন ভাবে দূপ নেয়। কেননা, 
গ্রুতিত1 সর্বদাই গতিশীল। এলিয়টের ট্রাভিশন ও ব্যক্তির প্রতিভা সম্পকে 
গুরুত্বপূর্ণ বক্তবা এই প্রসঙ্গে স্বীকার কর! যাঁয়।৩২ জয়দেবের গীতগোবিন্দে 
অক্ষর ও শব্দের ধ্নি-সংরাগ নির্বোধ শ্োতাকেও আসচকিত করে কেন, বুঝতে 
অন্থবিধে নেই। ছু"একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে বাগারটি বিচার করা যাচ্ছে__ 

ক:তল 'ভাঁল-তরন-বলয়াবি-»লিত-কলস্বন-বংশে 

রাপরপে সহনৃত্যপবা? হরিণা মুবতিঃ গ্রশশংসে ॥ গীতম্‌ ৪:৬ 

মযন-কুরঙ্গ-তরঙ্গ-বক!শ-নি. 'শ করে শ্রুতি মগ্ডুলে 

মন:সদ-পাখ-বিলান ধরে শ্রুভ বেশ শিবেশয়ঃ কুণ্ডলে ॥ গীতম্‌ ২৪।৩ 
বেশী উদাহরণ দরকার নই । প্রথমটিতে কত লক্বশসআত এবং দ্বিতীয়টিতে 
ইআএশনঙ্গ ৭ প্রভৃতি অক্ষঃ-ধ্বনি চন্দধ্বনিস পদ্গীতে সাংগীতিক পরিবেশ 
স্যরি করেছে । বলাই বান্ুল্য, তার উপর “রামকরী রাঁগেন ঘতিতালেন চ 
গীর়তে ।, জয়দেবের কোমলকাস্ত পদে বিস্ময়কর রসধলশ্রুতি স্বীকার করেও 
আমার মনে হয়েছে র্বীন্দ্রমংগীতের বাগৈশ্বর্য, বাকৃপ্রকরণ ও বাক্নিমিতি যেন 
আরো কিছু বেশী । 

তালের বনের করতালি কিসের তালে, হাসবিভাস বিকাশ আকাশ নীপান্বুজ 

মাঝে, বায়ু হিলোল বিলোল বিভোল, কিরে রক্ত অনক্তক ধৌত পায়ে, ইত্যার্দি 
পংক্ি গুলো গীতগোবিন্দের ভাষার শব্ধ ও ধ্বান-পরম্পরার সঙ্গে প্রায় মিলে 
গেচেন এখানে বাগজপের মধ্যে একটি সহজ অনির্ব$নীয় রম অনুভব করা 
ঘাচ্ছে। একট] কখা, গীতগোিন্দে্র অর্থগৌরব শদ্দল|লিত্যের তুলনা কম) 
কিন্তু রবীন্দ্রপংগীতে বাণী ও 'অর্থেব সমান গুরুত্ব ও মহিমা | গীতগোবিন্দের ছন্দ- 
ধ্বান-লম রবীন্দ্রনাথের সুদ্ কণেজ্িয়ে ধরা পড়েছে । কালিদাসের রচনার 
বৈশিষ্টা তিমি সচেতনভাবে গ্রহণ করেছেন । ডঃ কুমার দেন বলেছেন, 
'গীতগোবিন্দের পরেই মেঘদূতের শন্বচ্ছায়া রবীন্্রকাব্োর 'ভাষায় কিছু কিছু 
পক্ষ্য কর] যায়” এবং “রবীন্দ্রনাথের কাব] ভাষার মূলধনের বিশি্ অংশ বৈষ্ণণ 
পদ্দাবলীব ভাষা থেকে নেওয়া।১,৩৩ রবীন্দ্রভীষাঁনিমিতির ও'1র প্রভাবের 
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দিকটি এত গুরুত্ব দিয়ে ভাববার আবশ্যক হয় না । মহাকবিদের যুগবাহী 
স্তাচেতনা সংস্কারে ও এতিহো প্রবাহিত, তাই প্রভাবের ব্যাপ!রটিকে ধরবো 
আপতিক। রবীন্দ্রনাথের প্রকাণ্ড ব)ক্তিত্ব, কবিপ্রত্যয় ও প্রতিভ৷ তাঁর সমূহ 
রচনাবলী ও কর্মকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেসেছে, সেখানে ফেলে-আসা দূরবর্তী 
যুগের এতিহোর সংস্কৃতির সঙ্গে বর্তমানের ও বহুদূর ভবিখ/তের বিপুল কাত ও 
সম্ভাবনা সংহত হয়েছে! অত:পর ব)ক্ত হচ্ছে, হ'তে থাকবে । কাঁজেই 
রবীন্দ্রনাথ কেবল বার্তি-বিশেষ কিংবা সাময়িক অস্তিত্ব মাত্র নয়, রবীন্দ্রনাথ 
অনশ্বর এক রসট্তন্তের পরিণতি ও অখণ্ড গাতয় ধারা । এই অকর্পনীপ্র 
্বয়ন্-প্রতিভী সকলকালের সকল গ্রতিভাকে ছাড়িয়ে গেছে, অমশ্ড তুলনা 
ম্লান হয়ে গেছে তার কাছে। 

সার্থক কয়েক হাজার কবিতা, প্রায় আড়াই হাজার সংগীত ৩৪ এবং অন্যান্য 
বিচিত্র রচন।, গগ্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক, নৃত্য-গীত প্রসঙ্গ ইত্যাঁদ- সংখ্যাতত্বের 
দিক দিয়েও সারা বিশ্বে এর তুলনা নেই । এমন যে রবীন্্রসাহিত্য, তাতে 
বিশ্ব সাহিতা-ভগতের সব কিছু এতিহ্া আন্তীকরণ হয়ে গেছে, সেখানে এই 
রকম সংঙ্গিপ্ত তুলনার বিচারণা অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। আমার এই প্রত্যয়ের 
অস্ুকৃলে ভঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উত্ভি উদ্ধার ক্রাছ। তিনি 
বলছেন-__ 

“রবীন্দ্রনাথের ভাষাগ্রয়োগ তার সহজ কাব্য-সংস্কার-প্রস্থত ;) কবির 
ত্বাভাবিক ওচিত্যবোধের দ্বারা.কাব্যের বিশেষ আবহ উপযোগী ও তাঁর কবি- 
মেজ্তাজের স্বতঃস্যৃত্ত প্রকাশরূপে মুছু ছন্দস্পন্দিত কোম ন ও ছায়াপিপ্ধ ভা'বাহী 
ভাষার প্রয়োগ । এ ভাষা নির্বাচনের পিছনে কোনে পূর্বনির্ধারিত ধারণার 
অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না 1১৩৫ 
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ধ্বনি ও *বগত বিপর'ত-বথন, বিষম-মিল, বিরোধমূলক অল'কার ইত্যাদি । 


ভাব ও বূপগত মিল পদ্ধতি আলোচনার সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতে ভাব ও রূপগত 
বিপরীত-কথন ও বিষম-মলের আলোচনা আবশ্টিক। উক্তির আপাত- 
বৈপরীত্যে ভাব, অভিজ্ঞত। ও উপলব্ধির স্থগভীর তাৎপর্য প্রতিষ্ঠা, এবং তাৎপর্যে 
ভাযাগত সুষম করণ-কৌশল প্রদর্শন করা যায়। রবীন্দ্রসংগীতে এই রীতির 
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স্থল ও বৌদ্ধিক প্রকরণ-শৈলী আমার্দের উপলব্ধি ও চেতনাকে নাড়া দেয়। 
এ-ও এক আশ্চর্য ধ্বনির শিল্প, কাব্য-সৌন্র্ষের অসামান্য উদ্ভাম। প্রতিটি 
সংগীতে এরকম বাকৃপ্রকর০-শৈলী যদ গত।ক্ষ *রা ষাঁয়, তাহলে তাঁর সংখা! 
ন্ম দাড়াবে অনুমান করা দ্ক্ষত। সাধারণ বক্তবোও আমরা বাকৃভঙ্গি ও 
নাকৃ-কৌশদ 'আবলঘ্বনকরে থাকি । বক্তব্যের কিছু বক্রতণঃ কিছু শৈলী থাক 
বানা থাক, কাব্যের রূপ-নিমিতিতে কৌশল অতি আবাশ্তক। কুস্তক তার 
বক্রোক্তজীবিতবাদ-এর মাধ্যমে কাঁবে।র রূপ (6০:07) ও রূপকলার গুরুত্ব ও 
'বনিষ্টতা 4তিপাদনে, সচেষ্ট হয়েছিলেন । পাশ্চাতেো এলিয়ট প্রমুখ ববিগণও 
রচনা-নিমিতি অর্থাৎ বাক রূপের মূল্া-মিধ|রণে ষে মতবাদগুলো প্রতিষ্িত 
করেছেন, আপাতৃষ্ঠিতে তাক অংশগত বিচার মনে হ'লেও তারা দূপ ও 
ভাবের (70109 & 0:০00571) সমনয়ের বাপারটিকে অস্বীকার করেন নি। জন 
ভান-এর মতো এলিয়টও আপাত-বিরোধী ভাব ও অভিজ্ঞতার সুষম সমন্বয়ের 
প্রচারক ছিলেন । সান্ত্যি-বিচান্ষে মানদণ্ড যুগে যুগে বদলায়, কিন্ত সাহিত্ের 
মত্য মূলা ও সাঁহিতে।র স্বরূপ স্থখ্থির | রবীন্দ্রনাথ তার রচনার মধ্য দিয়ে নানা 
ভাঁবে সমগ্রের সতাকে ভেবেছেন এবং বাকৃপ্রকরণে বিচিত্রতাকে দেই চিঙ্জাকে 
রূপ দ্দিয়েছেন। তার সংগীতের রপকলার বিচারে আমরা তার অন্ভুভবনীয় 
সমগ্রের রূপ, রস ও আনন্দের সত্য-ন্বপকে কেবলই বুঝতে পারি। 

মিল, ছন্দংস্পন্দন, অন্তপ্রাপাদি বাকৃূশৈলীকে খজু ও সরল-রেখ হতে হয়, 
বকৃপ্রককপে বিষম-প্রয়োগ হবে অনতিরেক ও সুক্ষ । মলের ধননিতে থাকে 
সীমাতিশায়ী বৈচিত্র, সুঙ্ষতা ও 'বশছ্য । বিষম প্রয়োগে থাকবে বাকৃ-এর 
বক্রতা, তীক্ষতা ও গাভ্ভীর্ঘ। মিলের দাবী জদয়ের কাছে, ব্ষ্ম প্রয়োগে 
বুদ্ধিকে নাড়া দদেয়। বৈ পরীত্যের (0,010101850) বাধা লেগে বাক গু অর্থে জাগে 
উপল-বাথিত নিঝর্রিণীর গান । রবীন্দ্রনাথের গানে ভাবের সুক্ষ ধ্বনিরূপ ও 
এসের আনন্দরূপ এই বিপরীত-পয়োগে বশ্যেভাকে বাজতে শোনা যায়। 
আঘাত পেয়ে সেতারের সব তারের 'জায়ারিগুলো যেমন একতানে কম্পিত 
»য়, এও ঠিক তেমনি ! তারগুলো৷ যদি নিয়ম মাফিক বাধা না থাকে, তবে 
তাতে ধ্বনির সোরগোল উঠবেই। বাকৃপ্রকরণে সেই নিয়মিত ধ্বনি-বিস্তাণ খুব 
স্থন্গ্ভাবে বাঁধা আছে । সংগীতে নিয়মিত স্বরতরঙ্গে (৬1018010973 থাকে 
পিচ ও ফ্রিকোয়েন্পির (61001) ও ৮০0020০%) নিয়মবদ্ধত। ।৩৬ শব্দ ধ্বনি 
ও বিষম-প্রয়োগে ঠিক সেই নিয়মাগুসরণ থাকা চাই, নইলে তা সংগীত হ»য়ে 
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বাজতে পারে না। রবীন্দ্রসংগীতের ভাষার বিষম-প্রয়োগকে আমি একটি 
মূল্যবান কাব্যশৈলী বলতে চাই। এত ঘনিষ্ঠ ও বিপুল দৃষ্টান্ত তায় কবিতাতেও 
পাওয়া যায় না। আলোচ্য বিষয় আমরা সাধারণভাবে যেমনটি বুঝতে পারি, 
সেভাবেই বিবৃত করছি নিয়নপ £ 
: শব্দে শব্দে বিপরাীতার্থক রূপ | বাঁকো, পদ্বন্ধেও বিপরীত ভাবের পর্দ ব 
পদ্গুচ্ছ। বাহৃতঃ এই প্রয়োগ-শৈলীতে শাব্দিক ধ্বনির প্রকাশ দেখা যায়, 
বা কবিতার সংগীতকে সংবেদনশীল করে ধ্বনি-মিলের মতো । 
£ শব্ধ ও পদ্বন্ধে এই বিষম-প্রয়ৌোগে ভাবের* গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। কাব্যের 
ফলশ্রুতিতে মনীষিগণ বৈষম্যের ক্রিয়াকে (59০০6 06 ০01701:250) বিশেষভাবে 
মূল্য দিয়েছেন। 
£ ছুই বস্তর আপাত-বিরোধ তাৎ্পর্ষে বিরো'ধ-রহিত হ+য়ে গিয়ে বিরোৌধাভাস, 
বিষম, বিভাবনা, বিশেষোক্তি প্রভৃতি বিরোধমূলক অলংকার হয়। প্রকরণ ও 
ভাবগত বৈশিষ্ট্যে ছু'একটি সাদৃশ্ঠযুলক অগংকারকেও এই দলে নিতে চাই, 
ষেমন অপহৃ,তি। প্রকরণগত বিরোধভাব অপেক্ষা কবিগুরু ভাবের তাৎপর্যে এই 
বিরোধক্রিয়াকে ও রূপ শৈলীকে বিশেষ গুরুত্ব দ্রিয়েছিলেন। একে তীর কবি- 
প্রতায়ের সঙ্গে প্রাতিশ্বিক হ'য়ে থাকতে হয়েছে । তার সুক্ম রসচেতনার একটি 
নিণায়ক স্থত্র হিসেবে একে ধরতে পারি। এই তাত্পর্যটির গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্য। 
তার একটি কবিতা দিয়ে বোঝ যায়। 
ধুপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে 
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে । 
স্বর আপনারে ধর] দিতে চাহে ছন্দে, 
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় স্থরে। 
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ, 
পপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া । 
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ, 
সীম। চায় হতে অসীমের মাঝে হার।। 
প্রলয়ে স্থজনে না জানি এ কার যুক্তি, 
ভাব হতে ন্ধূপে অবিরাম যাওয়া আস?, 
বন্ধ ফিরিছে খু'জয়? আপন মুক্তি, 
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাঁস। | (আবর্তন £ উৎসর্গ) 
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কবিগুরুর সমগ্র জীবনবাহী একটি প্রতিষ্ঠিত তত্ব ছিল, সীমা-অসীম তত্ব। 
তার বিশাল রচনা-সাহিত্যের এশ্বর্যময় বাক্‌-প্রকরণের ছ্বারা সেই গভীর 
দ্রা্শনিকত। ও কবি-প্রতায় বিচিন্ত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে । কবিতা ও গানের 
বাক-বিশ্লেষণে সে বিরাট তত্ব খণ্ডে খণ্ডে ধর! দিয়ে ঘায়। 
পুরো একটি গানে সেই বিপরীত কোটির পাশ্বত লীলার গুরুতর আভাস- 
তত্ব ফুটে উঠেছে সন্দর বাক-শৈলীতে। দৃষ্টান্ত : 
অশধারের লীলা আকাশে আলোক লেখায় লেখায় 
ছন্দের লীল1 অচল কঠিন মুদগে | 
অবূপের লীলা! অগোনা কপের রেখায় রেখায়, 
স্তব্ধ অতল খেলায় তরল তরঙে। 
আপনারে পাওয়। আপনা-তাগের গভীর লীলায়, 
শান্ত শিবের লীল? ষে প্রলয় ভ্রভঙ্গে | 
শৈলের লীল। নিঝর কলকলিত রোলে, 
শুভ্রের লীলা কত-ন] রঙ্গে বিরঙ্গে | 
মাটির লীল। ষে শশ্তের বায়ু হেলিত দোলে, 
আকাশের লীল! উধ1ও ভাষার নিহঙ্গে | 
শ্বর্গের খেল মর্তের ম্লান ধূলায় হেলায়, 
দুঃখেরে লয়ে আনন্দ খেলে দৌঁলন খেলায়, 
শৌর্ষের খেল) ভীরু মাধুরীর আসলে | €( বিচিন্ত ৮৯) 
রূপ-প্রকরণের দিন দিয়ে বিরোধযূলক অলংকারগুলো ইংরাজী ছ01£1900 
৬ 0%%7000:00-এর সঙ্গে অনেকট৭ সদৃশ | রবীন্দ্রনাথের বিষম শব্খ-শৈলীতে 
ধ্বনি ও অর্থের মিলিত মরফিম্‌ এবং বুদ্ধিগ্রাহ ক্রিয়ার প্রভাব লক্ষ্য করি। কিন্তু 
ইংরেজীতে শব্দের এপিগ্রাম ইত্যাদিতে অর্থঘটিত গুরুত্ব বেশী।' অধ্যাপক 
বেইন (34) বলছেন £ 


€৮[1)6 72016810015 21 800816100 ০000050156101 10 12106096 
ড/1)101) 105 08151106 ৪. (21001001815 51)00]১ 1001963 0101: 96065106101) 
€0 50106 10190108100 10068011156 1)00062,60১.১১৩৭ 


ভাষণ-শিল্লে বিপরীত-কথনের সুগভীর তাৎপর্য ও চমৎকারিত্ব £ 
রবীন্দ্রনাথের গান থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে এইবপ প্রকরণের গুরুত্বপূর্ণ বৈচিত্রের 
সঙ্গে সমুন্নত ভাবমহিমার উদ্ভাস লক্ষ্য করতে পারি। 


৬১ 


দৃষ্টান্ত £ অনেক" কথা ষাও ষে বলে কোনে। কথা না বলি (প্রে ১৪৭), 
আকিও হাসির রেথা সজল আখির কোণে (প্রে ৭৮), যে জন দেয় না দেখা, 
যায় সে দেখে ভাগবেদে আড়াল থেকে ( প্রে ৮৯), বহে আনে আলোর কথা 
ছায়ার কানে: হারিয়ে যাওয়া হৃদয় তব, মুর্তি ধরে নব নব (প্রে ১৭২), 
তোমার সঙ্গে বিনা কথার মনের কথা কইতে (প্রে ১১৬), নয়নে তোমার 
উঠিবে জলিয়? নীরব সম্ভাষন। (প্রে ৪২ ), চাঁওয়া-পাঁওয়াৰ বুকের ভিতর না- 
পাঞ্টনা ফুল ফোঁটে বি ২২, স্বদের মানে নামায় দেখেছি, ছুঃখে তোমা 
পেষেছি গান ভরে, হাতিক্বে তোমায় গোপন পেখেছি, পেষে ন্মাবার হারাই 
মিলন ঘোরে পু-গ্রা ৭৪) ইত্যা?, 

উপরের দৃান্ত ৪19! পর্যানোচনা করলে বোঝা যায় যে, কবলমার্ বিরোধ- 
মক ভাষ-.দীকর্ধাই এখানে এ্রধান হারে কঠেনি, বাঠাতিরিক্ত রসের 
বগজনার ন্বতঃস্ফৃত পলাশ হয়েছে রঃনাগুলিতে | জল আখির কোণে হানিব 
রেখা ফুটিয়ে 2ণলার স্থম্ষ মনগ্াত্বিক ক্রিয়া, নয়নে নীরব সম্তীষনাও এব হটিল 
আইভিয়ার প্রশ্গাশ। আশাখিতে হাঁসির কি] কিংব1 নয়নে সগ্যাষণের ক্রিয্বা 
কার্ধ-কারণের ব্ষম সংঘট্ ! কবির ভাঁষণ-শক্তি কতখানি চরমে পৌছতে পারে 
এ'রকম বিপুল দুষ্টান্তের মধ্যে সে পরিচয় স্পষ্ট হয়ে পড়ে। স্থখের মধ্যে দেখা 
কিন্ত দুংথের মধো প্রাণ ভরে লাভ করাও মধ্যে সুগভীর তাৎপর্য প্রকাশ হয় । 
মিলনের প্ররুত মূল্য বোঝাণ জন্য প্রাপ্থির পরে আবার হারিয়ে ফেলা--এসব 
বক্তবাগুলিতে কবির অত্লান্ত অনুভূতি « উপলব্ধির স্বনপ প্রকট হয়েছে! 
বিশিষ্ট পদরচনারীতি এবং বৈদগ্ধ্যভল্গিব চুড়ান্ব সিদ্ধি এসেছে ববীন্দ্রপংগীতের 
মবে;। স্থগশীর ভাব ও শাবনা, তত্ব ও মস্তক উদ্হপ্ধি ও সের বাঞ্জনা 





4. নি ভদএসৌ “ধে অভিবাক্ত হয়েছে খামে শবীজ্জনাণ মালে ধ্বনির শিল্প 
বলেছেন, বাক.শিল্প ও ভাষা-প্রকরণের সবশেষ সাকফলোর সীমায় সেই ধ্বনি ও 
রসের ব্যগ্তনা রবীন্দ্রসংগীতের পংক্তিতে পংক্তিতে প্রক্টিত হতে দেখা ধায়, 
অক্ষর ও শব্দঘঘরিত মিল-পরম্পরা কিংবা বিষম-মিলের মধ্যে সেই বিরাট ভাব- 
ধ্বনির কলগুগুন শোনা যায় । ভাব (007566120) অন্ুষায়ী ভাষণ-রূপ (6012) 
এখানে নিবিড়ভাবে সম্পক্ত! এখানে বিরোধমূলক অলংকার হিসেবে কিংবা 
এদের শুধু ভাষাগত বিষম ব! বিপন্ীত প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য দেখিনা ; ভাবের ও 
চিত্র-দ্পকল্পের তাৎপর্যে দেখি এদের মহিমান্বিত উদ্ভাস। সাধারণ অথচ ভাষণ- 
শৈলীর মুল্যেও এরকম উদাহরণ প্রচুর আছে রবীন্দ্রসংগীতে । আরও দৃষ্টান্ত : 


৬৭ 


প্রেম পর্ধায়ের গান £ কীঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে/নিবিড় 
'বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে (১৫৭), প্রাণে বাজে বাশি নয়নে বহে ধারা ১৫৭৭, 
আমার যাওয়। তে! নয় ষাওয়| (১৭২), স্ৃষণ পরালে বিরহ বেদন ঢাল। (১৭১), 
ছুখের অ।লোয় নেবে। চিনে (১৭৯), যারে যাতনা পাওয়া তারি হাওয়] স্সাগলে। 
ফেন মোরে - ৪), অলথ পথেই ষাওম়া আসা (১৮৬), মম অশ্রনেত্রে কর 
নরিষণ কর” হান্য গতি (১৮৭), দুঃখের পণে লওগো নি (১৯৮), হৃদয় দিতে 
চেয়ে ভেডৌন! হয়, রেখোনা। লু ক'রে মরণের বাশি, মুগ্ধ কারে (২০২), 
দুঃখের প্রমাদে এলে। আছি মুক্তির কাল (২১২), ভাঙল ৭! তাই ধন্য হলে। 
চবণ প।তে (২১১), মুখে হাসি ত€ চোখে জল না শুকায় রে (১৫৩), ইতাাদ। 

পতি পর্যয়ের গান খেকে £ জানাব মধো অজানারে করেছি সঙ্গান ৮৮), 
তোমার মোহন এল ৬ ষযণ বেশে (১০), শৌরছে প্রাণ কাদিয়ে তোলে (৩১), 
না-বল! তার কখাখানি গাগা হাহাকার '৪৬), কাহার শোন কালেস পানে 
ছু;ট (£৬), মরু বে আনে তোমার পাষে ফুমের ভানা। (৫৮, সেই আগুনেন 
কালো রূপ আমার চোখে নাচে (৬০), অলথ তারে বাধা অচিন-বাঁণা (৭৬), 
অচেতন মনোমাঝে তখন ঝিমিনিমি ধ্বনি বাজে (১৩১ ) এসেছিলে তবু আস 
নাই জানায়ে গেলে (১৩৩), ইত্যাদ্দি। 

পৃজা পর্যায়ের গান থেকে £ ছুঃখ যদি না পাবে তো ছুংখ তোমার ঘুচবে 
কবে (২০৪), দুঃখে যখন মিলন হবে আনন্দ লোক মিলবে তবে (২১৯), একহাতে 
ওর কৃপাণ আছে আর একহাতে হার, ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার (২১১), মরণেরই 
পথ দিয়ে ও আসছে জীবন মাঝে (২১১), মুত্যু মাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন 
প্রাণ, শাস্তির অন্তরে ফেথায় শান্তি স্বমহান (২২২), তোমার সোনার 
বালায় সাজাব আজ ছুখের অশ্রুধার (২২৯), মৃত্যুরে ক্গিবে তুচ্ছ প্রাণের উত্সাহ, 
ছুঃখের মন্থন বেগে উঠিবে অমৃত (২৩৪), চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের 
বাহিরে, অন্তরে আজ দেখবো ষখন অলোক নাহিরে (২৫৩), অরূপ কান্তি 
নিরখি অন্তরে, মুধিত লোচনে চাই (২৫৬), নিভৃত মনের বনের ছায়ারটি ঘিরে/ 
ন। দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে/আমার লুকায় বেদনা অঝরা অশ্রনীরে/ 
অশ্রুত বাশি হৃদয় গহনে বাজে (৫৬, দূরকে করিলে নিকট বন্ধু পরকে করিলে 
ভাই, নৃতনের মাঝে তুমি পুরাতন সেকথা ষে ভুলে যাই (৩৬৫), 

অরূপবীণ। রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে (৩৪৭), জীবনে যত পুজা হলো না 
সারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হার! (২৯৬), যারে করুলি হেল সবাই মিলি, 


৬৩. 


আদর যে তার বাড়িয়ে দিলি (৩৪৫) নয়ন ছেড়ে গেলে চলে এলে সকল মাঝে, 
তোমায় আমি হারাই যদি তুমি হারাও ন]1 ষে (৩৮৫), চিরপিপাসিত বাসনা 
বেদনা বাঁচাও তাহারে মারিয়/শেষ জয়ে ঘেন হয় সে বিজয়ী তোমারি কাছেতে 
হারিয়া (১০৪), দেখা দেবে বলে তুমি হও যে অদর্শন (৪৫), নিজেরে হারায়ে 
খুঁজি (পু ৫৮৭), ইত্যাদি । 

বিচিত্র পর্যায় থেকে : যারা সোন। বালির পরে পাকাঘরের ভিত্তি গড়ে 
(১২১), আলোয় যারে মলিন মুখে মৌন দেখি, আধা হলে আখিতে তার দীপ্ধি 
একি (১৯৭), নয়ন সমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ ষে ঠাই (৭৬, 
চাঁওয়া-পাওয়ার বুকের ভিতর না-পাওয়া «নস ফোটে (২২) ইত্যাদি । 

এ রকম শতসহশ্র উক্তি ছড়িয়ে গু“ছয়ে থাকতে দেখি সংগীতগুলোতে ; 
উদ্ধতির লোভ সংবরণ করা মুস্কিল। বাণী-ভঙ্গিতে কেবলমাত্র বিরোধাভাস 
কিংবা বিষম প্রভৃতি অলংকারের সৌন্র্ধই ফুটে উঠেছে বলে নয়, বুদ্ধিতে ও 
হ্দয়ে কাঁব-বিবক্ষিত বাচ্যের রসব্যগ্ন। চকিতে চমক লাগিয়ে যায় । অল"কার 
অপেক্ষা বোধ করি স্থললিত ধ্বনি-ব্যগ্না মনকে বিমুপ্ধ করে। পর্ব অধ্যায়ে 
ধ্বনি ও মিলের দৃষ্টান্তে ধাগৈশ্বর্ষের শিল্প-নৈভব লক্ষ্য করেছি। এখানে সে 
আড়ম্বর ও জৌলুষ নেই, কিন্তু সহজ সরল ভাষ নির্ভরে গুরুতর ভাবের সমারোহ 
দেখি। কুন্তক বলেছেন-_-“কবিবিবক্ষিত-বিশেষাভিধান-ক্ষমত্মম এব বাঁচক 
লক্ষণমূ” | সামান্য সাধারণ শব্দ কিং” বাকা কপির অভিপ্রেত অর্থকে বিশেষ- 
ভাবে প্রকাশ ক'রে দেয়। বিরোধমূলক শব্দ ও বাক্তা রবীন্্রসংগীতে এত বেশী 
কেন? সংগীতের স্বল্প-পরিসরে গভীর ও !বরাট ভাবকে প্রকাশ করতে ভঙ্গি- 
ভীতি লাগে । অলংকার সেই উদ্দেশ্য সহজে সম্পাদন করতে পারে । স'গীতে 
শব্ধ ও অর্থের এত স্ুশ্মতা সে-জন্যই | ওয়াণ্টার পেটার অর্থ *কাশক্মম বিশেষ 
শবককে চরম শব্দ (0071006101৫) লেছেন। তার বক্ত্য-- 1106 07 
010 601 0116 002 07105) 002 079 000051)0) 21010 0176 17001110006 
0 5/0105, (61105) [1320 100161)0 1056 00: [179 [10101210701 50510 ৪৪ 
01)০16 1 01০ 0101006 070) 01956) 92175061006) 08185198010) 69395, 
0: 5006) 23010615 0:01 00 006 9110812 0061)09] 12015921708 01028 
0: 19807 1010 ৩৮ এই একটি শব (015 ৬/০:৭ ) তার মতে চরম 
শব (0004108 ৬/০:৭)। তার মতে কবিতা, প্রবন্ধ বা গানে রাশি রাশি 
শব্দের মধ্যে সেই চরম শব্ঘটি ককি-্প্রতিভানকে উদ্ঘাটিত ক'রে দিতে পারে।. 
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একথা স্বীকার করতে হবে ষে, কবিতা বা গানের পদবদ্বে ধ্বনি-ঝংকার বা 
অন্ুপ্রাস ব! সাস্তমিলের বাহুল্য থাকাটাই ষথেষ্ট নয়, বিবক্ষিত অভিধার অস্তরেও 
সেই তুর-ঝংকার ধাকা চাই। সেজন্য চরম শব্দের সংঘটন আবশ্তিক। 
রবীন্দ্রনাথের কবিতা! ও সঙ্গীতে বাক ও অর্থের এই বিল্ময়কর সম্মিলন আমর! 


কেবলই দেখতে পাই। কবির শুষ্ক শব্-চেতনা অভিপ্রেত ভাব ও অন্তরের 
উপলক্ধিকে সহজে ব্যক্ত করে। এ্যাবারক্রন্থি বলেন-__4৯ 0০০৫ 0065 170 
€0100100986 11) 01061 60 1002155 0৫6 181)508,86 42116170600] 2170 23০1007£ 
17)71510 ) 19০ 00100009365 2 ৫61161)00] 800 55:010108 1000510 11) 
01:06 00 10916 /1790 1)2 1085 60 585 02010111915 ০6109010715 11) 0001 
10911705..**৬/6 ০218 1065০ 06০ ৪0:6১ 0010 01610011510 21017) 0086 
ভ€ 21০ 11) 016 1621 01656170606 0020. ৬৬18 006৩ ০010100€ 
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বৈষম্যে সুষমার সমারোহ £ 

পদবন্ধে বিরোধাভাস ও অন্যান্ত অলঙ্কার। ধ্বনি ও অর্থ সমন্বিত এই 
বিশেষ শব্দ ও পদবন্ধ পূর্ব অন্্চ্ছেদষে সংকলন করেছি। আলোচ্য বিষয়, 
প্রসঙ্গে আমরা বহু পংক্তি তুলেছি । এখানে পদবন্ধে, শব্বে শব্দে বিষমরূপের 
বিপুল দৃষ্টান্ত নিয়ে দেখা ঘাক। সাবলীল সহজ প্রয়োগে (শব , ও ক্রিয়ায়) 
প্রতিটি ব্রবীন্দ্রসংগীতে এর]! ভিড় ক'রে আছে কাননব্যাপী পুষ্পের সমারোহের 
মতো । যেমন £ 

প্রেম পর্যায়ের গান থেকে : হাসির হনে, করুণ অরুণ অধরে, নীরব 
সম্ভাষণ, পথের শোতেই ভাষা, নিবিয়! বীচিল, কুহরিল মৌন পাখি, কি 
শুনেছিস ঘুমের ঘোরে, ভীষণ মধুর, ভালোবাসারই ঘায়ে, দুখের মাধুরী, করুণ 
হাসি, দুখের আলোয়, না-বল! বাণীর, নিষ্ঠুর সতা, মধুর বেদন, অধর মাধুরী 
ধরেছি ছন্দোবদ্ধনে, বিরহ মধুর হলো, কাছে পেয়ে কাছে ন। পায়, কাছে থেকে 
কাছে না পায়, কাছে এসে তবু কেন রয়ে গেলে দূরে ( প্রে ৩২* ), নিজের-ধনে 
কি নিজে চুরি করে লবে (প্রে ৩২৯), আভরণে আজি আবরণ কেন তবে, বিনা 
সাজে সাজি (এ), স্থখের বেদনা, সোহাগ যাতনা, ইত্যাদি । ্‌ 

পূজ] পর্যায়ে £ মৌন মন্দ্র ভাষণে, নিজেরে হারায়ে খুঁজি, রুদ্র নিষ্ঠুর মেহ, 
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অবারা অশ্রুনীরে, অলখ আলোকে, অরূপ কাস্তি মুর্দিত লোচনে চাই, অরূপ 
মৃতি, অরূপের কত রূপ, মরবারই আনন্দে-রে, রুত্র নিষ্ঠুর স্মেহ, অঙ্গবিহীন 
আলিজনে, ও অকৃলের কৃল, অনাথের নাথ, পতিতের পতি, অবোলার বোন, 
ইত্যাদি। 

আপাত-বিরোধ তাৎপর্ষে বিরোধ-অবসান হ'য়ে কাব্য-চমৎকারিত্ব হ্ষ্টি 
করে। উদ্ধৃত পদগ্ুচ্ছ ও পংক্তিগুলোতে হয়েছে বিরোধাভাস ইত্যাদ্ি। 
আমর! বলেছি, কেবলমাত্র আলংকারিক বিচারে ররীন্ত্-বাকৃ-প্রকরণের মূল্যায়ন 
হয় না। প্রকৃত রসব্ধপের এবং চিত্র ও সঙ্গীত ধর্জের আকর হিসেবেই এদের 
মূল্য । এভাবে নিয়লিখিত কয়েকটি অলংকারের দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হ*লো৷ ।৩৯ক 

বিষম : কারণ ও কার্ষের আপাত-বৈষম্যব্প কিংবা বিপরীত ফলের 
চমৎকার-সৌকর্ষ ) রচনারূপ হলো,__তুমি যে তৃূলেছ, তুলে গেছি তাই এসেছি 
তুলে (প্রে ১৯*)- পুনঃপুনঃ উক্ত “ভুল” শব্দের ষমক-সদৃশ অলংকারের ওপরে 
স্থন্দর ধ্বনিময় অর্থালংকাঁর। দূরে যবে ধাবো সরে তখন চিনিবে মোরে 
(প্রে ৩*৭), হাতের ধর] ধরতে গেলে, ঢেউ দিয়ে তায় দ্বেই ষে ঠেলে (প্রে ৩১৯), 
তোমায় নতুন করেই পাবো! বলে হারাই ক্ষণে-ক্ষণ। দেখ! দেবে বলে তুমি 
হও যে অদর্শন (পৃ 9৫) ইত্যাদি। 

অলঙ্গতি;: কারণ ও কার্ধ ভিন্ত্র আশ্রয়ে, কিন্তু ভাবার্থের। সুন্দর গুরুত্ব ও 
চমৎকারিত্ব। কাছে ঘবে ছিল পাশে হলে ন] যাওয়া, চলে ষবে গেল তারি 
লাগিল হাওয়া (প্রে ১৯১)-_-কারণ ও কার্ষের ক্রমটি চমৎকার, কাছে ছিল অথচ 
যাওয়। হয়নি, চলে যেতেই তার মূল্য ম্মরণ করা। এমন দৃষ্টান্ত: পরের 
মুখের হাসির লাগিয়া অশ্রু সাগরে ভাসা (প্রে ৩১৩), তোমার দ্বারে কেন আদি 
ভুলেই ষে যাই, কতই কি চাই। দিনের শেষে ঘরে এসে লজ্জা ষেপাই 
(প্রে ২৪৩), নিজেরে করিতে গৌরব দান, নিজেরে কেবলই করি অপমান 
(পৃ ৪৯২) ইত্যাদি। 

বিশেষোক্তি £ কারণ সত্বেও কাজ বা ফলের অভাব গ্যোভিত হু”লে হবে 
বিশেষোক্তি। গন্ধ আসে কেন দেখিনে মাল] ( প্রে ১৮৫ ), পায়ের ধ্বনি শুনি, 
পথ নিরাল! (প্রে ১৮৫), আমি জলের মাঝে বাস করি, তবু তৃষায় শুকায়ে মরি 
(প্রে ৩৯১) ইত্যাদছি। 

বিভাবনা £ বিন। কারণেই কাজের উৎপত্তি ব1 ঘটন।, কিন্তু কল্পিত কারণ 
উল্লেথে বা অনুল্পেখে কার্য সিদ্ধির কবি-কল্পনা । যেমন : যারে হায় না পাওয়া 


৬৬ 


ভারি হাওয়া! লাগলে! কেন মোরে (পে ১৮৪), ষে গান কানে যায়না শোনা, 
সেগান যেথায় নিত্য বাজে । প্রাণের বীণ নিয়ে যাবে! সেই অতলের সভার 
ষাঝে (পৃ ৬০৭), ইত্যাদি। 
অপহূতি : সাদৃশ্টমূলক অনংকার হলেও ভাষা-ভঙ্গিমার আপাত-বৈষম্যের 
চম্ৎকারিত্ব দেখে আলোচ্য প্রসঙ্গে এই অলংকারটি নেওয়। হলো। ভাষা ও 
ভাবের হুদ্্প ও বৌদ্ধিক কারুকৌশল এরকম অলংকারেও থেষ্ট আছে। প্রকৃত 
€( উপমেক্ ) কে অস্বীকার বা নিষেধ ক"রে অগ্রকৃত (উপমান ) কে প্রতিষ্ঠা 
করার কাব্যকৌশলকে অপহৃ,তি বলা হয়। নহে, ছলে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয় । 
তোমার পূজার ছলে তোমায় তুলেই থাকি ( পূ ১৩২), 
দয়ার ছলে তুমি হয়োন। নিদয় (প্রে ২২), মিলন ছলে বিরহ আনো 
( প্রে ১৬২), আনন্দ আজ কিসের ছলে কাদিতে চায় (পৃ ৩১৮), 
কে বলে ষাও ষাও আমার যাওয়া তো। নয় যাওয়া ( প্রে ১৭২), 
এ তো খেল। নয় খেল! নয় এ যে দহন জ্বালা সখি ( প্রেম ৩১৫), 
ওর সবে ষায় আর বীশিশ্পানে চায় হাঁসি ছলে (প্রে ১৭), ইত্যাদি। 


কবিগুরু এই কৰিত্বপূর্ণ কাব্য-কৌশলটিকে গানে 'এতবেশী গুরুত্ব দ্বিয়েছেন 

বে, পুরো এক একটি গানের প্রতি পংক্তিতেই এই বিষম বাকৃ-নিমিতি দেখা 
সাবে। কবিতার বড় পরিসরে বিভিন্ন কাব্য-প্রকরণ প্রযুক্ত হয়, গানের স্বক্স 
পরিসরে সেগুলি পাঁয় গভীরতা ও ঘনত্ব (10615105 )। কাজেই এক একটি 
পানের প্রতি চরণে এই বাকৃ-প্রকরণ যুক্ত-হওয়া এক বিশেষ ঘটনা, ষ৷ অন্যত্র 
ছুর্লভ। এরকম অনেক দৃষ্টান্তের একটি উদ্ধত করেছি প্রথমে--“আধারের লীলা 
আকাশে আলোক লেখায় (বি৮৯)। আমাদের দ্বিতীয় উদ্বাহরণ : 

লুকালে বলেই খুঁজে বাহির করা 

ধর] বদি দ্রিতে তবে যেত না ধরা । 

পাওয়। ধন আনমনে হারাই ষে অধতনে, 

হারাধন পেলে সে ষেহদয় ভর।। 

আপনি ষে কাছে এল দূরে সে আছে, 

কাছে ষে টানিয়। আনে সে আসে কাছে। 

দূরে বারি যায় চলে, লুকায় মেঘের কোলে, 

তাই সে ধরায় ফেরে পিপাসাহরা। £€ প্রেম ৩২৫) 


৬৭ 


সম্পূণ গানটি বিষম-ভাবের দোলায়. দোলায়িত। কেবল ভাব নয়, বুদ্ধির মূ 
ধ'রে নাড়া দিতে দিতে গানের গতি প্রতিটি চরণের (পংক্তির ) ওপর দ্বিস্বে 
প্রবাহিত হয়েছে। গোপন অন্বেষণ, পাওয়া-হারানো, দূর-নিকট, শুফতা -বর্ষধ 
ইত্যাদি ছুই বিপরীত-এর ঘন্-বোঁধ ও তাদের সুমহান তাৎপর্য বুঝে উঠস্চে 
না৷ পারলে রবীন্দ্রসংগ্রীতের অন্তরে প্রবেশ কর যাবে কি করে? 
তৃতীয় উদ্ধৃতি ঃ 
কাছে থেকে দূর রচিল কেন গো্খাধারে | 
মিলনের মাঝে বিরহ কারায় বাধারে । 
লমুখে রয়েছে স্থধ! পারাবার নাগাল না পায় ভবু আখি তার 
কেমনে সরাব কুহেলিকার এই বাধারে। 
আড়ালে আড়ালে শুনি শুধু তারি বাণী ষে, 
জানি তারে আমি, তবু তারে নাহি জানি ষে। 
শুধু বেদনায় অস্তরে পাই, অন্তরে পেয়ে বাহিরে হারাই__ 
আমার ভূবন রবে কি কেবলই আধা রে। (প্রেম ২৬৯) 
এরকম প্রত্যেক চরণে বিপরীত ভাষণ-শিক্পের সমারোহ আরও অনেক গাছে 
প্রকটিত। সম্পূর্ণ গানটিই এই অসামান্ত বিষম-ভাষণ-কৌশলের মাধ্যমে 
গভীরার্থ ব্যগ্ুনার অভিব্যক্তি ঘটিয়ে দিয়েছে। এরকম কিছু গানের প্রথম 
পংক্তি উল্লেখ করা হলো! : 
আমার না বল! বাণীর ঘন ঘামিনীর মাঝে ( পুজা ৫৬) 
না চাছিলে যারে পাওয়। যায় তেয়াগিলে আসে হাতে ( প্রেম ২৬১) 
লুকিয়ে আস আধার রাতে তুমি আমার বন্ধু ( পুজা ৯* ), চোখের 
আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে ( পুজা ২৫৩ ), স্থখের 
মাঝে তোমায় দেখেছি দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভরে (পৃ+গ্রা৭৪) 


সম্পূর্ণ এক একটি গানে এত বৈপরাত্যের আভাস-তত্বঃ মনন-শীলতা, 
বৌদ্ধিক চেতনা ও গুরুভার দার্শনিক প্রত্যয়; অথচ সজীব সতেজ মহিমা ও 
রসব্যঞ্জনায় এবং বিন কবিব্যক্তিত্বে তারা কতো! সংবেদনশীল ও আনন্দকর । 
বাংলা কাব্য-সংগীতে এরকমটি কখনও দ্বেখা ষায় নি। আবার ভাবোপযোগী 
স্থরারোপ ক'রে কবি এখানে অনির্চচণীয় আনন্দলোক হ্ঙ্টি ক'রে দিয়েছেন। 
এমন পূর্ণায়ত সার্থক সফল রচনা! কবিতার রাজ্যেও সচরাচর অপ্রতুল । 


৬৮ 


আর একটি প্রসঙ্গ : 
বিদায় বিষগ্রতার পটভূমিকায় সংস্থাপিত কবির আশাবাদ তার বেশী সংখ্যক 


খানে নানা তাতপর্ষে প্রকাশ লাভ করেছে। 


হৃদয় 'পাঠকের চিত্ত এ গ্রসঙটি 


নিয়ে বিচলিত হবে। কবি এ ধরণের গানে ইমন, পূরবী, প্রভৃতি করুণ রসের 
রাগিণীর স্থুর সংযোগ করেছেন। বাণীও স্থুরের সঙ্গে বিদগ্ধ দার্শনিকতা 
দ্িষিশ্রিত হ'য়ে নিবিড় মধুর রসলোক রচনা ক'রে দিয়েছে। 


আমার জীর্ণপপাত1 যাবার বেলায় বারে বারে, 
ডাক দিয়ে ঘায় নূতন পাতার দ্বারে দ্বারে । 


দিনের শেষে নিবল ষখন পথের আলে।, 


সাগর তীরে যাত্রা আমার ষেই ফুরালো, 
তোমার বাশি বাজে সাজের অন্ধকারে, 


শৃন্যে আমার উঠলো তারা সারে সারে। ( বিচিজ্র ২৮) 


ইমন হরে ধ্বনিত এই বেদনার অনুভূতি পরম সাত্বনায় উত্তরণ করেছে । জগতে 
কিছুরই শেষ নেই। বাহাতঃ কোন কিছুর আপাত ধ্বংস ও বিলয় দেখা যায়; 
মরজগতে আপাত মৃত্যুর ঘনঘট1॥ আসলে কোন কিছুরই বিলয় হচ্ছে না। 
মহাবিশ্বের গতি-আবর্তে এ এক অক্লান্ত খেলা । এ খেলারও শেষ নেই। 
নাহি যে শেষ কথা কে বলবে? 


ফুরায় ষা তা ফুরায় শুধু চোখে, 
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে । 
পুরাতনের হৃদয় ট্রটে আপনি নৃতন উঠবে ফুটে, 
জীবনে ফুল ফোটা হ'লে মরণে ফল ফলবে। 
শেষ নাহি ষে শেষ কথা কে বলবে? (পূজা ৬*৬) 
সব কথ] সব কথার শেষে, এক হয়ে যাক মিলিয়ে এসে । 
ত্তব্ধ বাণীর হৃদয় মাঝে গভীর বাণী আপনি বাজে, 
সেই বাণীটি আমার কানে বলো।। (পৃ ৬.৫) 
তোমায় নতুন করে পাব ব'লে হারাই ক্ষণে-ক্ষণ 
ও মোর ভালোবাসার ধন। 

দেখ! দেবে ব'লে তুমি হও যে অদর্শন 
ও মোর ভালবাসার ধন। 


৬৯ 


শেষ 


ওগো, তুমি আমার নও আড়ালের, তুমি আমার চিরকালের-__ . 
ক্ষণকালের লীলার শ্রোতে হও বে নিমগন। 
ও মোর ভালোবাসার ধন। (পুজা ৪৫) 
এই গ্রসঙ্গেই বলি, কবির অধিকাংশ গানে_-বিশেষ ক'রে পুজা, গ্রে, 
বিচিত্র, প্রকৃতি পর্যায়ের গানে হাদি ও অশ্রু, কিংবা হাসি ও কান্না-_এই 
বিপরীত কথ? ছুটির ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছে ; কোথাও সম্মিলিত তাৎপর্ষে তারা 
প্রোজ্জল। হাসি ও অশ্রু বোধকরি কবির উপলব্ধির নিবিড় ছুটে। আধার । এবং 
ভাষান্যঙ্গ হিসেবে ব্যথা, বিরহ, কাদন, বিদায়, উদনা, অশ্রজল, বিচ্ছেষ, 
কান্না ইত্যাদি নিবিড় ও করুণ শব্গুলি অধিকাংশ রবীন্দ্র-সংগীতের সঙ্গে যুক্ত 
আছে। দুখ জাগানিয়া এই গানগুলোতে আছে কান্নাধারার দোল। | হাসি ও 
আনন্দের সঙ্গেও করুণ মাধুরী প্রায় সব গাঁনেই পেলব মহিম। প্রকট করেছে। 
হাসি ও অশ্রু; মম অশ্রনেন্রে কর বরিষণ করুণ হান্ত ভাতি (প্পে ১৮৭) 
চোখের জলে সে ঘষে নবীন রবে (প্রে ১৭৯) 
পরানে বাজে বাশি, নয়নে বহে ধারা (প্রে ১৫) 
রাখে! তুষ্ি তারে সিক্ত করিয়া সুখের অশ্রজলে (প্লে ৩১৮) 
শাকিয়ো হাসির রেখ। সজল আখির কোণে (প্রে +৮) 
চোখের জলে মিশিয়ে হাসি ঢেলে দে তার পায় (প্রে ১২*) 
মুখে হাসি তবু চোখে জল ন1 শুকায় রে (প্রে ১৫৬) 
হাসির কানায় কানায় ভর] নয়নের জল (প্র৮১) 
হাসি ঢাল। স্থুর গলিয়া পড়িবে ক্ষণিক অশ্রধারে (প্র ১৪৪) 
ফাগুন দিনে গে! কাদন-ভরা হাসি হেসেছি (প্র ২*১) 
অশ্র-ধোওয়া কাজল রেখা আবার চোখে দ্িকৃন। দেখ। (নাট্য ৮২) 
অধর ও নয়ন প্রত্যক্ষ ূপকল্পে বা ইমেজারিতে প্রোজ্জল বলে এই শরীরাঙ্গের 
ক্রিয়াগুলো (অর্থাৎ হাসি ও অশ্রু) বিমূর্ত থেকে প্রতিমায় যু হ'য়ে উঠেছে। 
“আকিও হাসির রেখা সজল আখির কোণে+__হাসির একট] রৈখিক রঙ্জ 
আছে, তাকে বিষম উপাদান 'চোখের জলে'র সঙ্গে কম্পোজিশান ক'রে নিবে 
আপাখির কোণে লাগানে। যায়, _অশ্রধোওয়া কাজলরেখা । এ আখিতে বাহ্- 
বিমোহন কজ্জল আক! হয়নি, হুক্ম চেতনার রূপ-রসের ব্যগুনা সে অঞ্ন 
রেখায়। সেখানে স্থখ ও দুঃখের নিবিড় আবেগে ও আকুলতায় হাসির রও ও 
চোখের জল একাকার হ'য়ে ছল্‌ ছল্‌ করে কাপছে । অপূর্ব! 


শী 


তিন 


বিশেষণ-প্রয়োগ, প্ববিষ্যাস কৌশল:ও বাগ.বিভূতিতে অসামান্ঠ শিল্পায়ন । 


রবীন্নাথের কাবারূপনিগিতির বিভিন্ন উপাদানগুলে। কবির অস্ত:পাতী 
অভিজ্ঞতা, মনন. ও জীবন রস-গ্রতিবিশ্বী শক্তিরই বূপভেদ। শবশকির 
দিব্যগ্যোতন1, ভাষার সুক্ষ বিভৃতি ও স্থরধর্মকে তিনি অকেশে অবলীলাক্রমে তার 
বিশাল ব্যাপক সাহিত্য-ক্ষেত্রে বীজাকারে ছড়িয়ে ফল ফলিয়েছেন বিম্ময়কর 
সাফল্যের সঙ্গে | তার প্রচণ্ড উপলব্ধির সমপাতী ভাষা-প্রকরণে ছুটে? উপাদ্ানকে 
বিশেষভাবে সক্রিয় হতে দেখা যায়, একটি চিত্র, অন্যটি সংগীত । বাহ্‌ ও ক্ষুদ্র 
ভাষা-বৈশিষ্ট্যে রবীন্দ্রনাথের কবিত। ও কাৰ্যসংগীতের ষে বন্ু-প্রকরণ লীলা, 
তাকে বিশ্লেষণের উপযোগিতা যে কতখানি, তা আমরা বিভিন্ন পরিচ্ছো- 
গুলোতে অনেকট। ব্যবহারিক বৈশ্য ব্যাখ্য। করেছি । এখানে বিশেষণ ও পদ্ব- 
সংগঠন এবং বাগবিভূতির অসামান্ততা বিষয়ে তথ্যগত বিশ্লেষণের চেষ্ট। করেছি। 
বুকৃপতি-র এক অসীম শক্তির রূপ দেখে আমর! বিস্মিত না হ'য়ে পারি না। 

এখানে ভাষার সাধারণ ও দুরূহ বূপশৈলীর পর্যালোচন। করতে সর্বাগ্রে 
ষে ব্যাপারটির সম্মুখীন হতে হয়, তা হলে বিশ্ময়কর বৈদগ্ধা-ভঙ্গিম।। 
কয়েকটা পদ্দ ৰাক্যে প্রযুক্ত হু,য়ে অর্থ প্রকাশ করলেই কাব্যের সব প্রকাশ 
হলো না। শবাার্থো৷ সহিতো৷ কাব্যম্‌,_কথাটির তাৎপর্য গভীরতা-ব্যগুক। 
ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রিগণ সব বূপোপাদানগুলোর অনেক উরে ভাব-ধ্বনি ও 
রসগত ব্যগ্তমাকে কাব্যাত্বা বলে প্রতিপন্ন করেছেন। বোধকরি, কুস্তকই 
অনেকটা স্পষ্টার্থে তার বক্রোক্তিজীবিতবাদদে কাব্যের বাকৃরূপের প্রকরণ- 
শৈলীর আবঠ্ঠিক প্রাধান্তের ইঙ্গিত দিয়ে গেছিলেন। কাব্যাত্মার স্বরূপ 
প্রণিধানে শান্ধিক বক্রতা বা বিদপ্ধভঙগির গুরুত্ব কতথানি তা পাশ্চাত্যে 
অধিকতর আগ্রহে আলোচিত হয়েছে; করেছেন এলিয়ট প্রমুখ রূপবাদী 
কবিগণ। “বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ'-_বাকৃ ও অর্থের সমন্বয় ও ম্বূপ বিশ্লেষণে কত 


বিচিত্র মতবাদ স্য্টি হয়েছে । এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কবি স্থধীন্দ্রনাথ দতের 
উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেন-_ 


“অভিজ্ঞতা ও অভিব্যক্তির অছৈত যে সাত্বিক নংকল্পের পরাকাষ্ঠা, তার 
প্রত্যেক পর্বে ভাবনা ও বেদনার এঁক্য তো ।অপরিহার্য বটেই, এমনকি তাতে 
ঈতর বিশেষের সাযুজ্য অথবা অস্তর-বাহিরের মিলন পার্বভী-পরমেশ্বরের মতোই 
নিবিড়; এবং বাগ.+অর্থের উদ্ধাহবন্ধনে কালিদাস ও মালার্মে প্রথম ও শেষ 


খ১ 


ঘটক নন, দের পূর্বে ও পরে বে সৎ কবিদের দেখি, তারাও সেই বৃত্তির 
উপজীবী। স্থতরাৎ এ-রকম কোনও ভাব বা আবেগ নেই, যা! কায়মনো- 
বাক্যের সহযোগ-ব্যতিরেকেও, কেবল কাব্য রচনার উপযোগী ; এবং ছন্দ ও 
অন্ুপ্রাস, উপমা ও রূপক তখনই লার্থক, হখন তন্দ্রা প্রাগুক্ত অবৈকল্যের 
একাস্তিক উপলব্ধি অন্তের গোচরে আসে। উপরস্ত বচনমাত্রে বিশ্লিষ্ট শব্ধের 
উদ্দেপ্তমূলক সন্গিপাত) এবং বদি মানি যে, সাধারণ শব্দ ম্বাতন্ত্র্ছচক, তবে 
বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিম, অব্যয় ইত্যাদির অন্বয়ে হয়তো বা একট। অপ্রাকৃত 
পরিপ্রেক্ষিত বিছ্যমান। কোলরিজ আবার ভজিফ্ক্ছেলেন যে, কবিতা শ্রেষ্ঠ 
শব্দের লর্বোত্কষ্ট বিন্যাস, এবং সেই শৃঙ্খলায় ইচ্ছাশক্তির স্বাক্ষর যতই স্পট 
হোক, কবির শব্ব নির্বাচনে ছন্দের প্রভাব আরও পরিফ্ষার। অস্ততঃপক্ষে 
তাই ভালেরি-র বিশ্বাদ; এবং সংগীতে ত্বরের অনুক্রম ষেমন আত্মনিয়স্ত্রিত, 
তেমনই কাব্যের শব্দসমষ্টিও অন্যোন্তনির্ভর বলে তিনি প্রচার করেছিলেন যে 
উভয়ে সমান সাবলম্বী, উভয়ন্্র মুল্যের ভিতি নিজস্বে 1৮8০ 

কথাগুলি মনে রেখে এবারে রবীন্দ্রসংগীতে বাকৃ-প্রকরণ ও পদবিন্তাসের 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়রূপ লেখা গেল। 

প্রথমতঃ উক্তি ও উপলব্ধির বাচনিক (শাব্দিক/ভাষাগত ) কূপ একটি 
উদ্দেশ্যমূলক সন্লিপাত, রবীন্দ্রসংগীতের পদ্দবিন্তাসের ক্রম ও পারস্পরিক মিলে 
একটা গভীর উদ্দেশ্য লক্রিয়। কোলরিজের কথা £16 19256 ড/015 1 
0১61: 7650 01] রবীন্দ্রসংগীতে বনুপ্রকরপণ-বৈচিত্রী হয়ে উঠেছে । ভাবকে 
উপলক্ষ্য ক'রে ভাষাটাই অনেক ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে ব'লে অনেক 
সময় পাঠকের ভ্রান্তি আসতে পারে । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে ভাব ও ব্ূপ 
( কন্টেন্ট ও ফর্ম) অকল্পনীয়রূপে অদ্বৈত। 

দ্বিতীয়তঃ বিশেষ্য, বিশেষণ, অব্যয় প্রভৃতির মধ্যে বিশেষণের গুরুত্ব কবিকে 
কতখানি অনুপ্রাণিত করেছে তা দেখতে পাই। এক, ছুই, তিন, চার এবং 
তারও বেশি বিশেষণ কবি হ্বচ্ছন্দভাবে গানে প্রয়োগ করেছেন। বিশেষণ 
প্রয়োগ গগ্য-গল্প-নাট্যসংলাপ এবং কবিতাতেও সমানগুরুত্বে লক্ষ্য কর! ঘায়। 
বিশেষণে সবিশেষ বলতে কবির অসীম উৎসাহ। 

তৃতীয়তঃ বিভিন্ন পদ ব শব্দ ধ্বনি, অন্ুপ্রাস, মিলের ভূমিক। নিয়ে পদবদ্ধে 
সংগীত-ধ্বনি সম্ভাবিত করেছে। যা আমরা পূর্ববর্তী অন্ুচ্ছেদগুলোতে ব্যাখ্যা 
করেছি। 


৪৬১ 


চতুর্থতঃ পদ্দবন্ধে পদগুলির ক্রম (০01৩:) নিয়ে কবি বিশেষ পরীক্ষা 
গ্সিরীক্ষ। করেছেন ব'লে মনে কর। ষেতে পারে । সংগীতের কবিতাকে বতটা 
সম্ভব বৈচিত্র্য দান কর! যায়, কবি অবলীলায় তা করেছেন। কবিত। ও গণ্ঠের 
ভাষায় তিনি ঘষে বিচিত্র গ্রকরণ-কৌশল সম্পার্দন করেছেন, গানেও তাই দেখি । 

পঞ্চমতঃ ব্রবীন্দ্রসংগীতের ভাষায় এসে মিশেছে প্রাচীন বাংলা, পদ্াৰলীর 
াঁষা, তৎসম, তদ্ভব, কিছু দেশী ও বিদেশী শব্দ; কার-ও সঙ্গে কোনে গরমিন 
নেই এতটুকু। | 

ষষ্ঠত: রবীন্দ্রসংগীতের ভাষায় একটা তীত্র চলিষুতা আছে। শন্, 
পন্ববিন্তাস, ক্রিয়া, সর্বনাম, বিশেষণ ইত্যাদিতে চলিতবাংলার স্হজ প্রভাব 
পড়েছে। গুরুগস্ভীর ভাষাভঙ্গিমার সঙ্গে আটপৌরে হাল্কা ধাতু ও শব্দের 
সংষোজনাও দেখা যায়। 

গ্নীতিকবিতা৷ অপেক্ষা কাবাগীতির ভাবপরিমগ্ডল সীমাতিশায়ী ও বিপুলভাৰে 
পরিব্যাপ্ত। অথচ বপার্জিকের মানদণ্ডে গ্রতিকবিত। অপেক্ষা কাব্যসংগীতের 
পরিসর সংকীর্ণ; প্রত্যেকটি সংগীতের বাচনিক রূপ সংক্ষিপ্ত, অর্থাৎ স্তবকবন্ধ 
প্রায়, নিঘিষ্ট। কাজেই ভাবের সমারোহ, স্থরের উজ্জ্ীবন ও রসের উৎসকে 
রক্ষা করতে ভাষাকেও তেমনি হ'তে হয়েছে স্থিতিস্থাপক, শক্ত ও কোষন, 
ভীক্ষ ও পেলব এবং সর্বাবয়ব অলংকারধমী। কম ভাষায় অনেকবেশি ভাৰ 
প্রকাশ করতে হয়েছে ব'লে ভাষ! হয়েছে শুস্্ ও ব্যঞ্জনাধ্মী। রবীন্দ্রনাথ ভাষা 
রচনার জতুলনীস্ব শৈলী দেখিয়েছেন তার গছ, নাটক, গল্প, কবিত। সর্বত্র 
স্টাইল ও বাপবিভূতির অধিক সফলতা কোথায়, আমর বিভিন্ন রচনার উদ্ধৃতি- 
সহ তুলনামূলক আলোচনা করেছি। তার গানে সর্বজন-ব্যবহৃত বিশেস্ত, 
ঘিশেষণ, ক্রিয়া, অব্যয়, দেশী বা তদ্ভব শব্গুলে কেমন অলৌকিক বৈশিষ্ট্য 
ও প্রন্দ্রজািক মায়ায় ধর। পড়েছে, সাধারণ পাঠক নহঙ্জেই অনুধাবন করতে 
পারবেৰ। কিন্ত কোনো বিদগ্ধ পণ্ডিত সেই কারুকরণে সামান্ততম পরিমার্থন 
ও সংযোজনের কথ! কল্পনাও করতে পারবেন না। 

রুবীজ্সংগীতের ভাষানির্যান এমন এক শ্বজ্ঞাপ্রক্থুত, ধার নাগাল কোনো 
বিদ্ধ ঘনীষী সমালোচকেরও পাওয়ার কথা নয়। রবীন্দ্রসংগীতের ভাষণ- 
শৈলীতে এবং বাগৈশ্বর্ষে এমন সব আশ্চর্য উপাদান আছে, যা কোনো। শ্রেষ্ঠ গন্ধ-' 
€লেখক কিংবা কবির পক্ষেও তার সামান্য অংশ অর্জন কর! সম্ভব ব'লে মনে হয় 
না। তিনি তার হ্বেচ্ছানিয়্ত্রী ক্ষমতায় শব্দশক্তিকে হথেচ্ছ কাজে লাগিয়েছেন । 
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হ্কঠিন ঘননিবন্ধ গাল্ীর্যময় তৎসম পদবন্ধ অবলীলাক্রমে সংগীতের 
উপযোগী হয়ে উঠেছে। স্থরের দিকে তাকিয়ে ভাষাকে অত্যন্ত পেলব ও সরজ্ 
হতে হয়, কিন্তু রবীন্নাথ সংগীতে তার ব্যত্যয় ঘটিয়ে গীতভাষার জগতে, 
কাব্যসংগীতের ক্ষেত্রে অকল্পনীয় ঘটনা ঘটালেন। আবার, স্থুরের উপযুক্ত হবে 
না, এমন ভাষাঁকেও রবীন্দ্রনাথ প্রশ্রয় দেননি। বলেছেন “আমার গানের 
কবিতাগুলিতে বাক্যের আস্করিকতাকে আমি প্রশ্রয় দিইনি, অর্থাৎ সেই লৰ 
ভাব, সেই সব কথা ব্যবহার করেছি, স্থরের সঙ্গে যারা সমানভাবে আসন ভাগ 
ক'রে বসবার জন্তই প্রতীক্ষা করে।” 

সংগীতের বাকৃশিল্পের ওজঃ, প্রসাদ ও মাধুর্ষ-গুণ এতকাল কেউ ধার কল্পনা 
করতে পারেন নি, রবীন্দ্রসংগীতে তা সম্ভব দেখে তারা বিস্মিত ও পুলকিত 
হবেন। শুধু তাঁই নয়, ভারতীয় রাগরাগিণী ও বিভিন্ন উৎস থেকে স্থর ও 
স্থরের কাঠামোকে নিয়ে তিনি বাগৈশ্বর্ষের সঙ্গে সন্নিপাত ঘটিয়েছেন। 
রবীন্দ্রলংগীতে স্থর ও ভাষা কোন্টি বড়, এ পার্থক্য ও বিভেদ খো। অনাবশ্তক 
মনে হবে। কাজেই একথা মনে রেখে আমরা তার ভাষণ-গ্রকরণ-শৈলী 
পর্যালোচনা ক'রে সমগ্রের স্পর্শ নিতে চেষ্ট। করবো। 

আমার্দের প্রধান আলোঁচন", পদবিস্থাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশটি অর্থাৎ 
বিশেষণকে নিয়ে । রবীন্দ্রনাথ বিশেঙ্য-বিশেষণ বিন্যাসের দ্বার ভাষার বূপপত্ত 
ও ভাবগত মূল্য সম্পর্কে সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন “কারশ্বরী চিত্র” প্রবন্ধে । 
 সংস্কতভাষার শব্দধ্বনির সুক্ষ ক্রিয়া! ও স্থরধর্ম সম্পর্কে৪১ এবং বিশেষণের প্রভাব 
সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তার ওপর প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেরও ভাষার প্রভাৰ 
অনেকে লক্ষ্য করেছেন । আমি বলতে চাই, রবীন্্নাথের ওপর প্রভাবট। বড় কথ 
নয়, অনুপ্রেরণাই ছিল আসল কথা । নকলনবিশি নয়, প্রচণ্ডতম আতীকরণ । 
গ্ীতগোবিন্দের কাস্তকোমল পদাবলী তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। 745 
চ২.61017)1556100০ গ্রন্থে তিনি বলেছেন, 076 50000 0 0176 চ70103 210 
6102 1116 01 0006 006012 1160. 905 10911)0 ৮৮101) 19100015501 ভ/015061- 
£] 0০2,065.” 

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, বিশেষ্য বিশেষণ প্রভৃতি অনেক শব জয়ঘেব ও 
কালিদাসের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন ।৪২ ডঃ সেন তার বক্তব্যকে 
উদ্দাহরণ সহযোগে প্রমাণ করতে চেয়েছেন । অলস, নিবিড়, তরল, তল, তিমির, 
পুলক, বিপুল প্রভৃতি শব্দ জয়দেব থেকে নেওয়া । যেমন : অলস নিমীব্িক্ত 


৭৪ 


লোচনয়া, দোর্বল্লিবন্ধনিবিড়স্তন পীড়নানি ইত্যাদি শ্রীসেন আরও বলেছেন 
ষে, বিরহ, স্তিমিত, চির, নিত্য, বলাকা, পাওু, প্রভৃতি শব কালিদাস থেকে 
নেওয়া । মহাকবিদের মধ্যে যুগাতিশায়ী লেনদেনের সম্পর্কের ব্যাপারটি এভাবে 
ব্যাখ্যা করার সার্থকতা আমি দেখি না। বিশাল রবীন্দ্রচনায় কোটি কোটি 
বাকৃরূপের প্রকরণ-লীলায় তিনি নিজেই লীলাকারী। আমর] তার সংগীত ধরেই 
সেই ক্ষমতাকে বুঝে নিতে পারবো । সংস্কৃত ভাষাদর্শের স্বীকরণ তার গানেই 
অধিক । ক্ষুদিরাম দাসও এই কথা বলেন, “কবিতার চেয়ে সংগীতে এই চমৎ- 
কারিত্বের দ্রিকটি অধিকতর সহজভাবে প্রকাশিত হয়েছে বল ষেতে পারে ।”৪৬ 

রবীন্দ্রনাথ বলেন, ভাষার সহজ, খজু ও স্বচ্ছন্দ চলন ও বেগ ভাবের স্বরূপ 
উদঘাটনে অধিক সক্ষম। তিনি বলেছেন, গল্পে চিত্র ফোটাতে এবং সংগীতে 
অনিবর্চনীয়তাকে প্রকাশ করতে সংস্কৃতভাষ। সক্ষম হয়নি। ইংরেজী লিরিকের 
মতো কালিদাসের বিক্রমোর্শীর গান ও জয়দেবের পদ্দগান কিছুট। সার্থক হলেও 
“বাঙালী বৈষ্ণব কবিদের বাংল! পদাবলীর সহিত তাহার তুলন] হয় ন1৮৪৪ 
বৈষব পদ, বাউল্পদ, সংস্কতগান প্রভৃতির মধ্যে ভাবের ষে গ্রতিরূপ, তা 
রবীন্দ্রনাথকে নাড়া দিয়েছে । “ষে মধুর ভাব ও মধুররস বাঙালীচিত্বের 
সিদ্ধভাব ও রস, ঘে ভাব ও রসের নিবিড় পরিচয়ে বাংলায় সাধন-সংগীতের 
অনন্যতণ, পদ্বাবলীগীতি, রবীন্দ্রগীতি ও বাউলগীতি সমভাবেই এই একই ভাব ও 
রসের আধার ।”৪৫ কবির এই সিদ্ধ-ভাব ও ত্বীকরণ-প্রক্রিয়! তার সহজ সরল 
ভক্তি-সংগীত বা প্রেম প্রকৃতি পর্যায়ের গানের ভাষার মধ্যে প্রকটিত হয়েছে। 
এই ভাঁষ] বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পপ্ডিতাচার্য বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন__ 

“এই সময়ের (গীতাঞ্চলি পর্ব) ভাষা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, অলংকার 
বিহীন প্রাণের ভাষা । এই ভাষার সহিত তুলন। করা যায়, শুধু নরহরি 
সরকার, গোবিন্দ আচার্য, গোঁবিন্দ ঘোষ, ছিজ বলরাম দাস প্রভৃতি শ্রগৌরাঙ্গের 
সহচরদের ভাষা । গোবিন্দ্দাস কবিরাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়। নরোতঙ্ব 
ঠাকুর মহাশয় কৃত্রিম আলংকারিক ভাষা ছাড়িয়া] সরল প্রাণস্পশর্খ ভাষাতেই 
তাহার প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা৷ লিখিয়াছেন। এই ছুইখানি গ্রস্থে ষেমন 
দন্ত প্রকাশ কর! হইয়াছে, অকপট অন্তরে ভগবৎ কপালাভের জন্য প্রার্থন 
জানানে। হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিতেও সেইরূপ ভাবের প্রকাশ দেখ 
ষায়। প্রাক-গীতাঞ্জলি যুগে অথবা গীতালির পরের যুগে রবীন্দ্রসাহিত্যে এপ 
নভ্রতার ভাব পাওয়। যায় ন।১৪৬ 


৭৫ 


রবীন্দ্রনাথের সীমাতিশায়ী ভাব-ব্যঞ্রনার সন্গিপাতে তার বিরাট বাকৃনিমিতি 
"ও বহু-প্রকরণ-শৈলীর বিচার্য হওয়া আবশ্টিক। সেই ভাব ও রূপের প্রকাণ্ড 
ত্বাধারে ভাবুক, কবি, দার্শনিক, শিল্পী ও আলংকারিক-সতা। ধরা পড়েছে। 
কিংবা! বল! যায়, বন প্রতিভার হ্বীকরণ-ক্রিয়ার পর রবীন্দ্রনাথ একটি লমগ্র 
ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিভা । এতিহ্র প্রবাহে ব্যক্তিগত প্রতিভার উজ্জীবনকে 
বিশেষ মূল্যে বিচার করতে হুবে। কেবলমাত্র প্রভাবের কথাটি ব্যক্ত ক'রে 
ক্ষান্ত হ'লে যুগোতীর্ণ গ্রতিভাশালী কবি-সাহিত্যিকদর হষ্টিকর্মের মূল্যায়ন হয় 
মা। এঁতিহ্‌-সংস্কৃতির বনিয়াদের ওপর অধিঠিত থেকেই কোনো প্রতিভার 
মন্পূর্ণতা, গতি ও সিত্তি আসে না। প্রতিভা গতিশীল। প্রাচীনকে বারংবার 
ছাড়িয়ে যাওয়াই তার ধর্ম। ব্বীন্দ্রপ্রতিভা তেমনই এক বিস্ময়কর ঘটন!। 
যুগের এতিহ্য শিক্ষা-ভাবনাকে ম্বীকার ক'রে আপন মহিমায় অজশ্র বৈশিষ্ট্ে 
ধেদীপ্যমান হ'য়ে উঠেছে রবীন্দরপ্রতিভী। অতীত ও ভবিষ্যতের দূর-বিস্তৃত 
প্রশস্ত পথ জুড়ে তার গতির ও চলার অধিকার সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এই শাশ্বত 
অধিকার অর্জন করতে ভাষাসম্রাটকে সংগ্রাম ও সংগঠন-চেষ্টা করতে হয়েছে 
স্ভার সমন্ত জীবন ধ'রে । অলৌকিক প্রতিভাধরের পক্ষেই এটা সম্ভব! 

বিশেষ্য বিশেষণ প্রভৃতি শবস্যটিতে কবির চিত্তচেতনার স্বরূপ স্পষ্ট হয়েছে, 
কেবলমাত্র শব্দ-গ্রকরণ বিশ্লেষণ ক'রে আমরা তা৷ ধরতে পারি। বিশেষ্য ও 
বিশেষণের লখু-গুরু গুণের ক্রম সাজিয়ে নিয়ে তার ছুরহ বাগৈশ্বর্য পর্যস্ত পৌছতে 
চেষ্টা কর] যাকৃূ। কবিতা ও গানে সরল মধুর কোমল শব্দের বিশেষ প্রভাব 
ঘাছে। পদাবলীর ষে ধরণের শব্দ-প্রকরণ রবীন্রসংগীতে স্পষ্টাতৃত, সেরকম 
শব্বের একটি সাধারণ তালিকা 'পদরত্বাবলী+ থেকে নেওয়া গেল। 

থির বিজুরি, পরাণ পুতলী, দৃতরপন্থ গমন ধনি, কনকবরণ, নিছনি দ্বিয়ে, 
স্কপের পাথারে, চীত নহে ধির, লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখন্থ, তবু হিয়! 
স্ড়ন ন। গেল, অরুপ কিরণ দেখি, চিত্রবিচিত্্র নাট, চরণে চাদের হাট, 
ন্জনী শাঙনঘন, ঘনদেয়! গরজন, অঙ্গ অবশ ভেল, আকুল পরাণ মোর, কিবা সে 
সবধুর বাণী, কতরঙ্গ ভঙ্গিম! চালায়, অরুণ অধর মৃদুমন্দ হাসে, চঞ্চল নয়ন কোণে, 
সবস্থর চলনখানি, বিনা মেঘে ঘন আভা, অধরে মধুর মৃছু হাস ইত্যাফি।8+ 
বিভিন্ন বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম পৰ্দগুলি এখানে বিশিষ্ট হ্বভাব-অনুযায়ী প্রযুক্ত 
হয়েছে, পদাবলীর ভাবগত বৈশিষ্ট্য অনুসরণ ক'রেই তার? সংযুক্ত । 

রবীন্ররচনায় পদ্দাবলী, গ্নতগোবিন্দ কিংবা কালিদাসের ভাষ। নতুন ক'রে 


শু 


নতুন রূপে ছায়া ফেলেছে । এখন বিশেষণ সর্বনাম ও বিশেহা প্রসঙ্গ নিয়ে 
আলোচন! করতে পারি । 

বন্ঘ, ভাব, গুণ, জাতি, কার্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ্য, এবং গুণাদ্ধি 
বাচক, উপাদান সংখ্যা পরিমান পৃরণাদি বাচক বিশেষণ, সেই সঙ্গে সর্বনামের 
বিপুল প্রয়োগ রবীক্ত্রসংগীতে আছে। গানে বহুবার আবৃত্ব, বহু-ব্যবহৃত 
সাধারণ ও বিশিষ্ট শব বা পদবন্গুলি সংকলন করা গেল এক বা একাধিক 
ষ্টান্ত সহযোগে । সাধারণভাবে কয়েকটি শ্রেণীগুচ্ছে শবগুলিকে সাজিয়ে 
নিচ্ছি। 


বিভিন্ন পদ ও বিশেষণ । 


(ক) অতি, অতো, অনেক, অমন, অকারণ, আরো, এমন, এবার, এমন, 
এমনি, এখন, এখনো, এত, কতো, কবে, কখন, কেন, কেমন, কেমনে, কোথা॥ 
কোথায়, কোন, মতে? মতন, ধঘতে?, যখন, ষতবধার, ষফতখন, সব, সকল, সবে, 
সেই ষে, সেই তো, সে, সেই, সদা, সকঙ্গি, অবেলায় ইত্যাদি অতি সহজ 
সাধারণ পদ গুলিও প্রয়োগ-গুণে ভাববাহী গুরুত্ব লাভ করেছে রবীন্দ্রসংগীতে | 

দৃষ্টান্ত : অতি নির্মল, অতি মঞ্জুল, অনেক দিয়েছ নাথ, অমন আড়াজ 

দিয়ে লুকিয়ে গেলে, অকারণে অকাঁলে মোর, আরো একটু বসো, 
আরো আরো প্রাণ, এমন দিনে তারে বল] যায়, এমনি করেই 
ষায় ষদি দিন, এখনে ঘুম ভাঙেনি তোর যে, এত আলো 
জ্বালিয়েছ, এবার সখি সোনার মুগ, কেন ধরে রাখা, কেমনে 
রাখিবি তোরা, কবে কোন মধুরাতেঃ কত যে তুমি মনোহর, 
কখন বসস্ত গেল, ময়ূরের মতো! নাচেরে, মেঘের মতন যায়, সকলই 
ফুরাইল, আমার প্রাণের সকল সরে, কোথা যে উধাও হল, সে ৰে 
বাহির হল, সে আমার গোপন কথা, সেই তে। বসম্ত ফিরে এল, 
সে কোন্‌ বনের হরিণ ছিল আমার মনে, সকলি ফুরালো স্বপন 
প্রায়, অবেলায় ঘি এসেছ আমার বনে, ইত্যাদি । | 

(খ) অথির, অধীর, আকুল, ব্যাকুল, অস্থির, উতল, উতলা, উথলা, উছল,, 
উদ্দাস, উদার; কম্পিত, চকিত, চমকিত, চপল, স্তম্ত, মত্ত, পুলক, বিলোল, 
বিহ্বল, বিভল, বিভোল, বিভোর, বিবশ, ভীরু, শিথিল, দিশেহার1, অজানা, 
অচেনা, অনিমেষ, অলক, অমল, অলথ, পেলব, ব্যাকুলিত; অবাক। 
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ৃষ্টাস্ত : 
আকুল আলোয় দিশেহার] রাতে, তৃষিত আকুল আখি, ব্যাকুল 
কর হানি, ব্যাকুলিত ধরণীতে (ভূমিকা), অধীর অদর্শন তৃষা, 
আকুল কেশের পরিমলে, উতল আখি উছল করুণায়, উতলা 
কলাপী, উতল। উত্তরীয়, গান ছুলিছে নীল আকাশের হৃদয় উৎলা, 
ব্যাকুল হাওয়ায় উতল পথের চিহ ধরে, আমার ভাঙা উদাস স্থরে, 
উধাও হাওয়ার পাগলামিকে, চমকিত ষন চকিত শ্রবণ, চঞ্চলিত 
এলোকেশে, জনপদ্ববধূ তড়িত চকিত নয়ন, চকিত ইসারায়, বজ্জ 
সচকিত তস্ত শর্বরী, মত্ত হাওয়ায় ছন্দে (প্র ১০৫), নবীন চোখের 
চপল আলোয়, চপল তব নবীন আখি ছুটি, পুলকিত চম্পার, নৃতন 
পাতার পুলক হাওয়ার পরশনে, বিভল হামিতে, বিহ্বল বায়ে, 
বিলোল বিভোল (প্র ১), পুষ্প বিভোর ফাগুন মাসে, জ্যোত্ম। বিবশ 
নিশীথে, শিথিল কোমল বহিছে বায় (প্র ১০৭), ভীরু বাসনার 
অঞ্জলিতে, অজানাখনির নৃতন ব্বণিরং অচেনাকে ভয় কি আমার, 
অনিমেষ অধি সেই কে দেখেছে, অমল কমল সহজে জলের 
কোলে, পেলব সীমানাটিতে, অবাক আলোর লিপি। 

(গ) অতল তল নিতল অসীম অকৃল অগাধ অনন্ত গহন গোপন গভীর 

ঘন সন অগম দূর সুদূর | 

ষ্টাস্ত £ অতল রোদন, নীল অতলের কূলে, অকৃল অবকাশে, অকৃল 
তিমিরে, নিতল নীল নীরব মাঝে বাজল গভীর বাণী, অতি অগাধ 
আনন্দ রাশি (পৃ ৩৭১), অগাধ জলের তলা হতে, গভীরের গোপন 
ভালবাসায় (প্রে৮৯), শ্রাবণ ঘন গহন মোহে, জাগে৷ তামস গহন 
নিমগ্র, সেথায় কখন অগম গোপন গহন মায়ায়, ছিলেম মগন গহন 
ঘুমের থোরে (প্র ১*৫), ধরায় তখন তিমির গহন রাতি, গোপন 
ব্যথা গোপন গানে, আজি এ সঘন শ্রাবণ প্রাতে, গভীর রজনী 
নামিল হৃদয়ে, সঘন গহন রাত্রি ঝরিছে শ্রাবণ ধার], 'জলভেজ। 
কেতকীর দূর স্থবাসে, মধুর স্থদূর হাসি (প্র ২৬৪), বাঁশির হুরেতে 
সুদুর দূরেতে (প্র ১২৫), দূর রজনীর দূর ফাগুনের (বি ৭২)ইত্যা্দি। 

(ঘ) অবাক অবুঝ অলস আলস অধীর অধীর কাতর করুণ সকরুণ 

কোমল চপল তরল বিধুর বেদন বেদন। বিরহ বিবশ। 


৭৮ 


দৃষ্টান্ত: অলস ভ্রমর গুঞ্তরিয়া আসে, আলস ভরা অবহেলায়, অলস লিপি 
লেখা, অবাক আখি ছুটি করুণ করে, সকরুণ বেণু বাজায়ে কে 
যায়, করুণ কোমল এসো, করুণমধুর অধীর তানে বিরহ বিধুর 
পাখি, বিরহ কাতর শর্বরী, বিরহ বিশংকিত করুণ কথা, ক্রাস্ত 
কপোত ডাকে করুণ কাতর গানে, বেদন বাঁশি উঠলে৷ বেজে, 
কী বেদন1 সে কি জান, চপল তব নবীন আখি, উচ্ছল তরল 
প্রলয় মদ্দিরা (প্র ১*৪ ), কাননবীথির বিবশ বাতাসে (প্র ১৬*), 
তরল 'প্রলাপে যমুনা কলরোলা (প্র ১১*), তরঙ্গিনী ধায় 
অধীর! । 


(ঙ) বিপুল পরম দারুণ বিজন নির্জন নিবিড় নীরব বিভৃত নিঃসীম তিমির 
'নিশি।নিশীথ নিহত নিশিখিনী মধুর মধুরিমা তনিমা ঘনিম] মাধুরী মেছুর মদির 
অদ্দির৷ মুখর সুরভি সৌরভ। 


ৃষ্টান্ত : স্বপ্পের তীরে বিপুল অন্ধকার বাহি (প্রে ২২৬), বিপুল তব 
শ্যামল শ্েহে, গন্ধ রঙের বিপুল আয়োজন, বিপুল গান, বিপুল 
ভবিষ্যৎ, বিপুল ঢেউ, বিপুল তরঙ্গে, পরম শেষের অন্বেষণে, দ্বারুণ 
দহন বেলা, দারুণ গ্লানি, দারুণ অগ্নিবানে রে, বিজন বাতায়নে, 
বিজন বেদনায়, ক্ষান্ত কুজন শাস্তবিজন সন্ধ্যাবেল1, নির্জন উৎসবে 
(বি ৯৬), নিবিড় ব্যথায় ফাঁটিয়। পড়িবে প্রাণ, নিবিড় স্থুরে, 
নিবিড় স্থধায়, সেদিন তিমির নিবিড় রাতে (প্রে ১০৫), নীরব 
দীঠে ( প্রে ৯২), ভীষণ নীরবে, নীরব রজনী, নীরব নীড়ে, এই 
তারা হার! নিঃসীম অন্ধকারে, নিশথ তিমির মালিক] (প্র ১৫*), 
নিশি না পোহাতে, মধুর নীরব, আখিতে আখিতে মদ্ির মলিন 
মধুর হুতাশে মধুর দহন, মত্ত মদ্ির বাতাসে, সংগীত মধুরিমা, 
তিমির মেছুর বনাঞ্চলে, মৃদু মধুর মদ্দির হেসে, এই মাধুরী ছাপিয়ে 
আকাশ, নৃতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে, তরল প্রলয় মর্দিরা, 
মুখর তরঙ্গিনী, বিধুর ব্যাকুল মধু মাধুরী, এই মাধুরী ছাপিয়ে 
আকাশ, শিউলি স্থুরভী রাতে, ক্ষিতি সৌরভ রভসে | | 


(5) রাঙা রঙিন নীলিম। নীল সুনীল শ্টামল সবুজ দোনালি রূপালি লাল 
রক্কিষ নীলিম[শ্যামলীম কালে সাদ! ধলে। ধৃমল ধুসর বসম্তী। 
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রঙ্‌ বিষয়ক £ 

“রঙে রঙে লিখা আকি মরীচিক? মনে মনে ছবিখানি; (প্রে ১১২)-- 
কবির ভাষণ-শিল্প রঙে রঙে রাঙা হয়ে উঠেছে) শুধু তাই নয় সে চিত্রকল্প 
কত সুগভীর তাৎপর্ষে রচিত। মনের পর্দায় তরল কম্পিত মায়াবিনী 
ষরীচিক1, দৃূর-বিম্বতির ওপার থেকে কোন উদ্দাসিনী বিদেশিনী মনে মনে 
আভাসিত- এমনকি তাকে জান না থাকলেও জন্মজন্মান্তরের চৈতন্যধারাম্ম যন 
সে-কম্পিত রঙের রেখায় মনে মনে আভাসিত. হচ্ছে। অপূর্ব ব্যপ্তন1। 
সাধারণ শবগুলি অসাধারণ ভাবব্যঞ্জনায় কতখানি: গুরুত্ব ও গৌরব লাভ 
করেছে-_-আমরা এই সুংকলনে তা লক্ষ্য করেছি। রঙ বিষয়ক শব্গুলোর 
গ্রচুর দৃষ্টান্ত চিত্রকল্প অধ্যায়ে সংকলিত। যাই হোক, এখানে সেরকম দৃষ্টান্ত 
€সজন্যই থাকছে না। | 

আরও অনেক বিশেষণ, সর্বনাম প্রভৃতি পর্দ যেগুলি রবীন্দ্রসংগীত 
বারংবার ব্যবহৃত, তাদের একট! তালিক1 করতে পারি । ব্যবহৃত এই মর 
সাধারণ শব্দগুলি গানে অসাধারণ হ'য়ে উঠেছে। 

(ছ) অগ্নি, অনস্ত, অজানা, অকারণ, অনেক, অমল, অম্বত, অরূপ, অরুণ, 
অল, অল্প, অশান্তি, অশ্রু, অসীম, আগুন, আধার, অবকাশ, আখি, আনন্ব, 
আলো, আলোক, উতলা, উতরোল, উল্লাস, উন্মুখ, কখন, কঠিন, ক্লাস্ত, ক্লান্তি, 
কাঙ্না, কুন্থম, কেবল, কোথায়, কাল, ক্ষণ, খেলা, ক্ষুন্, কু্ঠিত, গন্ধ, গোধুলি, 
গভীর, গহন, গগন, গোপন, গান, ঘন, ঘুম, চপল, চঞ্চল, চোখ, চরণ, চাদ্ব, চিত্ত, 
জগত, জোছন।, জীবন, জাগরণ, বাড়, ঝঞ্ধা, তিমির, ত্রস্ত, তৃষা, স্তিমিত, বলিস, 
ছরন্ত, ছুরাশা, দুঃখ, দয়া, দিনান্ত, দিন, দূর, ধূসর, নব, নতুন, নিদ্রা, নিবিড়, 
নিঠুর, নগ্ন, নিভৃত, নিমেব, নির্মল, নীল, নীলাপ্তন, পথ, পাখি, পাগল, পিপাসা, 
পুরানো, পুরাতন, প্রচণ্ড, প্রাণ, প্রেম, ফুল, বন, বজ্ত” ব্যর্থ, বিমুখ, ৰধৃ, বন্ধু, 
বাদল, বাধন, বাশি, বিদায়, বেদনা, বিজন, বিফল, বেস্থর, ভূল, ভোর, মধুঃ 
মধুর, মরণ, মায়া, মন্থর, মুখর, ক্সান, মৌন, মেঘ, রাত, রজনী, শীত, শীতল, 
শান্ত, শৃন্ত, শুভ, শুভ্র, শেষ, সঘন, সীমা, সুন্দর, সর, স্মৃতি, হাসি, হৃদয় 
ইত্যাদি। শবগুলির দৃষ্টান্ত নানা স্থানে তুলেছি। বাহুল্যবোধে এই শব্বগুলির 
দৃষ্টান্ত আর সংকলন করিনি । 

পূর্বে বলেছি, গীতগোবিন্দ কিংবা বৈষব পদদাবলীর সমধর্মী এধরণের সহজ 
সরল খু ভাষা কবিতা বা সংগীতেরই উপযুক্ত অনুষঙ্গ হ'য়ে আসতে পারে $ 


৩ 


অনেক শব খুব সাধারণ হয়েও কবির রচনায় অসাধারণ হয়ে পড়েছে। নিবিড় 
বিপুল নিথর অনেক আমার তোমার প্রভৃতি অনেক শকের প্রয়োগ উল্লেখঘোগ্য। 
নিবিড় ও বিপুল শব্ছুটি কবি তার সমগ্র রচনায় বোধকরি বেশী ব্যবহার 
করেছেন । একটি পরিমান ও অন্যটি সংখ্যাশ্ছচক | “নিবিড় ব্যথায় ফাটিয়া 
পড়িবে প্রাণ' কিংবা “মেঘের আলোক লভিছে বিরাম নিবিড় তিমির কেশে 
(মানসী)*-_-পংক্তি ছটোর প্রথমটিতে ব্যথার বিনআ্র ও তীব্র প্রতিক্রিয়াকে এবং 
ঘ্বিতীয়টিতে কেশের বিপুল রূপ ও ঘনত্কে স্থস্পষ্ট ও ব্যঞ্জিত ক'রে দিচ্ছে নিবিড়, 
শব । ছোট হোক, বড় হোক রবীন্দ্রনাথ শবশরক্তর অলৌকিক গ্যোতনাকে 
অপ্রতিহত মহিমায় উজ্জীবিত ও উদ্দীপিত করেছেন। শব্ধ ও পদ্দবিন্যাসে বিশেষ্য 
বিশেষণ সর্বনাম প্রভৃতি পদগুলি আমাদের কাছে সাধারণ হয়েও রবীন্দ্রনাথের 
হাতে বাগৈশ্বর্ষের সতেজ দীপ্ধ সমারোহে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। বাংলা 
ভাষার ক্ষেত্রে তার দানের পরিমাপ হয় না। আচার্ধ স্থনীতিকুমারের কথাটি 
স্রণষোগ্া । তিনি বলেন-_-নু০ 25 0106 0৫ 0155 £686550 20156 
1) 1910610980১) 8100 106 16৮ ০001 01; 1321059811১) 10101) 02001:6 
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রবীক্্নাথকে ষথার্থ ই বাকৃুপতি আখ্যা দিয়েছেন স্নীতিকুমার। তিনি 
বলেন, “রবীন্দ্রনাথের ভাষার উপর অধিকার এবং ভাষার প্ররূতি সম্বন্ধে 
অন্তদূষ্টি বিবেচনা করিলে সত্যই তাহাকেই বাকৃপতি বলিয়া সংবর্ধনা করিতে 
হয়। আমাদের বাংল। ভাষ! ধন্য, ইহার কাব্য সাহিত্য ধন্য, ইহার তথ্যান্থশীলন 
ধন্ত, যে এই ভাষার এতবড় বাঁকৃুপতি কবি ও মনীষী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। 
বিনি সত্যকার বাগ্রষ্ট ও বাকৃশ্রোভা, এবং ধাহার নিকট বাগদেবী আপনাকে 
গ্রকট করিয়াছেন ।”৪৯ 

রবীন্দ্রসংগীতের বাকৃশিক্প বিশ্লেষণ ক'রে বাকৃপতি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র 
সস্তা, ম্বূপ ও প্রতিভাকে চেন! যায়; একথা মনে ক'রে আমি প্রতিটি 
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রবীন্দ্রসংগীতকে বিভিন্ন বূপ-প্রকরণে বিশ্লিষ্ট ক'রে তালিকা করেছিলাম । সেই 
বিরাট সংকলন থেকে সামান্য উপাদান এই পুস্তকে ব্যবহৃত হয়েছে। 

এবারে বিশেষণ প্রয়োগ ব্যাপারে কবির অভিপ্রায়গুলো আমরা যেভাবে 
ধরতে পেরেছি, তার উল্লেখ করতে প্রয়াস পাচ্ছি। পূর্ববর্তী তালিকা থেকে 
এটা স্পষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথ বিশেষণ ছাড়া কোনে বিশেষ্যকে বরদাস্ত করতেন 
না। একট1 ছুটে! তিনটে বিশেষণ ব্যবহার তার ম্বভাবসিদ্ধ। কিন্ত চার, 
পাঁচ, এবং তারও বেশী বিশেষণ তিনি প্রয়োগ করেছেন। এই বিশেষণ- 
লীলাকে বিশেষিত করতে তার সমকক্ষ বাংল! সাহিত্ছ্যে কেউ নেই। গছ্যে, 
গল্পে, উপন্যাসেও এই প্রবণতা সক্রিয় । যী বিভক্তির (সম্বন্ধ) বিশেষণ, ক্রিয়। 
ও বিশেষণের বিশেষণ, 'বিশেষ্যকে বিশেষণ, ধ্বনি-অন্কারাত্মক বিশেষণ, 
উপচরিত বিশেষণ, সমাস-সদ্ধি-প্রত্যয়সিদ্ধ বিশেষণ ইত্যার্দি বিশেষণলীলা 
রবীন্ত্রপাঠককে বিস্মিত করে। আমরা এবারে রবীন্দ্রসংগীত থেকে দৃষ্টান্ত 
নিয়ে দেখতে চাই । 


বিশেষণ নিম্সিতি ঃ রবীন্দ্র প্রতিভার সফলতম একটি উত্তরণ 


এক ও ছুই বিশেষণ : 

পূর্ব উদ্ধৃত উদাহরণগুলোর পরিপূরক হিসেবে এই তালিক1| খুব স্থন্দর, 
স্থমিত ও বিশিষ্ট ভাষণশৈলীর কয়েকটি নমুনা | যেমন £ উন্মদ্দ সমীরে, অলখ 
পথের, অকিঞ্চন জীবনের, অশান্ত বন্যায়, অরূপ মাধুরী, ঘুমের প্রাস্তপারে, 
ভাবনার প্রাঙ্গণে, খ্যাপ। বাঁতাসেই, নিঠর হাওয়ায়, দলিত কুহ্থম, দুরস্ত যৌবন, 
দুর নীলিমার, নগ্ন প্রাণের, নিচ্ষল সাধনারে, বিস্বত জন্মের, সান স্বতির, স্তিমিত 
তার, স্তব্ধ নীড়ে, মৌন সমীরণে, পলাতকা। ষত ঢেউ, বিষণ নিশ্বাস, পলাতকা 
ছায়া ফেলে, নির্মল কান্ত, শ্লিগ্ধ স্থশাস্ত, শরম নমিত নয়নে, ব্যাকুলিত ধরণীতে, 
পেলব সীমানাটিতে, বিবশ বাতাসে, অপরশ আচলের নবনীলিমা, অরুণিষ্ন 
উৎসবে, অবাক. আলোর লিপি, পলাতক পরশথানি, 


ছুই ও তিন বিশেষণ £ 


আচার্য স্থনীতিকুমার বলেছেন, সাধারণতঃ দুটোর বেশী শব্দ জুড়ে বাংলায় 
সমাস করা হতো! না। কিন্তু সংস্কৃতের বহুপদ্-সমাসের অনুকরণে বাংলায় 
বন্ুপদ সমাসের উত্তর অনেকটা বিশেষণ-বাঁচকও হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রসংগীতে 
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বহুপদ-সংলগ্ন-পদ্বিন্তা ও সমাস সহশ্র সংখ্যক। আমি এপের লগ্ন-পদবন্ধ 
বলতে চাই। ছুটে! ব1 তিনটি বিশেষণ কখনো। কখনো বিশেষ্য ও সর্ধনামকে 
নিয়ে-ও এমন সমাহার হয়েছে, সেখানে কোন্টি কোন্‌ পদ তা বোঝা দুষ্কর হয়ে 
পড়ে । এই অসামান্য বিশিষ্টত1 রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব । শব্দ-স্থষ্টিতে প্রচলিত 
ব্যাকরণ-রীতির প্রতি বিশ্বস্ত হয়েও তিনি বহুক্ষেত্রে অনপেক্ষ পরীক্ষা-প্রয়াসী। 
দৃষ্টান্ত : অনুরাগ অলস আখি, গভীর বিষার্দের শাস্তি, চির স্থন্দরের 
অভিবন্দনা, মৌন মধুর সীঁজে, দিগন্রাস্ত নিপ্রালস আখি, কঠিন 
প্রেমের প্রতিমা, তন্দ্রালীন মৌন অনাদরে; পুষ্পমালার পরশ 
পুলক' স্বপ্নের তীরে বিপুল অদ্ধকার, তাপ বিহীন মধুর স্মৃতি, 
কৃলহার1 কোন্‌ রসের সরোবরে, আকুল বাতাসে মদির স্থবাসে 
বিকচ ফুলে, আখিতে আখিতে মদ্দির মিলন মধুর হুতাশে মধুর 
দহন, স্পন্দিত নন্দিত চিত্ুনিলয়ে, লেপিল আ'লিম্পন-লিপি 
লেখা, চকিত ক্ষণিক আলোছায়৷ তব, মম ভীরুবাসনার 
অঞ্জলিতে, দিবসের দৈন্তের সঞ্চয় ষত, সে ষে রজনীর হ্বপ্নের 
আয়োজন (প্রে ২২৮ )। 
চার ও ততোধিক বিশেষণ, র 
কিংবা প্রত্যয় বিভক্তি সমাসসিদ্ধ লগ্রপদবন্ধ। 
রবীন্দ্রনাথের অসামান্য বাগ.বিভূতির বিচ্ছুরণ লক্ষ্য কর] যাচ্ছে নিক্নোদ্ধত 
পদবদ্ধে। 
দৃষ্টান্ত : আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত্ত, ম্বপ্প মদির নেশায় মেশা এ 
উন্মত্ততা, বাসনার রঙে লহরে লহরে রঙিন হল, বিরহের কোন 
ব্যথাভরা লিপিখানি, শ্রান্তদুঃখের মৌন তিমিরে শাস্তির দান, 
সজল জলদ ন্গিপ্ধ কাস্ত সুন্দর ফিরে এসো? মাধবীবনের মধুগন্ধে 
মোদ্দিত মোহিত মন্থর বেলায়, মৃছুবায়ু হলোল বিলোঁল বিভোল 
বিশাল সরোবর মাঝে, স্মিত উদয়ারুণ কিরণ বিলাসিনী পূর্ব- 
শীতাংশু বিভাস বিকাশিনী নন্দনলক্ষমী হুমঙ্গল1 (প্র ১৭০), 
হিসাব-পত্তর-ত্রস্ত তহবিলমিল-ভূল-গ্রন্ত লোচন-প্রাস্ত-ছলছল হে 
(বি ১২৩), মন্থর নবনীলনীরদ পরিকীর্ণ দিগন্ত, নামধাম গোত্র, 
গৃহকাক্য দেহ মনে (চিত্রাঙ্গদা), অরুণলাবণ্যলেখাচিরনির্বাপিত 
( চিত্রা )। 
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সংস্কৃত তৎসম, তত্তব, বাংল। প্রত্যয়-যুক্ত ও সমাস-নিষ্পন্ন ধপদীচালের 
এই দীর্ঘ পদ্বন্ধ রবীন্দ্রকবিতায়-ও সমধিক প্রযুক্ত। সংগীতে যেখানে স্থরের 
আবশ্টিক প্রভাব ত্বীকৃত, এবং স্থরের শ্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য বাণীভঙিতে খজুতা 
ও অনতিরেক একান্ত কাম্য, সেখানে রবীন্দ্রনাথ অরেশে কবিতা-বাঞ্ছিত 
পদ্দসমষ্টি দিয়ে তাদের ভরে দিয়েছেন। আর দিয়েছেন বাণী ও বিষয়বস্তর 
ভাব অনুযায়ী রাগরাগিণীর স্থর। বাগৈশ্বর্যে ষেখানে সংগীত-ধর্ম ্বতংস্ফৃর্ত- 
ভাবেই অভিব্যঞ্িত, সেখানে তার ওপরে-ও স্থর-গুয়োগ | কাজেই রবীন্দ্র- 
সংগীতের গায়কীর শ্রোতা অনির্চনীয় আম্বাদদন পেতে পারেন ভাষ। ও স্থরের 
সম্মিলিত ফলশ্রুতি থেকেই । 

অভিনব অসামান্য পর্দবন্ধ : 

বাগৈশ্বর্য ও বাকৃশিক্প-বিভৃতির অভিনব দৃষ্টান্ত সংকলন করেছি। সন্ধি, 
সমাস, বাংল] কুদন্ত পদ, বিভক্তি, প্রত্যয় ইত্যার্দির দ্বার] বিশেষ্য ও বিশেষণকে 
দীর্ঘ পদদমষ্টিতে রূপ-দেবার গুরুত্বপুর্ণ শৈলী এটা; আমি একে লগ্র-পদবন্ধ 
বলেছি, যা ইংরেজিতে অনেকট! সিন্ট্যাকৃটিক্যাল ও সেমেন্টিক্যাল কম্পাউণ্ 
বাক্য-এর মত। রবীন্দ্রনাথ গানে এরকম অত্যাশ্চর্য ভাষণশৈলী হামেসাই 
প্রয়োগ করেছেন। দৃষ্টান্ত £ 

জমনীর মুখ তাকানো-হাসিতে (পৃ ৯৯), সবার পরশে পবিভ্র করা 
তীর্থনীরে, বাসায় ফের! ডানার শব্দ, ভাসন খেলার নদীতটে, পথ হারানোর 
অধীর টানে, না দেখা কোন পরশ ঘায়ে, চেয়ে থাক! তারার সাধে, ফুল 
ঝরানোর ছল, সকল ভাবনা ডুবানো ধারায় করিব স্নান, নতুন পাতার পুলক 
ছাঁওয়! পরশ খানি, প্রিয় বন্দন। গান জাগানে। রাতে, দুঃখের অনল জলনে জন্মে 
ষে প্রেম, আধ ঘুমের প্রান্ত-ছোয়া বকুল মালার গন্ধ, কার চোখের চাওয়ার 
হাওয়ায় দোলায় মন, বউ কথা কও তন্দ্রহার। নিবিড় ব্যথায় ভাক দিয়ে হয় 
সারা, তন্দ্রাহারা-পিক-বিরহ কাকলি কৃজিত দক্ষিণ বায়ে (প্র ২৭১), ইত্যাদি। 

বাংলা ভাষার ওপর আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের ভাষাকেই 
সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন বর্তমানকালের জেখকগণ। 
সমালোচকগণ তাঁদের বক্তব্যের অঙ্থকৃলে দৃষ্টান্ত ₹ংকলন করছেন রবীন্দ্রসংগীত 
থেকে। এছাড়া বোধহয় উপায় ছিল না। বাকৃপতি রবীন্দ্রনাথের বিরাট 
অভিগ্রায়গুলে! প্রত্যক্ষ ও ওর,তরভাবে এখানে বিকাশ লাভ করেছে, 
ভাষা-প্রকরণের সমস্ত হুস্্ম লীলা এখানে প্রকটিত। গীতবিতানের ভাষার 
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এ্বর্য, বাকৃশৈলী, বাকৃশিল্প, ছন্দ, চিন্রকল্প, উপম", অলংকার ও রসদাক্ষিণ্য 
সমগ্র বাংলাভাষা ও সাহিত্যের রাজ্যে অতুলনীয় অস্ভতপূর্ব স্থষ্টি। এ সম্পর্কে 
শ্ীপ্রবোধচন্দ্র সেন ষথার্থই বলেছেন--“( গীতবিতান ) বাংল সাহিত্যের তো! 
বটেই রবীন্দ্রনাথের নিজের বিপুলসাহিত্যেও অতুলনীয় ।%৫০ আমাদের এই 
রচনায় রবীন্দ্রসংগীতের ভাষণরূপ নিয়ে সেই অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা 
করতে আমর] চেষ্টা করেছি। 

আচার্য স্থনীতিকুমার তার “ভাষা প্রকাশ বাংল! ব্যাকরণ” বইতে বাক্যের 
পদ্দের ক্রম, সঙ্গতি ও মিলের বিন্তাসে তিনটি গুণের কথ! বলেছেন, যোগ্যতা 
(6:0101905), আকাঙ্াা (00০০0010705) ও আসত্তি বা নৈকট্য 
(0১:02177105) | বাক্যে বা কবিতার চরণে অভিজ্ঞতাকে ও ষোগ্যতাঁকে 
অর্থসহ প্রকাশফোগ্য হ'তে হবে। দ্বিতীয়তঃ বাক্য বা উক্তির দ্বার পাঠকের 
আকাঙ্খা পূরণ হবে। তৃতীয়ত: অর্থসঙ্গতির জন্য পদ্গুলোকে পর পর বসাতে 
হয়। কবিতায় পদগুলোর ক্রম সঠিক থাকা সম্ভব নয়, তথাপি অর্থের জন্য 
পদ্দগুলোর টৈকটা মানতে হয়।৫১ ব্যাঁকরণ-ঘটিত পর্দবিন্যাসরীতি রবীন্দ্র- 
সংগীতে ষথাষ্থ প্রতিপালিত হয় নি, হবার কথাও নয়--তথাপি ভাবের প্রবল 
বেগকে কেমন ধরতে হয়, সাজাতে হয়__জানতেন. কৰি। তার রীতি তার 
নিজন্ব। উল্লিখিত দৃষ্টান্ত গুলো গেকে তার পদবিন্তাস-কৌশল কিংবা ভাষা- 
'নমিতির রূপটি প্রত্যক্ষ করার জন্য আমরা কয়েকটি ছক-এর পরিকল্পনা করতে 
চাই। বিশেম্ত, বিশেষণ, প্রত্যয়, সমাস ইত্যাদি নিয়ে তার সংগীতের প্রত্যেক 
পংক্তিতে ষে এশ্বরধময় বৈভৰ ও স্থিতিস্থাপক অন্থপাত রক্ষা পেয়েছে তা লক্ষ্য 
করতে পারি। 


এক লন্বর ছক: 
ছ+টি বিশেষণ ব্যবহারে স্বচ্ছন্দ করণ-কৌশল 
বিশেষণ বিশেষ্য 
উন্চল আখি (প্রে২৮০ 9 
তৃষিত আকুল আখি (প্রে২০*) 
ক্ষুধিত তৃষিত ভাপিত চিত (প্রে২৫২) 
নিবিড় তমিম্র বিলুপ্ত আশ (প্র ১১৯) 
কখন অগম গোপন গংন মায়ায় (প্রে২৯০) 


আমার ক্ষুধিত ভূষিত এাপিত চিত (প্রে২৫২) 
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বিশেষণ বিশেষ্য 
মন্থর নব নীল নীরদ পরিকীণ দ্বিগন্ত (প্রে ২৫২) 


কু্দ ভয়াল বিশাল নিরাল বিতানে (প্র১) 
সজল জলদ ন্নিধধ কান্ত সুন্দর (তুমি) ফিরে এমো 
সু বায়ু হিলোল বিলোল বিভোল বিশাল সরোবর (প্র১) 
সোনালি বপালি সবুজে স্বনীলে পে এমন মায়া ( পৃ ৫২৫) 
রী ্ ৪ ৩ ২ ১ 


তিন পর্যস্ত বিশেষণ রবীন্দ্রনাথ অযত্ব সহজ গতিতে প্রয়োগ করেছেন। তিন 
বিশেষণ শুধু নয়, সমাস-বদ্ধ তিন পদগুচ্ছ, তিন বিশেম্, তিন ক্রিয়াকে 
পাশাপাশি বা পুনরাবৃত্ত করতে তিনি উৎসাহী ছিলেন। চারের বেশী বিশেষণ 
বাবহার ঠিক স্থিতিস্থাপক কিংবা সমানপাত হয় না সাধারণতঃ; কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথ সন্ধি প্রত্যয়াদির দ্বারা দীর্ঘ পদসমন্টির স্ষ্টি ক'রে বাংলা ভাষায় নতুন 
্রশ্বর্ধ এনেছেন। ছকটিতে দেখা যাচ্ছে ৪টি, ৬টি বিশেষণও তিনি সুষ্ঠুভাবে 
প্রয়োগ করেছেন । বিশেষণ বৈচিত্র্য আরো আছে । ধ্বনি অনুকার, কৃদন্ত শব্ধ 
সম ইত্যাদি নিয়েও বিশাল বিশেষণ-নির্মাণ | যেমন £ 
ধরথরকম্পিত মর্মরমূখরিত নবপল্পব পুলকিত ফুলআকুল মালতীবল্লীবিতানে 
১ হু ৩ ৪ 
(গ্র ১৮৯) এখানে বিশেষণের পুনরাবৃত্তি ও ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করার মতো । 


আরও উদাহরণ £ 


আঁথিতে আথিতে মধুর মিলন মধুর হুতাশে মধুর দহন শরম অরুণরাগে । 
আকুল বাতাসে মদিরস্থবাসে বিকচছুলে | 

অতি মঞ্জুল অতি মঞ্জুল শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুগ্ডে। 

অতি নির্মল অতি নির্মল অতি নির্মল উজ্জল সাজে, 

তৃবনে নব শারদ লক্ষ্মী বিরাজে। 

হেরো ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিয়াল তমালবিতানে (প্র ১) 

এস অরুণ চরণ কমলবরণ তরুণ উষার কোলে (প্র ১৮৯) 
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দু নম্বর ছক £ 


বিশেষণসহ বিশেষ্তের পর্বম্পন্দনগত ভারসাম্য ও অনুপাত 


আলোর ৰাণী 

করুণ মধুর অধীর তানে 
স্তিমিত তারা 

ফুলফোটানোর খেলায় 
বিরামবিহীন বিজ্ুলঘাতে 
বর্ধণ হর্ষভর। ধরণীর 
জ্যোতিসম্পদ ভরি দিক চিত্ত 


তিন নম্বর ছক £ 


বিশেষণরূপে লগ্ন পদসমন্টি 


তুমুল রডের 
তাপবিহীন মধুর 

পথ হারানোর (লাগল ) 
সন্ধ্যা মেঘের মায়ার 
উত্তরীয়ের পরশের 
সকল ভাবনা ডুবানে। 


কুলহারা কোন রসের. 


ক্বপ্র মদির নেশায় মেশা এ 

উদ্দাস করা হ্দয় হর! না জানি কোন 
সায়স্তনের ক্লান্ত ফুলেব 

আধঘুমের প্রান্ত ছোওয়] বকুল মালার 
তন্দ্রাহারা-াপকবিরহ-কাঁকলিকুজিত-দক্ষিন 


চার লম্ধর ছক £ 


বিশেষ্যসংখ্যা বনু বিশেষের ক্রমাঙ্ুবৃত্তি 


হিরণ কিরণ পদ্মদ্দলে 
বিরহ বিধুর পাখি 

চেতন হার পাও্গগন 
কেন, ফুল ঝরানোর ছল 
নিদ্রাহারা প্রাণ 

ৰিরহ বিশঙ্কিত করুণ কথ 
ধন প্রলোভন নাশন বিত্ত 


বিশেহ্য 


কোলাহলে 

স্মৃতি 

নেশা 

মহিমা (প্র ২২) 
হরষ (প্রে১,১) 
ধারার (প্রে২৭২) 
সরো!বৰরে (প্রে ৩১৯) 
উন্মত্ততা ( প্রে ২৭১) 
ডাকে (প্রে ২৫৫) 
গন্ধ ( পু ৬*৪) 

শান্ধ (প্র ১৯) 

বায়ে (প্র ২৭১) 


৩ ওরে বকুল ওয়ে পারুল শালপিয়ালের বন 


৩ 


৩ 


তোমার নৃত্য অমিত বিস্ত ভরুক চিত্ত মম 

বীরধন্মে পুণ্যকমে বিশ্বহদয়ে রাহে 

সকলযোগী সকলত্যাগী ( এস ) ছুঃসহদুঃখভাগী 
বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বাযু বাংলার ফল 
বিশ্বতন্নুতে অন্থতে অনুতে (কাপে) নৃত্যের ছায়া 
তালেতালে সাঝনকালে রূপ সাগরে ঢেউ লাগে 
শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুৰনে এসো 

ধরম করম সোহাগ শরম জনম মরণে এসো 

শ্রান্তি আলস বিষাদ বিলাস দ্বিধা! বিবাদ দুর করে৷ হে 
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বিশেষণ-রূপে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পর্দবিন্যাস স্থন্দর স্থষমাময় ও গভীর ভাবব্াঞ্তক। 
বহু বিশেষের ব্যবহারে ভাষণ-শিল্লের বৈশিষ্ট্য নতুন কিছু নয়। তবু রবীন্দ্রনাথ 
ইচ্ছেমত বিশেষ্য বিয়ে গেছেন বিশাল ভাব সম্ভারকে একত্রে গুছিয়ে নিতে । 


“তিন'-এর রীতি ও প্রকৃতি ঃ 


এসব ভাষানির্মাণ-শৈলী থেকে একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য কর! গেছে, 
সে হচ্ছেতিন সংখ্যায় শব্ধ নির্মাণ ও পর্দবিন্তাস। ছন্দ ও ভাবস্পন্দন এবং 
স্থমিত ভাষণে তিনটি উপাদানের গুরুত্ব রবীন্দ্রনাথ ধত্ততত্্র ত্বীকার করেছেন। 
এই তিনের প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের রচনায় বিশিষ্ট স্থান নিয়েছে। তত্ব, ভাব ও 
ভাবনার সঙ্গে ভাষণ-শি্ক্পর প্রকরণে এই তিনের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 
দেখতে পাই। 

এখানে এই এত্রিত্ব* সম্পর্কে একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। জগণ, স্ছৃষ্টি 
জীবন, চেতনা, মন সকলক্ষেত্রে একট অপ্রত্যক্ষ ত্রিকৌণিক প্রবণতার 
সৃষ্টি হয়েছে কোন কাল থেকে । ব্রিকাল, ত্রিষাম, ভ্রিভুবন, ভ্রিনাম, ভ্রিকোণ, 
ত্রিনয়ন, স্থষ্ি-স্থিতি-লয়, জন্ম-জীবন-সৃত্যু ত্রয়ীর ছন্ছ বাহ্‌ প্রকৃতি ও সর্বজাগতিক 
লীলায় প্রকট হয়েছে । মানুষের জীবনের মধো, সাহিত্য-শিল্প-সংগীতের মধ্যে 
সেই “তিন'-এর নিঃশব্দ পদসঞ্চরণ। ভ্রিকৌণিক ঘন্বই কি জগৎ চরাচর ও 
মানবজগতের অশ্রাস্ত অগ্রগমনের প্রেরণা? এই 'ত্রিত্ব” চেতনাই সবদেশের 
সাহিত্যে শিল্পে সংগীতে অনস্তকাল ধরে সত্যান্গসন্ধান করে চলেছে। সন্ধানের 
শেষ নেই। প্রশ্ত্রের শেষ নেই। অত্ঃ কিম্‌? 

রবীন্দ্র-ভাষাতত্বের গবেষকগণ একটা “ত্রিত্ববাদ” খাড়া করতে পারেন । 
রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনের ধ্যান-কর্ম-চিস্তাঁ, প্রতিভা, রসচেতন!, স্বর-মনস্কতা, 
সাহিত্যিক চরিত্র ও কবিত্ব-_সর্বন্র এক অনন্ত সত্যান্ুসন্ধান ও গতির লীলা 
প্রকট হতে দেখ! ষায়। তাঁর জীবনভাবনা তার সকলপ্রকারের সাহিত্যে 
স্রপরিস্ফুট। সেই পাহিত্য-পটতমিতে কত বিচিত্র বিশ্ময়কর কৃতি-কৌশল। 
মনে হয়, কবির জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে এই 'তিন" প্রবণতাও প্রকট হয়ে উঠেছে । 
শুধু রবীন্দ্রসংগীতের বাকৃশিল্প বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নয়, এরকম বাগৈশ্বর্য, দীর্ঘলগ্র- 
পদবন্ধ, শব্দৈত, মিল ও ত্রিত্ব-প্রবণত। তার কাব্যে, গছ্যে, গল্পেও বিপুলভাবে 
উপস্থাপিত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষাপপ্রযুক্তিতে এই 'ত্রিত্ব-রীতি” কি 
সচেতনভাবে প্রয়োগ করেছিলেন? নানাস্বানে এ সম্পর্কে তার তাত্বিক, 
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দার্শনিক ও প্রায়োগিক মন্তব্য ছড়িয়ে আছে । বলছেন--““নিয়মিত গতি মাল্রই 
ছুই সংখ্যাকে অবলম্বন করিয়৷। তাই স্তম্ভ, যাহা থামিয়া থাকে, তাহা এক 
হইতে পারে? কিন্তু জন্তর পা বলো, পাখির পা বলো, মাছের পাখন। বলো 
ছুই এর ধোগে তবে চলে। সেই ছুই-এর নিয়মিত গতির উপরে ষদ্দি একটা! 
একের অতিরিক্ত ভার চাপানো ষায়, তবে সেই গতিতে একট। অনিয়মের বেগ 
পড়ে, সেই অনিয়মের ঠেলায় নিয়মিত গতিবেগ বাড়িয়। যায়, এবং তাহার 
বৈচিত্র্য ঘটে |” (ছন্দ পৃঃ ১৫) 

_তিনমাত্রা যূলক ছন্দের দিকে আমার কলমের একট] ম্বাভাবিক 
ঝৌক ছিল। এই.ছন্দে প্রত্যেক অক্ষরে স্বতন্ত্র আরূঢ সকল ওজনের ধ্বনিকেই 
সমান দরের একক বলে ধ'রে নিতে বারংবার কানে বাজত। সেইজন্য যুক্ত 
অক্ষর অর্থাৎ যুগ্বনি বর্জন করবার একটা! দুর্বল অভ্যান আমাকে ক্রমেই পেকে 
বসেছিল। (ছন্দ পৃঃ ৬৬) 

_-“ছুইয়ে দুইয়ে মিল হইয়া গেলে সে মিল থামিয়া ষায়, অলস হইয়া 
পড়ে। এইজন্য কাথা হইতে একটা তিন আসিয়া সেইটাকে নাড়া দিয় 
তাহার ষতরকম সংগীত সমন্তট1 বাজাইয়! তোলে । বিশ্বসভায় অমিল-শয়তানটা 
এই কাঁজ করি শর জন্যই আছে, পে মিলের স্বর্গপুরীকে কোনমতেই ঘুমাইয়া 
পড়িতে দিবে না । ( আষাট, বিচিত্র প্রবন্ধ ) | 

রবীন্দ্রনাথের সংগীত ও অন্যান্ত রচনায় অনির্বচনীয় রসরূপকে প্রত্যয়িত ও 
প্রকাশিত করতে শব্দশক্তিকে বিচিন্ত্র কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে । শবদ্বৈত, 
শব্ধ বা! বাক্যগত ত্রিত্বকৌশল সেজন্য এত গুরুতর ক্রিয়া-পরম্পরায় দেখা 
দিয়েছে রবীন্দ্ররচনায় | 

বলাকা কাব্য থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিলাম | বিশেষ্য-বিশেষণ ইত্যাদির 
বাকৃনিমিতির বিন্ময়কর প্রয়োগ-শৈলী রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্য-কবিত, 
শা্য, গল্প ইত্যাদিতে-ও দেখা ষাবে | 


ৰলাকা £ 


বাগৈশ্বর্য £ ভূতল গগন মুছিত বিহ্বল কর! মরণে মরণে আলিঙ্গন 
(৩৭ নং কবিতা) 
পৃণিমার দেহহীন চামেলির লাবণ্য বিলাসে (* নং) ূ 

চক্রবাকের নিদ্রানীরব বিজন পদ্মাতীরে (৩২ নং) 
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সারারাত্রির পথ-চাওয়া কম্পিত আলোর প্রতীক্ষার দীপ মের 
নিমেষে নিবায়ে (১২ নং) 
হীর] মুক্তা মানিক্যের ঘটা/ষেন শূন্য দিগস্তের ইন্দ্রজাল 
ইন্দ্রধনুচ্ছট] (* নং) 
প্রেমের করুণ কোমলতা/ফুটিলতা/সৌন্দর্ষের পুষ্পপুগে প্রশাস্ত 
পাষাণে (৭ নং) ইত্যাদি। 
ত্রিত্বঃ দিনান্তে নিশাস্তে শুধু পথপ্রান্তে ফলে যেতে হয়, নাই নাই নাই 
ষে সময়। 
প্রভাতের অরুণ আভাসে,"*দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে, চামেলির 
লাবণ্যবিলাসে। 
ভুলি নাই ভুলি নাই ভুলি নাই প্রিয়া । 
তুমি স্থির, তুমি ছবি, তুমি শ্রধু ছবি । 
শাস্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক । 
ছুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে, অশান্তির 
ঘুণি দেখি...। 
হেথ! নয় অন্ধ কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে । ইত্যাদি । 
পাছ্যে £ 
রবীন্দ্রনাথের গদ্য থেকে এই বাগৈশ্বর্ষের ও ত্রিত্ব-প্রবণতার দৃষ্টান্ত সংকলন 
কর। যেতে পারে। | 
শকুস্তলা (১) প্ররূতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন 
ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা এ তো অন্যত্র দেখি নাই । 
(২) শকুস্তলার সরলতা অপরাধে, ছুঃখে অভিজ্ঞতায় ধর্ষে ও ক্ষমায় 
পরিপক গম্ভীর ও স্থায়ী । 
লোক সাহিত্য (৩) ইহা একই কালে স্ন্দর ও বিরাট, অন্তরঙ্গ ও 
বিশ্বগ্রাপী, লৌকিক ও অনির্চনীয়। (৪) একদিকে বসন্ত-পুষ্পাভরণা। 
শিরিষ-পেলবা বেপথুমতী উমা, অন্যদিকে ষোগাসীন মহাদেবের অগাধস্তভিত 
সমুদ্র বিশাল হৃদয় । 
ক্ষুধিত পাষাণ (৫) তাহার পরে সেই রক্ত কলুষিত ঈধাফেনিল যড়য্ 
সংকুল ভীষণোজ্জল এশ্বর্ প্রবাহে ভাপমান হইয়। তৃমি মরুতূমির পুষ্প মঞ্জরী 
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কোন নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ, অথবা কোন নিুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত 
হইয়াছিলে? 

বিচিত্র প্রবন্ধ (বপস্ত যাপন) (৬) হায়রে সমাজ দীড়ের পাখি। 
আকাশের নীল আজ বিরহিনীর চোখছুটির মতো  স্বপ্নাবিষ্ট, পাতার সবুজ আজ 
তরুণীর কপোলের মত নবীন, বসস্তের বাতাস আজ মিলনের আগ্রহের মতো 
চঞ্চল, তবু তোর পাখা ছুটে) আজ বদ্ধ, তবু তোর পায়ে আজ কর্মের শিকল 
ঝন্‌ ঝন্‌ করিয় বাজিতেছে, এই কি মানব জন্ম। 

ছিন্নপত্র ৬৪ নং (৭) আমার এই ষে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত 
অংকুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্ধসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। ষেন আমার 
চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় 
শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে। সমস্ত. শযা ক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, 
এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাত জীবনের আবেগে থর থর করে কাপছে। 

একি গগ্য না কবিতা? কবিতা ও গগ্যের রূপপ্রকরণের প্রচলিত দ্বৈধতা, 
বিভেদ ও বৈসাদৃশ্যনীতি রবীন্দ্রনাথ বাতিল করেছেন। এ গছ্যে কবিতার স্থুর 
প্রতিধ্বনিত। এভাবে গছ্যে ও পদ্যে রবীন্দ্রনাথের বাঁকৃবিভৃতির অলৌকিক 
দীপ্তি লক্ষ্যে পড়ে, ষ। চোখকে ধাধায় না, হৃদয়কে গিয়েম্পর্শ করে। পদদিন্যাসের 
ক্রম-সংগতি, কর্তাক্রিয়। সমাস প্রত্যয় ইত্যাদি ব্যাকরণ-ঘটিত নিয়ম-কাহুন 
রবীন্দ্রচনায় বর্তেছে। স্থপতি বা ফুৎ্শিল্পী যেমন বিভিন্ন উপাদান দিয়ে 
বিমোহন যৃতি গড়েন, রবীন্দ্রনাথও বাক্‌ ও ভাষার উপাদানে সেই আকাঙ্খা- 
সম্মত বাকৃ-প্রতিম] গড়ে দিয়েছেন। এ বূপ-লাবণ্য সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি 
করতে হয়। বানভট্রের প্রভাত বর্ণনাকে লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 
“ভাষার ইন্দ্রজালে কেবলমাক্স বিশেষ্য বিশেষণের বিন্যাসে একটি স্থরম্য সুগন্ধ 
স্বর্ণ স্থশীতল প্রভাতকাল অনতিবিলম্বে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ধরে ।,)৫২ 
রবীন্দ্ররচন1 প্রসঙ্গেও আমাদের সেই কথা। কবির রচনা-পাঠের অনন্ি- 
বিলম্বেই আমাদের হৃদয়ে স্বর্ণ সুরম্য সুন্দর ভাব ও রসের সঞ্চার হয়ে ধায়; 
ভাষার বূপনিমিত্তির গুরুত্ব কতখানি তা বুঝতে পারি। ভঃ শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলছেন, “রবীন্দ্রনাথের ভাবের অভিনবত্ব বিস্ময়ের 
হলেও কবির শেষ লক্ষ্য হলো প্রকাশ পরিপূর্ণতা, পাঠকচিত্তে কাব্যান্গতূতির 
সংক্রামন। ফর্ম ও কন্টেণ্ট-এর অভিনবত্ব সাধনই কবি এতিভার হুরূহতম 
পরীক্ষা |”৫৩ 
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ভাব ও রূপের অহ্ৈত লীলা-করণে রবীন্দ্রনাথের হাত সমানে চলেছে 
কবিতায় ও কাব্য-সংগীতে । অপিচ, একদিকে আছে প্রাচীন সাহিত্য, গল্পগুচ্ছ, 
কালাস্তর) আর একদিকে আছে বিচিত্র প্রবন্ধ, ছিন্্পত্র, শেষের কবিতা! 
ইত্যার্দি অসামান্য গ্রন্থগুলি; গছযভাষা ও কাব্য-ভাষার সমন্বয় সাধন ও 
প্রকরণ-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সর্বত্রই সমান সক্ষম বিল্ময়কর সঞ্চরণ। 


আশ্চর্য ৰশেষণ £ এক প্রত্যয় 


রবীন্রসংগীতের পদবন্ধে আশ্চর্য বিশেষ্ণগুলো ভাবের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত 
করে দেয়; অবাক ক'রে দেয় তাদের ুক্ম স্থন্দর বাণী-বৈদগ্ধ্য । কবিগুরুর 
হাতে বিশেষ্-বিশেষণের এই গ্রয়োগগত সাফল্য দেখে মনে হয়েছে ষে, তিনি 
এ বিষয়ে খুবই সচেতনতার সঙ্গে ভাষণ-শিল্লের বিভিন্ন শাখা ষেষন উপমাদি 
অলংকার, চিত্রকল্প, ধ্বনিমিল ইত্যার্দির অত্যাশ্চর্য গঠন কাঠামোতে বিশেষণ- 
বিশেষ্য প্রষোজনার কাজটি নিপন্ন করেছেন। বিশেষক'রে এই বিশেষণগুলিই 
রবীন্দ্রসংগীতের ছত্রে ছত্রে উজ্জ্বল ভাষাশিল্পের জয়ধবজ। উড়িয়ে দিয়েছে । সহজ 
সরল সাধারণ কিংবা গুরুগন্ভীর পদ ও বিশেষণগুলি সর্বক্ষেত্রেই রূপগত 
অসাধারণত্ব এবং ভাঁবগৌরবী উজ্লত! প্রদর্শন করে চলেছে । আরও কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত নিয়ে একথাট। আবার বুঝতে চেষ্টা করছি। 
১. সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো/আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো, 
আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো/তোমার হাসির তুলন৷ 
( প্রে ১৮৯) 
২, বনের প্রান্তে ওই মালতীলতা/করুণগন্ধে কয় কী গোপনকথা 
(প্রে ১৭৪) 
৩. বাজবে বুকে বিদায় পথের চরণ ফেলা ( প্রে ১৯৮) 
৪. চকিত ক্ষণিক আলোছায়। তব/আলিপন আকিয়] যায়/ভাবনার 
প্রাঙ্গণে (প্রে ২২৮) 
«৫. মম ভীরু বাসনার অঞ্চলিতে/ক্ষীণ ধারায় পলাতক পরশখানি 
দিয়ে ষায়/দিবসের দৈন্ের সঞ্চয় যত/তব অকৃপণ করে/সে ষে 
রজনীর ন্বপ্পের আয়োজন (এ) 
এবং, নয়নে তোমার উঠিবে জলিয়! নীরব সম্ভাষণ (গ্রে ৪- ), দ্দিক 
ভোলাবার পাগল, ফুল ঝরানোর শীতের রাতে, ফুল ঝরানোর ছল, নতুন পাতার 
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পুলক ছাওয়া পরশখানি, জননীর মূখ তাকানো-হাসি ইত্যাদি পদবন্ধে বিশেষণ 
ও বিশেস্তের অসামান্য বূপগত বৈদদ্ধ্য লক্ষ্য করতে পারি। হাসির তুলনা, করুণ 
গন্ধ, বিদায় পথ, নীরব সম্ভাষণা, ভাবনার প্রাঙ্গণে, পলাতক পরশখানি, অকুপণ 
কর প্রভৃতি বাক্যাংশে ভাষণশিল্পের অনন্যতা কোথায় আমার্দের বুঝতে অস্থবিধা 
হয়ন। | বাতাসে মনের প্রলাপ জড়ানো, মালতীলতার করুণগন্ধে কথা বলা 
অভিনব ইন্দ্রিয়বেছ্য ক্রিয়ান্ব সংঘট | “আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো! তোমার 
হাসির তুলন?” পংক্তিটিতে উপমেয় আছে, উপমান নেই, সাধর্মা অচল্লেখিত। 
কিন্তু তুলনা শব্দটিতে বিশেষ তাৎপর্য উপস্থাপিত হতে দেখি। হাপি নয়, 
হাসির তুলনাকে আকাশে ছ।ড়য়ে রাখা__এই বক্তব্যটিতে কোন্‌ ধ্বনির ব্যঞ্জনা 
আভাপিত হয়? এ কোন্‌ ধ্বনির শিল্পকলা? বাতাসে প্রলাপ জড়ানো, 
করুণগন্ধে কথা বলা__এই অসামান্য চিত্র-প্রতিষ্বাগুলি ইন্ড্রিয়অতীন্দ্রিয 
চেতনার মিশ্র প্রক্রিয়ায় জীবস্ত হ'য়ে উঠেছে । এবং এই ভাবগর্ত পদ্দগুলি 
নিবিড় রসে অভিব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে সহদয়সংবাদীর চিত্তে। কবিগুরুর এই 
বিশেষণকে আশ্চর্ধ বিশেষণ বল। চলে । রবীন্র-বাক শিল্পের একটি বিশেষত্ব ও 
মহিম1 এই পদ্-প্রকরণের লীলা থেকেই অবহিত হওয়া যায়। 

আর একটি দৃষ্টাস্ত : আশ্চর্য বিশেষণের শক্তি ও ঘাছু 

সে এসে দাড়ায় ব্যাকুলিত ধরণীতে 
বন নীলিমার পেলব সীমানাটিতে 
বনু জনত্ভার মাঝে অপূর্ব একা (ভূমিকা )। 

কাব্যাংশটির তিনটি চরণে তিনটি বিশ্ষেপ : ব্যাকুলিত, পেলব, অপূর্ব। 
তিনটি বিশেষণের প্রয়োগ-শৈলী ও তাদের শক্তির পরাকাষ্ঠা আমাদের বিস্মিত 
নাক'রে পারে না। চেতনা-প্রাপ্ত ধরণীর ব্যাকুলিত হয়! স্পষ্ট বোঝা ঘায়। 
কিন্ত বননীলিমার সীমানাটি যে পেলব, সেই পেলব সীমানাটিতে আমাদের 
বুদ্ধি-মনন-কল্পনাকে পৌছে দিয়েও আমরা সেই আশ্চর্য সীমা-রেখা স্পর্শ করতে 
পারি না। অথচ কবি-প্রত্যয়-সিদ্ধ সেই নিসর্গ চিত্রকক্পটি একটি “পেলব? 
বিশেষণে অসামান্য রন্দ্রজালিক প্রভাব স্থষ্টি করে উপযুক্ত রসজ্জের হৃদয়ে মনে । 
“সে” অপূর্ব এক অস্তিত্বের আগমন-বার্ত। বিঘোধিত করছে ) নিসর্গ ও জন- 
জগতের প্রতিক্রিয়াকে পরিচায়িত করতে কবিগুরু শবধশক্তিকে আশ্চর্য ক্ষমতায় 
প্রয়োগ করেছেন। গুরুগন্ভীর ভব-মহিমাকে প্রকাঁশ করতে সাধারণ তিনটি 
বিশেষণেও “মায়ার কুক” সঞ্চারিত হয়ে গেছে। বিশেষতঃ সেই শব-শক্তিকে 


৯৩ 


“মায়ার কুহক” বল] হয়েছে। রবীন্ত্রচনায়, কাব্য ও সংগীতে সেই মায়ার 
ষাছর লীলা প্রকট হতে দেখি। বিশেষক'রে তার সংগীতের ছত্রে ছত্রে সেই 
মায়ালোকের স্পর্শ কিংবা উত্তরণের সংকেত খুঁজে পাই। 

বাস্তবিকই, পলাতক পরশখানি, করুণগন্ধ, জননীর মুখতাকানো হাসি, 
বিবশ বাতাস, অবাক আলোর লিপি, পেলব সীমানা, কিংবা! হাসির তুলনার 
মতো তুলনা! আমরা আর কোথাও দেখিনা । রবীন্দ্রকবিতা ও সংগীতের ছত্্ে 
ছন্রে সেই চরম ও পরম শব্দগুলির অরুণিম উৎসব দেখে কেবলই বিস্মিত হয়ে 
ষাই আমর! । | 

কবিতা, গছ্য ও গল্পের বিশেষ্য ও বিশেষণ বিশ্লেষণ ক'রে এবং 
ভাবোপষোগী বাকৃ-নিমিতি বিচার ক'রে আমর] দেখতে পাই ষে, তার সংগীতের 
বাকৃরূপের সঙ্গে এই প্রকরণ-শৈলীর বিশেষ ভেদ নেই। কবিগুরু লিপিকায় 
স্থর ফোজনার কথা ভেবেছিলেন । তার গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলোর আবৃত্তি 
ও সংলাপে স্বর-যষোজন' ব্যাপারটি একরকম নতুন টেকৃনিক। তার রসসিছ্ধ 
গছ্যের মধ্যে ষে কমনীয় লক্ষণ আছে, তা তার শ্রেষ্ঠ কবিতা ও কাব্যগীতির 
সঙ্গেও সম-তুলনীয়। এ রচনা-নিমিতির আবশ্যকতা? আছে। কবি স্ৃধীন্দ্রনাথ 
বলেছেন__“গছ্য ও পছ্য সাধারণত ষতই স্বাবলম্বী হোক, তাদের স্বন্ধে যখন 
রসহ্টির দায়িত্ব চাপে, তখন আর এই স্থনিরদিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ থাকে না, 
তখন তার! তাদের স্ব স্ব মূলধন একত্র ক'রে ষে যৌথ কারবার পাতে, তাই 
জনসমাজে পায় কাব্য আখ্যা এবং কাব্য ষে মানবচৈতন্তের শুদ্ধতম অবস্থা, এ 
প্রসঙ্গে আজ আর মতভেদ. নেই ।”৫৪ তিনি আরও বলেন_-““সাত্বিক 
কবিমাত্রেই গগ্য-পদ্যের বিবাদ মেটাতে চেয়েছেন, কিন্তু কৃতকার্য হননি। 
এতদিন পরে রবীন্দ্রনাথের অধ্যবসায়ে হয়তো সে বিরোধ ঘুচলো 1৮৫৫ 


অতঃপর রবীন্দ্রসংগীতে বাক্রীতির কিছু বিষয়গত ও ভ্ব্যাকরণগত প্রকরণের 
উল্লেখ কঃ1 যাচ্ছে। খুব সংক্ষেপে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত সহ আমাদের বক্তব্যগুলি 
উপস্থাপিত করছি । 

ধ্রুপদী রীতি £ 

মহাকাব্য, বিশিষ্ট কবিতা ও গছ্যের ভাষণ-শিল্লে ধূপদীরীতির গুরুগাভীর্য- 


পূর্ণ অলংকার-সমাঁপনিবদ্ধ বাণীবিন্তাস থাক] সম্ভব | কিন্তু গানের কথার অবয়বে 
বৈদগ্য ও প্ূুপদী চালের প্রষোজন। কি সম্ভব ? অনির্বচনীয় স্থরের বাহন হিসেবে 


৯৪ 


গানের ভাষাকে স্ুন্্, খজু ও হালক। হ'তে হয়। কাব্যসংগীতের গতান্থগ তিক 
ইতিহাসও তাই। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত এই রীতির ক্ষেত্রে বিন্বয়কর ব্যতিক্রম 
হয়ে উঠেছে ভাব, ভাষা ও স্থরের সমন্বিত বৈশিষ্ট্যে। রবীন্দ্রসংগীতের ভাষার 
গাল্তীর্য ও বিতৃতি ষে কতখানি-_ আমার পূর্ব ও পরবর্তী আলোচনাগুলিতে 
প্রচুর দৃষ্টান্তসহ লক্ষ্য করেছি। এখানে সে রকম কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধার কর! হ'লো | 

মধুগন্ধে ভরা যৃদু-সিগ্ধছায়া নীপকুগ্ধতলে 

শাম কাস্তিময়ী কোন হ্বপ্র-মায়৷ ফিরে বৃষ্টিজলে | 

ফিরে রক্ত-অলক্তক ধৌতপায়ে ধার। সিক্ত বায়ে, 

মেঘমুক্ত সহান্ত শশাঙ্ককল। সি থি প্রান্তে জলে। (প্র ১০৪) 

নীল অগ্জনঘন পুগুছায়ায় সমবৃত অস্বর হে গভীর । 

বনলক্ষমীর কম্পিত কায় চঞ্চল অন্তর-_ 

ঝংকৃত তার ঝিল্ির মগ্তীর হে গম্ভীর |... 

দহন শয়নে তপ্ত ধরণী পড়েছিল পিপাসার্তী, 

পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের অমৃতবারির বার্তা । 

মাটির কঠিন বাঁধা হল ক্ষীণ, দিকে দ্রিকে হল দীর্ণ__ 

নব-অস্কুর-জয়পতাকায় ধরাতল সমাকীর্ণ__ 

ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর হে গম্ভীর! (প্র ৫৫) 

উদ্ধৃতির আর প্রয়োজন নেই । এই কাব্যভাষার বিদগ্ধ রীতিও স্থর- 

সংষোগে সংগীত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রপ্রতিভার স্পর্শে। 


চলিত ৰ। কথ্/রীতি ॥ 


রবীন্ত্রসংগীতের ভাষা ও বাগ্ঙগিমায় গুরুতর চলিফ্ুতা থাকায় শব্দ, পদ, 
ক্রিয়া ইত্যার্দিকে কথারীতির পথ ধরতে হয়েছে। দেশীবিদেশী শিষ্ট অশিষ্ট 
শবরূপের ও ক্রিয়ার কথ্যরীতিতে বহু রবীন্দ্রসংগীত নিমিত। কথ্য উচ্চারণ 
ভঙ্গি এবং উচ্চারণ অন্ষায়ী বানানও আবশ্টিকভাবে এসেছে সেখানে | এ 
হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও শব্দ-প্রকরণে লৌকিক বাঙলার ও মাতৃভাষার 
বিশিষ্ট গুণ ও ধর্মের প্রভাব অস্বীকৃত হয়নি। ক্ষুর্দিরাম দাস বলেন-_““বহিরঙ্গ 
ষে শব্ধ এবং ঘষে বাকৃরীতি কবিকে মুগ্ধ করুক না কেন, লৌকিক বাঙলার, 
মাতৃভাষার বিশেষ গুণ ও ধর্মের ভিতিতেই তা প্রতিষ্ঠিত।” তিনি আরও 
বলেন-_“রবীন্দ্রনাথ বাইরের ষে কোন বিষয়ই গ্রহণ করুন না কেন, বাঙল। 


৯৫ 


বাক্য গ্রস্থন এবং সিদ্ধ-প্রয়োগের মূলনীতি তিনি কদাচিৎ লংঘন করেছেন এবং 
সব মিলিয়ে মাতৃভাষার প্রকাশ-শক্তিকেই বাড়িয়ে তুলেছেন অসামান্ত রূপে ।+,৫৬ 

গানের ভাষণ-শিল্পের এই তীব্র চলিষণুতা তাঁর গুরুগ্ভীর পদ্দবন্ধকেও 
বেগবান ও হাল্ক করে দ্িয়েছে। কবিতায় ষা অসম্ভব ছিল, গানে তা৷ 
সম্ভব করেছেন কবি। গানের ভাষা কোথাও আড়ষ্ট ও মন্থর হ'তে পারেনি 
এই অন্তনিহিত ুক্ষ্শক্তির জন্যই । স্থকুমার সেন ঠিকই বলছেন-__“ গানে 
একদিকে এই নিতান্ত হালকা চাল্‌, অপর দিকে অপরিচিত সংস্কৃত ( তত্সম ) 
শব্ববহুল এমন গম্ভীর চালও আছে, যাহা রবীন্দ্রনীথ কবিতায় চালাইভে 
উৎসাহ দেখান নাই যেসব ভারি শবেও কবিতার তৃমি-তলে চঙকুমণ ট্টীম 
রোলারের মত নিদারুণ সশব্দ মন্থর হইত, তাহ। গানে স্থরের চক্রান্তে গগনে 
উধাও হইয়াছে ।৮৫৭ 

গানের ভাষার চলিতত্ব গানের ভাব, স্থর ও গায়কীর পক্ষে স্ুসহ 
হয়েছে । মিল, অন্ুপ্রাস, ধ্বনিরূপ, প্রত্যয়, সমাস ইত্যাদিতে পদবন্ধের হাল্কা- 
চালটি, বিশেষতঃ ক্রিয়াপদের চল্তি বূপটি রবীন্দ্রসংগীতের বিশেষ উপযোগী 


হয়েছে। 
রৰীক্দ্রসংগীতের শব্ঘটিত কয়েকটি প্রয়োগ-ৈলী । 


(ক) কম প্রচলিত, অচলিত, দেশী-বিদেশী, পদাবলীর গৃহীত শব ইত্যাদি 
থেকে বিশিষ্ট কয়েকটি উদাহরণ। ( পূজা! পর্যায়ের গানের শ্ধু সংখ্যা ও অন্যান্তি 
পর্যায়ের নাম ও গানের সংখ্য। নির্দেশ কর1 আছে )। 

দৃষ্টান্ত ঃ অমন, অমনি, এমনে কাটিবে (পৃ ৩৯), তোহারি, তারি মাটির 

প্রদীপ (পূ ৯), আমারি, আগায়, আধি, আপদ (১*:, একের কথা 
আরে (১৪), আধার! (প্র ২৮), আাটি (৭৯), আডিয়। (প্র ২৫৭), 
একেল। (কেটেছে একেল। বিরহের বেলা ), ওইখেনেতে (৪৬৯), 
কাসি (২৪), কতমতো (১৮১), কুহেলি (৭), খুন, খুশি, খরা (রৌজ্জ 
হল খরা (প্র ১৯৬), গদ্দি (শ্ঘ ২৬), গোলেমালে (শ্ব ৪৬), 
গাউ (ঘ্ব ৫) গলি (প্র ২৫৯), ঘুর (পু ২৮১), চাবি, জমা, জিনিস, 
জুয়ারে (জোয়ার । পৃ ১৩৩), ঝারি, ঝুলি, টেক] (ম্ব ৩৬), ঠেলা 
(৩*), ঠেকা (২৭), ঠাই (১৮), ঠাটে (২৮), ভালা (১১), ঠিক- 
ঠিকানা (৪২), বান-কোটালে (বি ১৪*)। 


৯৩৬ 


তৃষা (৩৭), ততখন (২৮) তুফান, তুহারে (১৩৩), ত্রাস 
_-পাঁকাধানের তরাস লাগে (প্র ১৫২), থালিকা, দড়াদড়ি, 
দেয়াল (৫৫৪), দাগ, দোসর, দেনা (৭8), ধশাধা, ধাদা, ধৈরজ 
(প্র ১৩ ), নাড়া, নাড়াঁনো, নিংস্বর (প্র ২*৬)। 
পরানি, পুর, পাড়ি, পাকের ঘোরে (১৯০), পাগল] (৩১), পরান- 
পুতলা, ফাদে, ফাগুন, ফাসি (২৪৪), ভর! বাদ্দর, বিজুল শিখা, 
বাশুরি, বেনগুকা, বসন্তী, বোবা (৮), বেন (১২), বালাই (৬১১) 
বড়াই (২৫৯), বাতি, ভরসা, ভাবনাতে, ভেলা, ভিড়, ভূ'ই, ভয়ে 
(প্র ১৫১), ভগন ( ৪৯৭ ), মত মতো, মতন, মাঙা (২০০), মিতে, 
মধ্যিখানে (ত্ব ২৭), মেয়াদ (৬১১), মার (১৯৯), ভূখের পরে (৯৮) 
যতখন (২৮), রাজি (৫৫৩), লাগাম (৫৭), শিকল (২২), সৌরভ 
(৭১) সাজ, সঝ, সনে সঙ্গে সাথে, সেইখেনে (শ্ব ২৯), হওয়া, 
হিসাবি (স্ব ৪১), হুকুম (৪৪), হাজার (১৫৩), হাট, ইত্যাদি 
(খ) : শব্দদ্বৈত, দোসর ও সহচর, সম ও বি-সমভাবের শব্ধ রবীন্দ্রনাথ 
কেবলই বাবহার করেছেন। মিল ও বিষম মিল ছুটি অনুচ্ছেদে এরকম উদ্দাহরণ 
ভূলেছি। সামান্য কিছু দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপিত করা গেল-_ 
শব্দছ্বৈত : তারায় তারায়, কালে কালে, স্থরে স্বরে, রঙে রঙে আচল 
রঙিন হবে, (ক্রিয়ায় দ্বিত্ব ) পোঁহালে! পোহালে। বিভাবরী, ইত্যাদি । 
অনেক গানের দিকে তাকালে এই শব্দৈতের অফুরন্ত প্রয়োগ দেখতে পাবো! 
“গুরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে” গানটিতে শব্দছৈতের ধ্বনি ঝংকার-_ 
বনে বনে, ডালে ডালে, ফুলে ফুলে, কোণে কোপে, রঙে রঙে, গানে গানে, 
মনে মনে, খনে খনে, জনে জনে, বারে বারে, দ্বারে দ্বারে, কেপে কেপে, হেরে। 
হেরো পাতায় পাতায় ইতাদি। এভাবে বহু সংগীতের অবয়বে শবছ্বৈতের 
লীল। দেখতে পাবে, দেখবে। তার্দের অনিবার্য প্রভাঁব। 
সহচর শব্দ ঃ কুলকিনারা, চেনাশোনা, ঝড়বাদলে, টাকাকড়ি, 
কাননগিরি, ধনেজনে । 
সহচর শব্দ (দুইএর অধিক ): স্থখেছ্ঃখে লাজে ভয়ে, হাটে মাঠে বাটে 
(২২৮), তন্থমন প্রাণ, ধনজন মান (২৩৬), প্রেমে প্রাণে গানে (৪২১) 
পিতা মাত। ভ্রাতা (৪৯৮), নদীগিরিবন (২**), রবি তার] ইন্দুতে (৩৪৯) 
ইত্যার্দি। 


ধ্বনি-৬ ৯৭ 


(গ) অচলিত ও প্রাচীন তের শব্দ ও ক্রিয়া, নামধাতু ইত্যাদি 

ৃষ্টাস্ত £ হাদে গে! ননদরানী, পীতধড়া (বি ৮৮), তুহারে (পৃ ১৩৩), 
তুয়ারে, তিয়াস, দরদিয় (পূ ১৬৩), বঞ্চিত তব দাসে (পু ১৭০), 
নগনদী (বি ৯৯), নিয়ড়ে নাই (পু ৩৮৪), দিঠি, ফোহে, 
অনিমিধ, আখর (পৃ ৬০২), কলংকভাগী, সকল দাগে হবো 
দাগী (প্রে ৯১) হৃদ্দি, তিলেক (প্রে ১২১), আন্‌ কাজে থমকি, 
শরম লাগে (প্রে ১২২), উলসিত-উথলিত-পাশরিব (প্রে ৩৬৪) 
পিয়ে (পিয়ে'*'প্রলয় মদ্দিরা প্রে ১৯৪), চরণ নিছায়ে (পৃ ১৩) 
পাসরি সর্বহুঃখ, চিত্ত মাঝে বিহরো, মুদিয়ে আখি পুটে (পৃ ১৭১), 
নৃতন পাতা উঠবে জিয়া, তেয়াজি (দুঃখশয্পন তেয়াজি প্র ১৫), 
করহ (দম্ভ করহ দূর পৃ ১৭৭), বিসরিব সব ছুঃখ, বিচরিৰে, 
উজিয়ে ষেতে চাই (পূ ২*৩), তরব পারাবার (পৃ ২১৮) নে ঘাস 
(পৃ ৫৫৮) এক নাম বুকে বার বার দেয় দাগিয়। (পু ১*৭)। 

(ঘ) গানে অশিঞ্ প্রশ্লোগ £ কবিতা ও কাব্যসংগ্ীতে অশিষ্ট শব্দের 
প্রয়োগের বাধা বিষয়ে কোন বিধিবিধান নেই। সাধারণতঃ 
বিষয় ও ভাবগৌরবী রচনায় অশি্ শব্দ অনেকক্ষেত্রে ভাব ও 
রচনা-নিমিতির অনিষ্ট ঘটাতে পারে। কিন্ত কৌশলী কবি 
স্কৌশলে সে-সব প্রয়োগ ক'রে দিতে পারেন, রসহাঁনির কারণ 
না ঘটিয়ে। রবীন্দ্রসংগীতে অধিকাংশক্ষেত্রেইে এই অশিষ্ট- 
শবগুলি ভাব ও বাকৃপ্রকরণে বিরূপতা স্থষ্টি না ক'রে ভাব-ভাষার 
সঙ্গে মিশে পেছে। যেমন £ চুলায়, বেরিয়ে পড়ে নেচে কুঁছে 
(পু ৪৮১), গোঁলেমালে, গদি, লেখাজোখার কারথানাতে, 
ফেরাফেরি, ফাসি, হট্টগোল, ফুটোর পরে ফুটে। তাতে (পৃ ৫€৭*), 
লাগাম £ তোমার হাতে আমার ঘোড়া লাগাম পরানো, 
অনেক বাশি অনেক কাসি অনেক আয়োজন (পূ ২*), আগাক্স 
কল: কাদাইতে জানে কল (প্রে ৩৮*), বেলাবেলি £ চুকিয়ে 
দে তুই বেলাবেলি (পু ৪৮১), ফেরাফেরি (বি ৫৪) ইত্যাদি । 

(ও) ৰিশি্ কিছু বিশেষ্য ও ৰিশেষণ, উপচব্িত বিশেষণ £ 

অকরুণ, মৃছুম্মিত, অগ্রিজিত1, নিবিশেষ, অনিমিখা, অনিমিধে, 
বসম্তী, দীপ্তিম। প্রভৃতি । ওগে!। অকরুণ কী মায়! জান, মৃছুন্মিত 


৯৮ 


শ্বপ্পের আভাস (প্র ১৪৯), বসস্তী রঙ দিয়া ( বসন্ত কালের রঙ 
হিসেবে বসম্তী রঙ? ), বাহির হয়ে এলো৷ অগ্নিজিত। (প্র ২৮৩), 
কে রয় চেয়ে নিমিমেষে (বি ১৭০), সারাদিন রজনী অনিমিখা, 
সারা আকাশ তোমার দ্দিকে চেয়েছিল অনিমিখে (প্র ১২১), 
অনিমিষ শব্দ যজুর্বেদীয় উচ্চারণে (য-খ) অনিমিথ ও অনিমিখা 
হ'য়ে থাকে। 

দীপ্ত, দীপ্থিম।, শ্যামলিম, নীলিম।, ঘনিমা, ধৃসরিম প্রভৃতি | নৃতন 
মেঘের 'ঘনিমার পানে চেয়ে প্র ৯৮, মরু তীর হতে স্থধা- 
শ্যামলীম পারে (প্র ১১৫), দিল তব দেহে নীলিমলেখা (প্র ১২৫), 
সাথিহারা রাতে, বাঁজৰে বুকে বিদ্বায় পথের চরণ ফেলা, উতল 
আচল এলোথেলো চুল, নয়ন কিসের প্রতীক্ষারত প্রস্ততি উপচরিত 
বিশেষণ। সাথিহারা রাত, উতল আচল, অপূর্ব একা ইত্যাদি 
অনেক পদবন্ধ রবীন্দ্রসংগীতের ভাব ও ভাষাকে মহিমান্বিত করেছে। 
অনেক ৰিশেষণের বিচিত্র দূপ দেখে বিস্মিত হ'তে হয় । 

তরাস্‌, পড়ন-কে : পাকা! ধানের তরাস লাগে (প্র ১৫২), ভয়কি 
তোর পড়ন্-কে (পু ৫৯২ )। তরাস্‌, পড়ন্‌ শব্দছুটি বিশিষ্ট প্রয়োগ । 


€চ) পদৰিষ্াসে বিচিত্র প্রকরণ-শৈলী $ (ক্রম, নৈকট্য ইত্যাদি ) 
বিশেষণকে বিশেষ্য £ 


বাকি -আন্‌ কুড়িয়ে দিনের শেষে অসময়ের ছিন্ন বাকি (বি ২৪) 

উতলা- বিদায় প্রাতের উতলাকে পিছু ডাকে (প্রে ১৭১) 

একা__কোন আর এক একা ওরে খোজে (বি ২৭) 

এক1-_বন্ুজনতাঁর মাঝে অপূর্ব একা (সুমিক11) 

নৃতন_-ওগো আমার নিত্যনৃতন দাড়াও হেসে (বি ২৮) 

লজ্জিত, নগ্র- জাগে, পুণ্য বসন পরো। লজ্জিত নগ্ন (বি ৩০) 

আকনম্মিক__এসে! ওহে আকম্মিক, (পৃ ২২১) 

প্রশান্ত _ অকুঠ আখি মেলি দেখে প্রশান্ত বিরাজিত ( পৃ ২২৬) 

অতল- নীল অতলের কোথা থেকে (পৃ ৩৪২) 

নীরব নিতল নীল নীরব মাঝে বাজল গভীর বাণী (পু ৬৩) 
ইত্যাদদি। 


৯৪) 


এই প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের কবিত। ও গানে শতসহশ্র । বিশেষণ ষেন 
বিশেষ্তের ভূমিকায় থেকে ছুটে। পদ্দের গু৭ বা পরিমাণ নির্ধারণ ক'রে দিচ্ছে । 
ব্লাকা"য় দেখি-__পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে বেগের আবেগ, নাড়িতে 
মাড়িতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি ; নিশ্চল, চঞ্চল, শব্দ ছুটি বিশেম্রূপে 
্যবহৃত হয়ে কবিতাকে তীব্রতা ও মহিম] দিয়েছে । 
(ছ) পদের ক্রম (0:05) ও আসন্তি ৰা নৈকট্য (6:০10015 ) 
রবীন্দ্-সংগীতে পদের ক্রম বা নৈকট্য কতখানি ইচ্ছাকৃত ও চমৎকারিস্ব 
শগাভ করেছে দৃষ্টান্ত. দেখলেই বোঝ ষাঁয়। কবিতা স্বাভাবিকভাবেই পদ ও 
ক্রিয়াত্র স্থানান্তর অনিবার্য হয়ে ওঠে । রবীন্দ্রভাষার ক্রম-ব্যতিক্রম পদ্ধত্তি 
কিছুটা অভিনব | 
দৃষ্টান্ত £ সেই স্থরে মোর বাজাও প্রাণে পৃ ২*৯ 
আলোক ষে তার মান হতাশ পৃ ১৫২ 
উদ্দার তব সহাঁস চোখ পৃ ২২১ 
এ কপ] কঠোর সঞ্চিত মোর পু ২২৫ 
ছুই তারে জীবনের বাঁধা ছিল বীণ পৃ ,৩৬ 
পথ হারানোর বাজছে বেদন। সমীরণে প্র ১২৫ 
পুরোনে। ভাঙ। দ্দিনের ঢেলা তাই দিয়ে ঘর গড়ি বি ২৬ 
আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো প্র ১৮৯ 
আকাশে বয় বাতাস উদাস (প্র ১৭৩) 
শেষ বীণাতে তান লাগে চঞ্চন (এ) 
সামান্য স্থানান্তর ঘটিয়ে শব্দ বা ক্রিয়ার ক্রম ও নৈকট্যের ব্যত্যয় ঘটিয়ে 
দিয়েও পর্দবন্ধে চমৎকার গতি, ধ্বনি, অন্ুপ্রাস ও মিল ত্য্টি করা হয়েছে 
রবীন্দ্রনংগীতের সর্ব । কবিতায় পদের এই স্থানাস্তরিত ক্রম-নিমিতি নিংসন্দেন্ে 
স্বাভাবিক একট। বিদগ্ধ কৌশল। রবীন্দ্রকাব্যে ও কাব্যসংগীতে এই করণ- 
কৌশল সহজসিদ্ধ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। 
(জ। গন্ভ ও সংলাপ ভঙ্গিম। £ ছন্দ-মুক্তিতে রবীন্দ্রনাথের নতুন 
শৈলী 
এই সর্বশ্রেষ্ঠ শৈলী নৃত্য-নাট্যগুলোতে সমধিক । সংলাপ ও কথোপকথনে 
স্থর প্রযুক্ত ক'রে নতুন আঙ্গিকের কলা-বিপ্লব সুচিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ । 
গানেও সেই চলতি কথার ঢউ। 


১৩৩ 


ৃষ্টাত্ত £ তুমি কথা কয়ো ন। তুমি চেয়ে চলে যাও ( প্রে ৩৬৩), এই 
চাদ্দের আলোতে তুমি হেসে গলে যাও (এঁ), পাব প্রসাদ্খানি 
তাই ভোরে উঠেছি (প্র ১৪৯), হার মেনেছ? মেনেছি 
(প্র ২৭৭), কাটার বনে ফুল ফুটেছে রে জানিস্‌ নে তুই তাঁকি? 
(পৃ ২৬৮), অপীম স্্খ সাগরে ডুবে যাবে! (পৃ ৩৭১), আমি 
চোখ বুজে পথ পাইনে বলে কেঁদে ভাসাই পাড়া, শেষে দশ 
জনারে দোষী করি (পৃ ১৫৪), ওকে ধরিলে তো ধর] দেবে না 
ওকে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে (গ্রে ২৪*), নেই বা কথা বল্‌লি, 
দাড়িয়ে হাটের মধ্যিখানে নেই জাগাঁলি পল্লী, মনে মনেই জ্বললি, 
চুপেচাপেই চললি, নেই বা তাতে টললি (স্ব ২৭), ইত্যাদি। 


ছঅ-স্ত্যমিলহীন গ্যভঙ্গিতে লেখা রবীন্দ্রসংগীত | 


ঘেমন £ (গানের প্রথম লাইন নির্দেশ করা হ'ল) 
ফি হায় জীবন পুরথ নাহি হল, তব অকৃপণ করে, মন তবু জানে 
(গ্রে ২২৮) 
অধর! মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে, ও যে স্থদূর প্রাতের পাখি (প্রে ২৩০) 
গগে! স্বপ্নস্বরূপিনী তব অভিসারের পথে পথে স্মৃতির দীপ জালা, 
( প্রে ২৩৩) 
দ্িনাস্ত বেলায় শেষের ফসল দ্িলেম তরী পরে, এপারে কৃষি হলো 
সারা, ঘাব ও পারের ঘাটে, 
হংস বলাকা উড়ে যায় দূরের তীরে তারার আলোয় 
তারি ডানার ধ্বনি বাজে মোর অন্তরে (প্রে ২৩৫) 
ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোর স্নানস্থৃতি, 
সেই স্থরের কায়া মোর সাথের সাথি (প্রে ২৩৬) ইত্যার্দি। 
চগালিকার পদবন্ধ ও গছ্যভঙ্গিমা ;: সাধারণভাবে অস্ত্যমিল আছে, কিন্তু 
চাল্টা গছ্যের । গছ্যে সাজালে দাড়ায় 
কি ষে ভাবিস তুই অন্য মনে নিষ্কারণে বেলা বহে যায়, বেল। বহে হায় ষে, 
রাজবাড়ীতে এ বাজে ঘণ্টা ডং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং বেলা বহেষায়। রো 
হয়েছে অতি তিখনো, তোর আঙিনা হয়নি ষেনিকোনৌ। তোলা হল না 
জল, পাড়া হল না ফল,| কখন বা চুলো ধরাবি, কখন ছাগল তুই চরাঁবি। 
ত্বরা কর্‌ ত্বরা করু। : 


গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলির ও বিভিন্ন নাটকের গানগুলোতে গগ্ঠভঙ্গিমা 
বিশেষভাবে প্রকটিত হয়েছে । 


(ঝ) রৰীন্দ্রসংগীতের ক্রিক্লাপদ, কথ্যরীতির স্তজিমা, গপ্ভাত্মক 
হাল্কাচাল-_ 

ক্রিয়াপদ্ গঠন, অচলিত ও চলিতরূপ, নতুন প্রয়োগ ইত্যাদির কিছু দৃষ্টান্ত £ 

আসছি তোমায় চেয়ে, তুমি যে চেয়ে আছ, এন্স (কিসের লোভে এক্ক 
পূ ৫৩), এলেম, এসেছিলেম, কোরো, করো, কর।'ব, কইতে (পু ৪), কহিতে 
(পৃ +)১ কাদলেম (পৃ ৪৮), বেলা কাটাস্‌ না, খেলেন (খ্যালেন ) প্রাণের 
খেলাঘরে (পৃ ৫৩), কবরী খসিষ। খুলিছে (প্র ১১৩): এ লজ্জাভয় খসাৰে 
(পৃ ৮৮)১ ঘুচবে, ঘুচাও, চাই চাইনে, চড়ি (সেই ভরসায় চড়ি পৃ ৩১), 
চলিতেছিনু, বাতাস ছুটুক, ঢেউ তোলাও (পৃ ৫৭), ছুঃখ শয়ন-তেয়াজি 
(প্র ১৫০), তরব পারাবার (পূ ২১৮১, কেমন ষে তান দেয়া (পু ২৮), 
ধরো, ধরিস্‌, ধরব, ঝাঁপিয়া রাখিলি যারে ( প্রে ৩৮৬ ) গান্ক, থুয়ে রহ্ুক 
(পৃ ১০৮), বারেবারে দেয় দাগিয়া (পৃ ১০১), হৃদয় নিল হরে (প্র ৭৩), 
দিকে দিকে আগুন জলাস্‌ (প্র ২*৫ ), নৃতন পাতায় উঠবে জিয়া (প্র ২৭৬), 
বিজলি ঝলিয়! উঠে (প্র +৯), টানে নাঁ, ঠেকাই মাথা, মাথা ঠেকা (পু ২৪২), 
থামল থাকল, থুই থুইল, দেয়া, নেয়! ( পূ ২৯৮), দ্াড়ায়ে দাড়িয়ো (পৃ ২৪), 
দরদ দিলি ( পৃ ৩৪৫ ), নিয়ো, নিইনে কানে (পৃ ১৮), নিলি, নিয়ড়ে, নাবিয়। 
(পৃ ১৩), নাবে (পৃ ২৯), চরণ নিহায়ে (পৃ ১৩), নেষায় (পৃ ৫৫৮), 
বুঝিয়ে দে (পৃ ৫৮৬) 

পিয়েছিলে (পু ৩২), পিয়ো হে পিয়ো, হবে বেলাটুকু পোহালে (প্র 
১০৮), পল (পড়ল ) (প্র ২২১), বোসো, বসে, বোস্‌ না, বইতে, বিছায়ে, 
বলিয়ো, বেরোল (বাহির হল পূ ৩৪৫), হাতবাড়িয়ে আনো, তুলিয়েছ 
মোর প্রাণ, ভোলাব, মেলে আখি (পৃ ৮১, মেলে! ( ম্যালে। ), মেলাতে, 
মিলাব, ম*ল 'মরল পূ ৫৯২), দিলি আধার মেলে, ক্র নেবো সেধে (পৃ ৫৮৬), 

যুঝিয়ে পাই (ৰি ১০০), রই, রইল, রয়েছ, রইবে, রহি, লয়ে, লবে, 
লাগান, লুঠুন তোমার পদধূনি (বি ১১২), শুনায়ে, সরতে দাও, হোস, হই» 
হয়ে, হ” হরে হরে ইত্যাদি। 

( গীতাত্মক শব্দানুষঙ্গ অধ্যায়ে ক্রিয়৷ সম্পকিত আরগু বিবরণ দ্রষ্টব্য) 


১৩২ 


কৃদত্ত ইল, ই, ইলি, নু, নে, নি, এ, সনে, লেম প্রভৃতি যোগে 
ক্রিয়ার চলিত ভঙ্গি ঃ 

ই, ইল :--পাঁর করে নিই (পু ৪৪), নিই নে কানে, কি নিলি তোর দান, 
আইল রে প্রিয়তম, 

নি, নে: জানি নে পথ, দেখতে আমি পাইনি, পাইনে আমি ছুটি, হোস্নে 
আকুল, কথা কোসনে লো রাই, গান ফিরে নে (পৃ ১*), শুনিস্‌ নি তার 
পায়ের ধ্বনি, চাইনে, করিনে, গাইনে কেন কী কব তা, ষাই নে কেন জান 
নাকি (পৃ৮) 

মধ __খবর পেন্থু, কিসের লোভে এস্থ, চলিতেছিস্থ তব কমল বনে (পৃ *), 
জাগি হেরিন্থ, ভাঙাইহু-বাগাইন্থ-জাগাইন্গ (বি ১২৯), দিয়ে গেম্থু বসম্তের 
এই গানখানি, কত মনে করিন্ু (( প্র ৩২৭), 

এ, য়ে :_লাগিয়ে দিলে, নে (নিয়ে ) ষায়, যুঝিয়ে, রডিয়ে, থুয়ে, আগিয়ে, 
বাতাস তারে উড়িয়ে নে ায় ( গ্রে ৩৮৭ ), 

লাম, লু, লেম :_এলাম ঘুরে, এতদিনে জানলেম, ভিজিয়ে দ্রিলেম না, 
আনন্দে তাই ডুবেছিলেম, ষে কাদনে কাদলেম, শুনিয়েছিলেম গান, পথের 
দুঃখ দ্দিলেম তোমায়, ভেবেছিলেম আসবে ফিরে তাই ফাগুন শেষে দ্িলেম 
বিদায়, ইত্যাদি । 

নাট্য সংলাপে লুম-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া অধিক হলেও কবিতা ও কাব্যসংগীভে 
এই শ্রেণীর ক্রিয়া! অপ্রতুল দেখ! ষায়। রবীন্দ্রনাথ শ্রুতিরম্য শব্দ ও ক্রিয়ার 
প্রয়োগ সম্পর্কে তীক্ষভাবে সচেতন ছিলেন । মনে করতে বাধ] নেই, রবীজ্- 
নাথের অশিষ্ট প্রয়োগ স্থনিশ্চিতভাবে তার ইচ্ছারুত। গানের ভাষণে লুম- 
যুক্ত ক্রিয়াপদ দেখা যায় না। লেম্‌ ব্যবহার সর্বত্র । 


যৌগিক ক্রিয়া £ 


দৃষ্টান্ত : ছাড়ে ছাঁড়ুক, কুড়িয়ে বেড়াই, দ্রিলেম খুলে, খুঁজে ফিরি, চেয়ে 
নিয়েছিলে, প্রাণ উড়ে চলুক, কাদন জেগে ওঠে, কেমন করে 
দিলে জুড়ে, জেগে থাকুক, জমিয়ে তুলেছি, জীবনটাকে তোল 
জাগিয়ে, নামটি রাখ থুয়ে, দিচ্ছ মেলে, দাও ভেঙে দাও, বয়ে 
বয়ে বেড়াস, পরতে গেলে লাগে এরে ছি'ড়তে গেলে বাজে, 
বাতাস তারে উড়িয়ে নে যায় ( প্রে ৩৮৭), তাইতে। পরান 


১০৩ 


পরানপণে হাত বাড়িয়ে মাগে (পু ৭৮), আমার পথে লুকিয়ে 
চল সাথে ( পৃ ৮৪), ঠেলিয়া চলেছি ( পু ১**), ইত্যাি। 


অসমাপিকা। ক্রিয়ার জোড় ও সহচর £ 
ছেসে খেলে গেছে বেলা, জেনে শুনে বিষ করেছি পান, 
ধুয়েমেজে, কত গান সরে গলিয়। ঝরিয়া, হেসে কেদে চলো ঘরে 
ফিরে, আসা ফাওয়ার পথের ধারে. দ্ধেয়ানেয়, দেওয়া নেওয়া! 
ফিরিয়ে দেওয়া, ইত্যাদি । 
সমাপিক ক্রিয়ার জোড় £ 
আসব ষাৰ চিরকালের সেই আমি, আসে যায়, আসবে যাবে, 
রাখো মারো, কাড়ো। কাড়ো, এবার ষা করবার তা লারে। 
সারে, ইত্যাদি । 
মাঁধু ও কথ্যভাষার ক্রিয়ার মিশণ : 
আমি ফুল তুলিতে এলেম ( প্র ৩৪৪ ); কাছে ষেটানিয়! আনে 
(প্রে ৩২৫), তারে রাখতে নারি টানি (-টানিয়।। €( প্রেম ৩২৩), 
দিতেছে আঁকি (-আকিয়।), দিয়ে চরণ গেল চলিয়। (প্রে ২৫৩), 
কিছু চেষেছিলে দেখিবারে (প্রে ৫০ ), দিয়ে রুচিব না মোরা 
প্রিয়ে (প্রে ৪৯) ইতাদি। সাধু ও কথ্য ভঙ্গির ক্রিয়ার মিশন 
ব্রবীন্দ্রসংগীতের অনায়াসসিদ্ধ ব্যাপার । 


সমাপিকা ও অসমাপিকা' ক্রিয়ার পুন্বৃত্তি 


কাদিয়। কানাও গো! (প্রে ৩৭৪), কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়! 
(প্রে ৩৭০), এসে এসে ফিরিয়া ষায়, আয় আয়, যায় যায়, ষেতে 
ষেতে একলা পথে, ভেকে ডেকে, আমার পানে চেয়ে চেস্ষে, 
বিশ্বভৃবন ছেয়ে ছেয়ে, তোমার হাসি বেয়ে বেয়ে, হরষ যেন 
উঠছে কেপে কেঁপে, ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে, পিও হে পিও, 
নিও হে নিও, বাজাও আমারে বাজাও, আসে বুঝি আমে, ডুবতে 
দাও ওগো মরতে দাও, টুটুলো৷ বাধন টুটলোরে, নন্দিত করো 
নন্দিত করো, প্রভূ বলো বলো কবে, যা করবার তা সারে। 
সারে?, সব কাড়ো কাড়ে, ভোলাও ভোলাও, তারে তুমি ডাকো 
ভাকো?, ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ, ষাবার দুয়ার খোলো খোলো, 


১০৪ 


পোহালো পোহালো বিভাবরী, নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে, 
বহিয়! বহিয়। ফিরি কত আর (পু ১০৪) ইত্যাদি । 


(4) নামধাতু £ রবীন্দ্রকাব্যে ও সংগীতে শব্দের ধাতুরূপ 
একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি । 


রবীন্দ্রক্খাবোর মধাস্তর পর্যন্ত নামধাতু প্রয়োগের বিপুলতা। দেখা যায়, 
যেখানে ভাবের সঙ্গে শব ও নামধাতুর সমন্বয় গডে উঠেছে । একটি কবিতা £ 
“দ্বিগবিদরদিকে আপনারে দিই বিস্থারিয়া বসন্তের আনন্দের মতো |) বিধারিয়া এ 
বক্ষ পঞ্জর, টুটিয়! পাষাঁণকক্ষ সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ অন্ধকারাগার, 
হিল্লোলিয়। মর্ষরিয়া কম্পিয়া স্থলিয়া বিকিরিয়া বিচ্ছুরিয়া শিহরিয়া সচকিয়! 
আলোকে পুলকে প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে--১১ (বস্ুক্করা/মানসী )। 

প্রচলিত ও অপ্রচলিত নামধাতু £ 

সংস্কৃত ও দেশী প্রাকৃতজ পদের নামধাতু, ধ্বন্ঠাত্বক নামধাতু ইত্যাদি ষথেচ্ছ- 
ভাবে রবীন্দ্রকাব্যে ও কাব্যসংগীতে উপস্থিত হয়েছে | 


(পূজা পর্যায়ের গান থেকে): ক্রুন্দি, তি, গজি (২৩৭), বিসরিবে, 
বিচরিবে (২৭৩), কম্পিছে (৩২২), কুরে, বাহিরায় (২০৬), 
নির্ঝরিয়া গলিবে (২৩৪), ইচ্ছা! তরঙ্গিছে, পূর্ণ প্রকাশিছে (২৯৪), 
বিহারো, (৩৬৩), আকুলিয়। দাও প্রাণ, মন তারি উদ্দাসে (৫৬৪), 
সন্ধিয়া, ক্রন্দিয়া (১১২), বাশরির স্থুরে বিলাসে (৬৬), সব গগন 
উদ্‌বেলিয়া (৩২২), 

€ প্রেম পর্যায়ে): ছাদিয়ো, ধাদিয়ো, ফাদিয়ো (১২৬), ব্যখিছে হৃদয় 
(১২৭), মুগ্তরিল শু সাখি, কুহরিল মৌন পাখি (১৪১), পরান 
কেন ছুখায় রে (১৫৬), লাজ লাঁভানে। (১৯০), চন্দ্র দিল রোমাঞ্চিয়া 
(১৯৬), রেখো সরসিম্বা (৩৩২), তৃণ কুস্থম শিউরেছিল, হাদয় 
দিতেছে উদ্দাসিয় ২৯৬), 

€ প্রকৃতি পর্যায়ে ) : হৃদয়ে মন্দ্িল (১৭৩), প্রসারিল (২৪), মর্মরিছে (২৩), 
দাও আকুলিয়া ঘন কাঁলে। কেশ (৭৯), আধারিল মন (১১৯), মম 
অন্তর উদাসে (২৮১), আজ প্রভাতে হৃদয় ওঠে চঞ্চলি (-৫৩), 
কানন কানন মর্মরি (৭৮), 


৯০৫ 


(বিচিত্র পর্যায়ে): ফাসি ফাসিয়ে দিয়ে (১২৬), মন্দ্রি উঠে সারা আকাশ 


(১৭), নয়নে উঠে গো আভাসি (৬৫), ইত্যাদি । 


ধ্বনি ও অনুকারাত্ক নামধাতু ঃ 


দৃষ্টান্ত £ 


ঘরেতে ভ্রমর এল গ্তণগুণিয়ে, আখি আমার ছলো ছলে (পৃ ১৪৭), 
পিনাক টংকারো (পূ ২৩৩), ঝংকারিয়া উঠিল আকাশ (পৃ ৫৩৪), 
ঝলকিছে কত ইন্দু (প্রে ৩২), বিজলি ঝলিয়৷ উঠে (প্র ৮৪), 
গাও গুণগরণ গুগ্রিয়া (প্র ১২১), ঝন্্ ঝন ঝনিল (প্র ২৩৯), 
টলটলিয়া, নয়ন ছলছলিয়। (প্র ২৫৩), পাতালগুলি শিরশিরিষ্কে 
(প্র ১৭৬), শ্যামল পল্লবভার আধারে মর্মরিছে (প্লে ২৯৮), 


(ট) সমধাতুজ কর্ণ ও পদ : রবীন্দ্রসংগীতে এই শব্দটির ব্যাপক প্রভাব 
লক্ষ্য করতে পাই ; প্রচলিত ও নতুনভাবে গঠিত সমধাতুর কর্ম। 


ৃষ্টাস্ত £ 


নয়ন মেলে দেখি আমায় বাঁধন বেঁধেছে (প্রে ৩৮৫), গোপনে 
কে এমন করে এ ফাদ ফে'দেছে (এ), নীপশাখায় ছুলিছে পুষ্প- 
দোলা (প্র ১১০), কালের ফাসি ফাসিয়ে দিয়ে (প্র ১২৯), 
নামাবলীর আকন আকে (পৃ ৬*২), অন্তরবির রাঙারসে রসিল 
(বি ১৪০ ), বোঝায় ষত কথার বোঝা (পু ১৪), তোমার হাসি 
হেসে, মধুর খেল। খেলে ( পৃ ৩০), ষে কাদনে কাদ্লেম (পৃ ৪৮) 
কি ভাক ভাকে বনের পাতাগুলি (পূ ৫৩), আছ তুমি এই জান! 
তো জানি, শেষ গানে তার কান্না কেদে, অনেক কথা বলেছি লে 
মিথ্যা বলা, অনেক চলা চলেছি সে মিথ্যা চলা ; বাহিব-বাধনে 
বাধিবি কি বন্ধুরে ; প্রে ৩২*), তোমার পানে নিত্য চাওয়া 
চাওয়াগড না (পৃ ৩৫৯), দ্রাও সবরের ঢালা ঢেলে (পৃঃ ৩০), ষে 
জাগায় চোখে নৃতন-দেখার দেখা (ভূমিকা), ইত্যাদি। 





নির্দেশপজী 
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১৩০৬ 
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চা 
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গু. 9. 70110635919, ০০ 72. 64-55 

কৰির কৈফিয়ত-রবীন্দ্র রচনাবলী (১৪শ খণ্ড) পৃঃ ৩০২ 
গুণময় মান্না-_-রবীন্দ্রকাৰ্যরূপের বিবর্তন রেখা পৃঃ «* 
হরপ্রসার্দ মিব্র--কবিতার বিচিত্র কথা পৃঃ ৬২ 
ছন্দ__রৰান্্ররচনাৰলী (১৪শ খণ্ড) পৃঃ ২৩৪ 
শব্দতত্ব__রবীন্দ্রচনাবলী (১৪শ থণ্ড) পৃঃ ৬২ 

হ্কুমার সেন__বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড) পু, ৫, 


১০, ১১। স্থধীরকুমার দাশগুপ্ত_ কাৰ্যালোক পৃঃ ৩৭৪, পৃঃ ৩৭৫ 
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১৩ 
১৪। 
১৫। 
১৬ । 
১৭। 
১৮। 


১৯ | 


* |" 


২১। 


২২। 
২ঙ। 
২৪। 


প্রবোধচন্দ্র সেন__বাণী ও বীণ1 £ গীভিবিতাঁন শতবাধিকী পৃঃ ১৭২ 

বুদ্ধদেব বনহ্ছ-_-সঙ্গ মিঃসজত রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১৮৫ 

হ্ামাপদ চক্রবর্তী অলঙ্কার চক্ড্রিকা পৃঃ ৭ 

প্রবাসজীবন চৌধুরী-_সৌন্দর্যযদর্শন পৃঃ ২৯ 

সধীরকুমার দশগুপ্ত-_কাব্যালোক পৃঃ ৩৭৫ 

[1.4 31961010 1/001001:0- 77079 780.017067769 01 0718101970১, 48 

বুদ্ধদেব বহু সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১৪০ 

দ্বীপ্তি ত্রিপাঠী_ আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় পৃঃ ২৫৯ 

অরুণ ভষ্টাচার্য__সংগীতচিন্তা পৃঃ ১৩৩ 

প্রমথনাথ বিশী রৰীন্দ্রকাব্য ও রবীন্দ্রসংগীত আলোচনীয় উভয় বিষয়ে তীব্র সুরধর্জেয় 
সঞ্চরণ লক্ষ্য ক'রে মন্তব্য করেছেন__“রৰীন্দ্রনাথের প্রায় সৰ কবিতাতেই স্বর সংযোজন 
করা সম্ভব । শুনিয়াছি শেষ বসে তিনি উর্বশী কবিতাঠে সুর সংযোজন করিয়াছিলেন 
এৰং বিদায় অভিশাপকে হরে গাথিবার ইচ্ছা! তাহার ছিল” 

রৰীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন পৃঃ ১৫২ 

আমাদের বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের সব কবিতাতে হর সংযোজন করা যায় না। কেননা, 
হর বহন-যোগ্য কবিতার ভাষ! ও গঠনের সঙ্গে সাধারণ কৰিতার ভাবা শু কাঠামোর 
কতথানি পার্থকা তা রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের তুলন1 করলেই স্পষ্ট হয়। শুধু তাই 
নয়, গানের যোগ্য কবিতার চরিত্র ও প্রকৃতিগত বিশিষ্টুতা ও ধবান-মিল-উপমা-চিত্রকক্ 
ইত্যাদি অনুধঙ্গগুলি সাধারণ কবিতার থেকে পৃথক হ'তে বাধা । বর্তমানে ৰাংলা 
কৰিতার অফুরস্ত হ্ষ্টি হওয়া সত্ত্বেও গান বা কাব্যগানের স্যি হচ্ছে না যোগ্য 
গীতিকারের তভাৰে । রব জ্রনাখের কবি-সন্তীর সমান্তরাল গীতিকার-সত্তার বারংবার 
উজ্জীবন হয়েছে ; কখনো কখনো! কবিকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন গীতিকার । এমনটির নজীক় 
মেলে না কোথাও । 

ক্ষিরাম ঘাস__রবীন্্রপ্রতিভার পরিচয পৃঃ ১৪৬ 

শ্যামাপদ চক্রবতণ__অলঙ্কার চন্দ্রিক পৃঃ ১০-১২ 

রিচার্ডস্‌ বলেন-__ 189870.998 ০ 551180169 0০6) ৪৪ 80010085870. &) 1709888 


০ 88602)---0)0582091068 19856. 6106 20170 ₹880% £01 0876517) 10760062 
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২৫ | প্রমধনাথ বিশী_বীল্রনাথ ও শান্তিনিকেতন পৃঃ ১৫২ 

২৬1 0799101706 19709010---71)9 7809.011091768 01 0211019যা॥ 7, 060 

২৭1 শশিওষপ দাশগুপ্ত উপম] কালিদাসম্ত পৃঃ ২৩ 

২৮। রবীন্নাথ-_[হন্নপত্র, পত্রনংখ্যা ৩৭ 

২৯। রবীন্দ্রস'গীতের ভাবা-ৰিশ্লেষণে কোন কোন সমালোচক সংগীতে অনুকার ও ধবস্থাজ্মক 
শব্দ-প্রয়োগের জনুপযোগিতার কথা তুলেছেন ; রৰীক্তনাথের গানে সেছন্যই এ-সবের 
প্রয়োগ সীমিত ব'লেও মন্তবা করেছেন। (দ্রষ্টবা__বাংনাদাহিত্য পত্জিক! [ক. বি-] 
১৯৭* পৃঃ ১৪৩) | কথাটি ঠিক নয়, বরং উল্টে! । আমর] ৰিভিন্ন পরিচ্ছেদ্ধে ধবনি-মিল, 
দান্তর্মিল, বিশেষণ, গীতাত্মক অনুবঙ্গ ইত্যাদি প্রসঙ্গে এই জাতীয় শবের উদ্দাহর 
সহ আলোচনা! করেছি ; এবং বলতে চেয়েছি রবীন্্রসংগীত্তের অৰয়বে এই ধ্বনির শিল্পই 
অস্ভরে বাহিরে হরের আবহপট সৃষ্টি করেছে, ম্থর ছাড়াই রবীন্দত্রসংগীতকে সুরেল! 
মনে হৰে। 

৩*। শশিভূষণ দাশগুপ্ত তরী (ভূমিক? দ্রষ্টব্য) 

৩১। সুকুমার সেন- রবীক্রশাথের কবিতায় ভাষা ব্যাবহার : রবীন্দ্রায়ণ (২য় থণ্ড) পৃঃ ১৫৫ 

৩২1 1.9. [11109--11:5010190 50001091001 1008]171৯191)6 99670 ০০ 

৩৩। সুকুমার সেন --রবীন্দ্রাষণ (২য় থণ্ড) পৃঃ ১১৫ 

৬৪1 রবীন্দ্রলংগীতের সংখা! নির্ণয় প্রসঙ্গে নানাজনের নানামত। সম্প্রতি রবীন্দ্রজীৰশীকার 
প্রভাতকুমার মুখেপাধ্য/য় এই ব্যাপারটির সমাধান করেছেন। তার মতে, সুরে ৰসানে। 
এৰং সুরে দেওয়া হয়নি এমন সমস্ত রবীন্দ্রসংগীতের নংখ্যা হলো ২২৩২। 

৩৫ । আকুমার বন্দ্যোপাধার-__রৰীন্দ্রকাবারপের বিবর্তন রেখা (ডঃ গুপমন় মান। ) 

ভূমিক] পৃঃ ২০ 


ছ্বই) 


৩৬ “760 081105 00. 12160/--800100 715 06719017760 17019809700. 700810%1 
20698, 4 17369 270180 19 &10 177900187 01860.70252)089, 11 9 8900 61)9 
৪00108 01 107:09001106 16, 8 900 61) 610976 58 100 79601%1165 ০01 চ107861022. 
4 ]0]হ109110069 51859 20186810071 ৬ 90008 ০01 চ%13101) 1023 9০0)079 
:20012105 01 107561020, 1005 010108901% 13711810107, ০]. 25, 7, 25 

৩৭। শ্যামাপদ চক্রব ভাঁ-_অলঙ্কার চন্ড্রিকা পৃঃ ১৬৫ উদ্ধংতি দ্রষ্টব্য 

৩৮ 51667 7869৮ - 36516, 4000790125610709 0, 95, 

৩৯ । 4097:0:01220019--1১99৮:৮ ১. [63 0000810 170. 17088101106 7১, 49 

৩৯ক। সাদৃষ্ঠমূলক অলংকার, উপনা্ অর্থালংঝার ও অন্ান্থ বিস্তুত বিবরণ তৃতীয় পরিচ্ছেঘে 
সন্গিবেশিত। 


(তিন) 


৪* | সুধীক্রনাথ দত্ত-__কুলার ও কালপুরুষ, মুখবন্ধা পৃঃ চ-ছ' 

৪১। রবীল্নাথ কাদম্বরী চিত্র প্রবন্ধে বলেছেন_“সংস্কৃত ভাষার এমন স্বরবৈচিত্রা ধবনি- 
গাভীর, এমন স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তাহাকে নিপুণভাবে চালনা করিতে পারিজ্ধে 
ভাহাতে নানা যন্ত্রের এমন কন্সট বাজিয়া উঠে; তাহার অন্তনিহিভ রাগিণীর এমক্ 
একটি অনির্বচনীয়তা আছে যে, কবি-পগ্ডিতেরা বাঙনৈপুন্যে পণ্ডিত শ্রোতাদ্দিগকে মুষ্ক 
করিবার প্রলৌভন সম্বরণ করতে পারিবেন না)” প্রাচীন সাহিতা পু. ৬* 

৪২। স্ুকুমীর সেন-_ রবীন্দ্রায়ণ (২য় খণ্ড )--পৃঃ ১১৭-১১৭ 

৪৩। ক্ষুদিরাম দাদ__রশীন্দ্র প্রতভার পাঁরচয় পৃঃ ১৪৬ 

৪৪। রবীন্দ্রনাথ-_প্রাচীন সাহিত্য পৃঃ «৯ 

৪৫। শিবপ্রপা্দ ভট্টাচার্-_পদাবলীর তন্বসৌন্দর্য ও কৰি রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১২৭ 

৪৬ | বিমান'বহারী মজুমদার-__বাংলানাহিত্যে পদ্ধাৰলীর স্থান পৃঃ ৮২ 

৪৭ ববীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচক্্র ম্মপার সংকলিত- পদ্বরত্বাবলী (আদি ব্রন্মদমাজ ১২৯২) 


৪৮1 হ্ুনীতিকুমার চট্টোপ্যধ্যায়-_95151655 40506]057 080690:5 ০1. (1968) 
7,183 


৪৯। স্থনীতিকুমার চট্টোপাধার-_-বৰাকপতি রবীন্দ্রনাথ £ রবীন্দ্রনাথ (ইষ্টলাইট প্রকাশন) পৃঃ € 
৫* | প্রবোধচন্দ্র সেন_বাণী ও ৰীণ! £ গীতবিতান শতবাষিকী পৃঃ ১৮৪ 

৭১। সুনীতিকুমার চ্টাপাধ্যায়-__-তাষাপ্রকীশ বাংল! ব্যাকরণ পৃঃ ৪২৮-৪২৯ 

৭২) রবীন্দ্রনাথ-_কাঘন্বরী চিত্র £ প্রাচীন সাহিতা 

৫৩। প্রীকুসার বন্দোপাধায়-__রবীক্কাবোর শিল্পবপ (গৌরীপ্রসাদ ঘোষ ) ভূমিকা পৃঃ ১৬ 
৫৪, ৫৫ | ুধীন্দ্রনাথ দত্ত--কুলায় ও কালপুরুষ--পৃঃ ৩*, ৫৩ যথাক্রমে 

৫৬। ক্ষুদিবাম দ্বান__বাংলাকাব্যের রূপ ও রীতি পৃঃ ২৭৬ 

৭৭। সুকুমার €দেন-_ৰাংল1 সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খও) পৃঃ ৫৩৯ 


সপ্ত ৭ শিশাীশি শীটাাাসপপাস্পা স্পা শি শশা সপে শি 


মেঘ রঙে রঙে বোনা আজ রবির রঙে সোনা, 
আজ আলোর রঙ. ষে বাজলে। পাখির রবে । 
আজ রঙ. সাগরে তুফান ওঠে মেতে, 

খন তারি হাওয়া লাগে তখন রঙের মাতন জাগে 
কাচ সবুজ ধানের ক্ষেতে । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
উপমা ও চিত্রকল্পের ৰছৰণাঁ সমারোহ 


স্পা শাশ্ীটীপ পশাঁাশিশীশটী ৮" শালী 





ভপঙম্মালোক্ষ 2 ভ্উশচ্স' শ্রী ল্রলীভ্রক্রস্ঞ 
এক 


“উপম। কালিদাসন্ত কথাটা দেড়হাজার বৎসর সমুজ্জল থেকে আজ কিন্ু 
্লান হয়ে গেছে আমাদের রবির আলোকে । আজ আমরা উদাত্ত কঠে বলতে 
পারি উপমা শ্রীরবীন্দ্রন্ত ।”৯ জগতের সত্যকার প্রতিভাধর কবি পাঞ্চভৌতিক 
জগৎ, “নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী অরণ্যের পতঙ্গ অবধি” স্বীয় অন্তদৃষ্টি, ইন্দ্রিয় ও 
বোধের ঘ্ারা আয়ত করেন। তীর সেই অসামান্ অলৌকিক লীলায়নের 
প্রকাশ হবে বাণীতে, এবং “বাণীতে সমপিত জগৎ্।”, কাব্যসংসারের প্রজাপতি- 
প্রতিম কবি স্বচ্ছন্দ স্বতংস্ফর্ত ভাবরমের ও আনন্দের ব্ূপ দেবেন অলংকৃত 
“বৈদপ্ধভঙগিভনিতি”র মাঁধামে | রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গানে (গগ্য নাটক 
উপন্যাস গল্পেও ) অসীম অকর্পনীয় উপমালোক দেদীপ্যমান । 

উপম1 অর্থে সর্ববিধ অর্থালংকারকে বোঝায়। আলংকারিক মনীফী 
বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে সমস্ত অর্থালংকারের মধ্যে সাদৃশ্ঠযূলক অর্থালংকার- 
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গুলি চমৎকার-বিশেষ-বিধায়ক ও সংখ্যার হিসাবে সর্বাধিক । সেই সকল 
সাদৃষ্টযূলক অর্থালংকারের আশ্রয়স্থানীয় ও শ্রেষ্ঠ হলো উপমালংকার। 
আলংকারিক বিশ্বনাথ একথা মনে করেই তার স্ববিখ্যাত 'সাহিত্যদর্পণ, 
গ্রন্থে উপমাকেই সবাগ্রে স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেন__“অর্থালংকারেষু 
প্রাধান্যাৎ সাদৃশ্ঠযূলেষু লক্ষিতব্যেযু তেষামপুযুপজীব্যত্বেন প্রথমমুপমালংকারঃ |” 
€ সাহিত্যদর্পণ। দশম পরিচ্ছেদ )। এ প্রসঙ্গে শ্তামাপর্দ চক্রবর্তী বলেন-__- 
“এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখি ষে, উপমার অর্থ এখানে শুধু পূর্ণ বা লুগ্ত- 
উপমা অলংকার নয়? উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, ভ্রাস্তিমান ইত্যাদি সাদৃশ্াত্মক 
সকল অলংকার। উপমা কালিদাসম্ত-তে এই নানাভাবের উপমার কথাই 
বলা হয়েছে ।””২ 

ভঃ শশিতৃষণ দাশগুপ্ত বলেন--“কালিদাস সম্বন্ধে উপমা কথাটির বাচ্য 
সর্ববিধ অলংকার অর্থে উপম]1 কথাটির ব্যবহার নিতাস্ত অযৌক্তিক বা অসার্থক 
নয়, উপমাই সর্বপ্রকার অর্থালংকারের মূলীভূত অলংকার ।”৩ সাহিত্যের 
ভপকরণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সুন্দর ক'রে বলেছেন-_-“সাহিত্য আপন চেষ্টাকে 
সফল করিবার জন্য অনংকারের, বূপকের, ছন্দের, আভাসের, ইঙ্গিতের আশ্রয় 
গ্রহণ করে।”, তাঁর মতে “চিত্র এবং সঙ্গীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ ।৮৪ 

পরন্ত রবীন্দ্রনাথ ভাব ও বাক্নিগিতি-কৌশল হিসেবে সমস্ত অলংকারকে 
“রমের প্রতিরূপ" বলেছেন, ষার মধ্য দিয়ে 'রসবোধের চরমতা” পাওয়া যায় | 
বলেছেন, যেহেতু কাব্য হলে! শিল্পকলা, তাই তাকে সাজাতে হয় স্থন্দর ক'রে__ 
“মা যেমন করে ছেলেকে সাজায়, প্রিয় যেমন করে সাজায় প্রিয়াকে, বাসের ঘর 
যেমন সাজাতে হয় বাগান দিয়ে, বাসর ঘর যেমন সজ্জিত হয় ফুলের মালায়। 
সাহিত্যের অধরা-মাধুরীকে ৰাকৃ-এর উপাদানে গড়তে হয়। এ উপাদান 
স্থল হতে পারে, কিন্ত নিবিশেষ ও অনিবর্চনকে ধরতে ধরতে স্ুুল উপাদান-ও 
গুম হ'য়ে যায়| অনিবর্চটনকে রূপে রূপায়িত করতে করতে বাক্‌ হয়ে ওঠে 
অরূপ-প্রতিমা | রবীন্দ্র-বাকৃশিল্পে সেই অনির্চন ও নিবিশেষকে অপরূপ 
প্রতিমায় বূপায্িত হ'তে দেখি। 

বিশ্বরসচৈতন্তলোকের সকল প্রকার কার্ধপরম্পরা ও সম্ভাবনার রূপ 
রবীন্দ্রনাথের বিশাল রচনার মধ্যে বিধৃত। রবীন্দ্রস্থটিতে অনন্ত ভাবজগতের 
মায় ও সৌন্র্ষের প্রশ্রবন দেখা ঘায়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন “বিশ্বমনঃ বাকৃপতি |” 

£[২2911801817)80)185016 89 61১90 00010106210 7812 70106180- 
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চ01)01) 11] 0106 001029170৫6 00810--0106 ঢা0]1 01 00100701666 818৫ 
[0706£18660 00810, 101) 21001100501 0176 10256 021021১0100---৬ 
ভাষ্য-উপক্রমনিকায় খখেদ বলছেন : উত ত্বঃ পশ্বন্‌ ন দদর্শ বাচম্‌, 
উত তঃ শূ্বন্‌ ন শূনোতি এনাম্‌। 
উতো তু অশ্মৈ তন্নহম্‌ বি সম্পে 
জা এব পত্যা উশতী স্থুবাসা: ॥ 
অর্থাৎ_বাকৃকে কেউ হয়তো! দেখেও দেখলে! না) শুনেও শুনলে! না কেউ 
হয়তো । অথচ সে কারও কাছে নিজেকে অনাধুত করে দেয়, যেমন পতির 
কাছে সজ্জিত পত্বী আত্মসমর্পণে করে। বাম্তবিকই বাণীর বূপৈশ্বর্য, বাণীর 
স্থরসঙ্গতি সকলের অধিকারে আসেনা । বাণীর অনুগ্রহ ধার ওপর, তিনিই 
তার অধিকার পান । 
রবীন্দ্রনাথ বাকৃ-এর সত্যকার শ্রোতা ও দর্শক এবং বাক তার সকল প্রসা 
গব্ূপ নিয়ে তার সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। “76 ৮85 0005 ৪. [010 
200 1,0০1 06 906601) 1010] 81] 2506095 ) /00 01015 10৮ 04 
80601) 19 10810 01 1015 ৮5106] [া 20091 1709105-0010) 171৭ 17110010211) 
০০০1) 261 070) 00 6৬৬ 01110 10 (115 জ01]] ড/1011) ৮85 01 
11)0616250 601 10071. [76 ৮৮৪৩ [1005 ৪. ৬15৮2.-1$181081)8 200 ৪ 
৬৪].-19861 20 011০ 9800 01106.৩ 
বিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রচনাগুলিতে বাঁকৃপতি রবীন্দ্রনাথের ব্গ্রিলীন। 
দ্বেখে বিস্মিত হ'তে হয় । এখানে রবীন্দ্রসংগীতের আলোচন। রবীন্দ্রসাহিত্যের 
একটি মুখ্য অংশ-বিশেষের আলোচন। হিসেবে বিবেচনা! করতে হবে । সংগীতের 
ভাষাকে কাব্যোপাদানের চেয়েও গুরুত্ব ও যুল্য দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । উপমা- 
প্রয়োগ ও বিশেষণ-নির্যাণ-কৌশল ইত্যাদি তার সমগ্র সাহিত্য-ন্যষ্টির একটি 
আবশ্যিক বিষয় । কিন্ত আমর] দেখতে চেষ্টা করবে, সংগীতের বিষয়, ভাব ও 
পরিসর যেখানে স'মা-স্বীকৃত ও স্থুরাশ্রয়-সাঁপেক্ষ, সেখানে সাধারণ বাকৃ- 
নির্মাণকৌশল কতখানি উপযোগী । ভাষাচাতুর্ঘ, ভাষার স্থাপত্য-নির্মাণ, 
ছন্দৌবদ্ধের করণলীল] ইত্যাদি সংগীতে যথেচ্ছ চলতে পারে কি? রবীন্দ্রনাথ 
তার গানে অকল্পনীয় বাগৈশ্বর্য, বাঁকৃশ্লপি, ছন্দ:স্পন্দন ইত্যাদির ঘথেচ্ছ প্রয়োগ 
করেছেন । রবীন্দ্রপংগীতের ভাষা তিল তিল সৌন্দর্যে তিলোত্তমা হয়েছে ; 
লাবগ্ে ও প্রসাদে তার তুলনা! নেই। উপমার্দি অলংকার সেই ভাষার ও ভাবের 
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অঙ্গে এমনই অঙ্গীতৃত হ'য়ে আছে যে, না খু'জলে তার্দের দেখতে পাওয়া 
সহজ নয়। কাব্যের আত্মাশ্বরূপ রসের অলংকার্ধ গুণ হিসেবে এই বিদ্ময়কর 
বাকৃপ্রকরণ, উপমা, চিন্রকল্প ইত্যার্দিকে বুঝতে হবে। উপমার কাজ 
পাঠকচিত্তকে রঞ্তিত ক'রে দেওয়া । শব্ধ ও বাচ্যের আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সে 
মর্মযূলে উত্তরণ করে? চোখ পেরিয়ে যায় মনে, মন পেরিয়ে রসে। 
আলংকারিক অপ্রয় দীক্ষিত তার “চিত্রমীমাংসা” গ্রন্থে বলেছেন__ 
উপমৈকাশৈলৃষী সংগ্রাপ্তা চিত্রতৃমিক1 ভেদান্‌। 
রগযয়স্তী কাব্যরঙ্গে নৃত্যন্তী তছিদাং চেতঃ । 

অর্থাৎ উপম এমন এক নটা যে চিত্রতৃমিকা-ভেদ্দ? নিয়ে কাব্যমঞ্চে নৃত্য 
করে এবং কাব্য-বোদ্ধার্দের চিত্তরঞ্জন করে দেয়। রাগরাগিণীর-ও বড় কাজ 
শ্রোতার চিত্তকে রঞ্জন করা । কথা ওস্থর এ ছুটো৷ উপাদানের প্রথমটি ও 
দ্বিতীয়টি যথাক্রমে বাহা ও হৃম্ম হলেও পরিণতিতে ছুটোই শুক্র, অনির্বচন 
ও রসতা-প্রাপ্ত । তাই রবীন্দ্রসংগীতের অলংকার ভিন্ন পদ্ধতিতে বিবেচ্য হওয়। 
দরকার। 

প্রথমতঃ রবীন্দ্রসংগীতের উপমাদি সাদৃশ্ট-মূলক অলংকারগুলো সহজ সরল 
ভাষায় নিম্মিত। কিছু গানের বাণীবন্ধ গুরুভার, শক্ত, সুন্দর শব নিয়ে রচিত 
এবং সেখানে অলংকারের ভাষা গুরুতর হলেও বাক্‌, অর্থ ও সুরের সঙ্গে তার 
স্থন্দর মিল হয়েছে। 

দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রসংগীতের অলংকার স্ুস্্ম ভাব ও রসবাহী হ'য়ে গানের 
পদবন্ধে স্বাতন্্য স্থ্টি করেনি! রবীন্দ্রসংগীতের অলংকার শব্বশক্তিরই এক 
বিস্ময়কর প্রকাশ, কাব্যগীতির রসপরতন্ত্র ও আত্মার অলংকার্য হয়ে উঠেছে। 
অভিনবগ্তপ্ত বাচ্য-অলংকারার্দিকে 'আতটত্বিবালংকার্য” বলেছেন; রবৰীন্দ্রসংগীতের 
অলংকাঁরকে সেভাবেই বিবেচনা করতে হবে। 

তৃতীয়ত: রবীন্দ্রসংগীতের উপম] অসামান্য চিত্রালেখাহিসেবে বিকশিত । 

চতুর্থতঃ প্রতিটি গানে পরিসরের রীতির নিদিষ্টতা (২, ৩, ৪ কলি) 
থাকায় অলংকারের পরিমাণ ও অবস্থিতি তার কবিতা অপেক্ষা গানে অধিক 
ও অধিকতর প্রকট হয়েছে ব'লে মনে করি। কবিতার বিস্তৃততর অবয়বে 
অলংকারগুলো যথেষ্ট রীতিসম্মত মূল্যে ও মহিমায় সংস্থাপিত হয়। তার্দের 
পরস্পরের ঘনসংবদ্ধতা ও টুনকট্য গানের অলংকারগুলোর মতো! নয়। 
অলংকারের অবস্থিতি তার কবিতা অপেক্ষা গানে অধিকতরভাবে প্রকট মনে 
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হবে এইজন্যে যে, ছোট ছোট গানের অবয়বের মধ্যে যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত 
অলংকার ব্যবহার ক'রে গেছেন তিনি। অবশ্য অলংকারবিহীন গানও কমন 
রসবাহী নয়। 

পঞ্চমতঃ রবীন্দ্রোপম। সহজ ম্বচ্ছন্দ বেগবান ও প্রসাদ পূর্ণ; এবং সর্বোপরি 
“অপৃথক্‌ যত্ুনির্মাণ” | 

বষ্ঠতঃ অলংকার-প্রয়োগে যূর্ত ও বিমূর্ত, সামান্য ও বিশেষ, জড় ও 
চেতন ইত্যাদি ক্রমানুসরণ ও প্রস্থানগুলো অসামান্য কাব্যিক কৌশলে নিমিত 
হয়েছে গানগুলোতে। 

রবীন্দ্রসংগীতের অলংকার একটি আলাদ1 কাব্যনিমিতি-উপাদান হিসেৰে 
ৰিবেচিত হবে না বলে আমরা বলেছি । রূপ অপেক্ষা ভাবের (ফর্ম অপেক্ষা 
কন্টেণ্ট ) গুরুত্ব বৃদ্ধিতেই তার্দের আবশ্যকতা অধিক । উপমা-রূপক-উৎপেক্ষা- 
সমাসোক্তি প্রতৃতি চিত্র-বৈদপ্ধ্যে প্রোজ্জল শুধু নয়, সংগীতের আত্মাহ্বরূপ 
রস ও স্থরচেতনার সঙ্গে তার্দের সমস্ত সম্পর্ক প্রত্যক্ষভাবে স্পষ্টীকৃত হয়েছে। 
বিশিষ্ট সমালোচক ডঃ শশিতৃষণ দাশগুপ্ত বলেছেন_-“শব্ালংকার ভাষার 
সংগীত-ধর্মের অন্তর্গত, ভাষার চিত্রধর্মে জাগে ভাষার অর্থালংকারগুলি |”৮ 
রৰীন্্রনাথের গানে অলংকারগুলো চিত্রধর্ম ও সংগীতধর্ম স্থট্টি করতে অসামান্ত 
ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, প্রযুক্ত অলংকারগুলে! সুম্ত্র সারল্যে 
মর্মরস উদ্দীপ্ত করে। ডং দাশগুপ্ত আরও বলছেন-__“ইন্দরিয়ান্ুভৃতি দ্বারা বস্ত 
সম্বন্ধে যে চিত্গ্রত্যয় (0:010০676) লাভ হয়, মন তাহার নিজের শক্তিতে তাহার 
ভিতরে নানাবিধ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লয় ।"".আমাদের জ্ঞানকর্ষ নিষ্পন্ন হয় 
সম্পূর্ণ না হইলেও অধিকাংশই বহির্বস্ত বা ঘটনার প্রতিচ্ছবিতে । এ জ্িনিষটি 
খুব স্পষ্ট হইয়া! উঠে ষখনই আমাদের মানসিক বা আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে কোন 
কথা বলিতে চাই, এ সকল বিষয়ে কথা বলিতে হইলেই আমার্দিগকে বহির্জগতের 
বন্থ বা ঘটনার প্রতিচ্ছবিকে বলিতে হইবে । ভাষার ভিতরে নিহিত এই ষে 
বহির্জগতের প্রতিচ্ছবি, তাহাই ভাষার চিত্রধর্ম ।”১৯ 

সাহিত্যে জগত ও জীবনের প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুট হয় । এই চিত্রতৃমিকাঁর 
বিশিষ্ট কক্ষ ধর্ম আছে। বাহ বা আধ্যাত্মিক জগতের ম্বরূপ ভাষার শক্তির 
মাধ্যমে হতট। উপলব্ধিতে ও মনে প্রতিভাত হয়, ততটাই প্রত্যয় বা কন্সেপট্‌। 
রবীন্দ্রনাথের অলংকার সেই প্রতায় এনে দিয়েছে সর্বদাই । বিশেষক'রে তার 
কবিতা ও গানের অলংকার সংগীত ও চিত্রধর্ম স্ট্টি ক'রে বস্তজগতের জ্ঞানের 
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সঙ্গে লোকোত্তর রসের জগতের সংষোগ ঘটিয়ে দিয়েছে । রবীন্ত্রসংগীতের 
অলংকারের বিচার প্রধানতঃ এই রীতিতেই হওয়া উচিত। অলংকারকে 
কাব্যের ্ূপাবয়বে ও অর্থের বৈভবে ছু'ভাবে দেখা যায়। সংগীতের অবয়ব ও 
ভাব-সংগতির পরিসর যেহেতু সংকীর্ণ, সেজন্য সাধারণ কবিতার মতো! এখানে 
অলংকার প্রয়োগ চলে না। ' সেজন্য সংগীতের উপযোগী শ্বল্লায়তন ভাষার 
অলংকারই উপযুক্ত বাহন হয়। “আর গানের পক্ষে অলংকারের প্রয়োজন-ও 
খুব বেশী, কেননা এমন এক একটি অলংকারের প্রয়োগের দ্বারাই অনেক কথ 
বাঁচানো যায়, আর 'তাতেই ভাবব্যগ্ুন। বৃদ্ধি পায়। বোধকরি সমাসোক্তি 
€সমাসোক্তি মানেই সংক্ষেপোক্তি) অলংকারই গানের পক্ষে সেরা 
অলংকার ।”১০ | 

রবীন্দ্রনাথ বলেন-__“পাঠকেরা! লেখায় ক্ষমতার পরিচয় খোজে । ছোট 
ছোট একটু একটু গানে ক্ষমতার কায়দা দেখাবার মতো। জায়গাই নেই। 
কবিত্বকে বদ্দি রীতিমত তাল কে ৰেড়াতেই হয়, তাহলে বড় আখড়া চাই। 
তাছাড়া গান জিনিষে বেশী বোঝাই সয় না, যারা মালের ওজন ক'রে দূরের 
বাচাই করে, তার এরকম দশ বারে। লাইনের হালকা কবিতার বাজার মাড়াতে 
চায় না।'?১১ 

রবীন্দ্রসংগীত উপমা ও র্ূপকার্দি অলংকারের সহজ দীপ্তিতে প্রোজ্জল। 
লমালোক্তি অলংকার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত । অচেতনে ব। উদ্ভিদ্বে বা নিসর্গে ৰা 
গুণে চেতন ও মানবোচিত শক্তি, গণ বা ব্যবহার আরোপ ক'রে সমাসোক্তি 
অলংকার হয়েছে রবীন্দ্রসংগীতে | বিশেষক?রে প্রকৃতিকে এই লক্ষণাক্রান্ত 
হতে দেখ! ষাবে সর্বত্র, ভাবে ও চিত্রে এদের তুলনা নেই। রবীন্দ্রসংগীতের 
ভাবের হ্বর্স্পশা ব্যাপ্তি ও মহিমাকে ধারণ ক'রে রেখেছে তার বাগৈশ্বর্য 
ও অলংকার । সেজন্য “রবীন্দ্রনাথের গানের অলংকার নিয়ে আলোচন। 
করবার বিশেষ সার্থকতা আছে ।৮১২ প্রশ্ন আসতে পারে, স্থর-সাপেক্ষ 
গানের কাব্যদেহ আলোচনার সার্থকতা কি? রবীন্দ্র-কাব্যকীত্তির ও প্রতিভা- 
স্বূপের বিপুল গবেষণ। ও আলোচন৷ হয়েছে ; কিন্তু তার কবিতা ও গানের 
ভাষণরূপের মধোই ষে এই শ্বব্ূপ-উদ্ঘাটনের বিপুল উৎস ও সম্ভাবনা আছে, 
_এট1 তেমন আবিষ্কৃত হয় নি। স্থুর বাদ দিলেই রবীন্দ্রনাথের গানের যে 
কাব্যরূপচি বাকী থাকে, তা আট হিসেবে এত বেশী ষে, তাকে ব্যবহারিক 
উপায়ে ধরতে চেষ্টা করার ক্ষতি কোথায়? তাছাড়। গান মনে করেই 
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গতানুগতিক সংস্কারের বশে রবীন্দ্রনাথের গানকে অধিক মূল্য দেবার পরিবেশ 
ও প্রবণত] খুঁজে পাননি বাংল। ভাষাভাষী গুণিজন। স্থলক্ষণের কথা এই ষে, 
দেরী হলেও এই অমেয় রত্ব-ভাগ্ডারের দিকে গভীর প্রত্যাশায় মুখ ফিরিয়েছেন 
তাবৎ বিশ্বের রসিক সুজন । 

কবি রবীন্দ্রনাথ এই গান লেখায় ত্বতংস্ফষুত ও স্ধানন্দ ছলেন। তিনি 
বলেন_-“আর একটা কথা বলে রাখি, গান লিখতে ফেখন আমার নিবিড় 
আনন্দ হয়, এমন আর কিছুতে হয় না। এমনম্ব নেশাফ় ধরে ষে, তখন গুরুতর 
কাজের গুরুত্ব একেবারে চলে যায়, বড় বড় দাত্সিত্বের ভারাকর্ষণট। হঠাৎ লোপ 
পায়; কতব্যের দাৰীগুলোকে ঘন একধার খেকে না-মঞ্জুর করে দেয়।-. সৃষ্টির 
অন্তরতম এই অহেতুক লীলার রসটিকে খন মন পেতে চায়, ৬খনি বাদশাহি 
বেকারের মতো! সে গান লিখতে বসে। চারখাঁন পাপাড় নিয়ে একটি ছোট 
জুঁই ফুলের মতে৷ একটুখানি গান ষখন সম্পণ হয়ে ওঠে, তখন সেই মহাখেলা- 
ঘরের মেজের উপরেই তার জন্যে জায়গা করা হয়, যেখানে যুগ যুগ ধরে গ্রহ 
নক্ষত্রের খেলা হচ্ছে। সেখানে যুগ আর মুহত একই, সেঁখানে স্য আর 
সর্যমণি ফুলে অভ্দোত্মা, সেখানে সাঝসকালে মেঘে মেঘে “ষ রাগরাগিণী, 
আমার গানের সঙ্গে তার অন্তরের মিল আছে ।৮১৩ 

চারখানি পাপড়ির ছোট জুঁইর মতো একটুখানি গান, অথচ সেখানে বিশ্ব- 
চরাচরের লীলাখেল। প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে । প্রারুত অতিপ্রাক্কত জগতের ও ভাব- 
রসের বিশাল জগৎ পরিব্যাপ্ত ক'রে তার গীতপুষ্প অপরূপ সহশ্র সহম্র পাপড়ি 
মেলে দিয়েছে, বিলিয়ে দিচ্ছে ভ্রাত অনাঘ্রাত অনির্চনীক্স অম্বত সৌরভ । এই 
গীতপুষ্পের বূপপ্রতিমার বূপায়নিক এহ্বর্ষের উজ্জল পাপড়িগুলোকে উপমা- 
রূপক-উতৎপ্রেক্ষায় ফুটতে দেখা ষায়। পশ্চিমষাত্রণার ডায়েরীতে কবি তার 
গানগুলোকে “হাল্কা মাল” ব'লে বিনয়ের সঙ্গে ভারী মাললোভীদ্দের পরিহাস 
ক'রে নিয়েছিলেন। আমর! সেই পরিহাসকে অমান্য ক'রে তার গানকে 
অসীম মূল্যে বুঝতে ০ষ্টী করতে পারি । কেননা, খুব সহজেই বুঝতে পারি 
ষে - গানগুলোর মাধ্যমেই কবি তার নিজন্বতা, প্রতিভা, সংস্কার ও উপলবি 
সহজভাবে বিলিয়ে দিলেন পাঠকদের মনে 1১৪ এই হিসেবে তার গানগুলোকে, 
আমর] বলতে পারি 'চিৎস্পন্দনের শব্প্রতাক ।” 


দুই 


কবিকে কেন “উপমা-পতি? বলা হবে, তার সাহিতাযাবলীর নৈঠিক রসজ্ঞ 
পাঠক একথা ভাবতে পারেন। যূর্ত-অমূর্ত, চেতন-অচেতন, বন্-অবস্ত প্রভৃতির 
সাদৃশ্য ও তুলনাকরণ-ক্রিয়ার১৫ মাধ্যমে তার অলংকারগুলেো৷ এসেছে । এবং 
চিৎ্প্রত্যয় ও ইন্ডিয়বেদিতার বাণীরূপায়ন তার উপমা ও রূপক ইত্যার্দির 
মাধ্যমে বিজ্ঞাপিত! আলংকারিক অগ্য় দীক্ষিত মুখ ও চন্দ্র ছুটে? শব্দের 
উপমেয়-উপমান প্রয়োগ-ভেদে বাইশটি অলংকার উল্লেখ করেছেন। 
আলংকারিক প্রয়োগ-সচেতনক্ষ। রবীন্দ্রনাথের গানে আশণ করা যায় না। সুক্ষ 
ও জটিল তুলনাকরণ যেগুলোতে (যেমন প্রতিবস্তপমা, নির্শনা, দৃষ্টাস্ত 
ইত্যার্দি) আছে, সেরকম অলংকার অপেক্ষা ম্বত:স্ফর্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত 
অলংকার ( ষেমন উপমা, ব্ূপক, উৎপ্রেক্ষা, বিরোধাভাস, সমাসোক্তি, অন্তপ্রাস 
ইত্যাদি ) গুলো রবীন্দ্রসংণীতে পর্যাপ্ত পরিমানে উপস্থিত। এবং গানগুলোর 
পক্ষে এগুলোই অধিক উপযোগী । কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যশৈলীর অনিবার্ধ 
সরল ঘটন! হিসেবে তাঁর উপমালোককে ৰিচার করা দরকার। উপমার 
সংখ্যার হিসেব নিয়ে মুল্যায়ন করলে তাকে বিশ্বকবিকূলে কুলপতি মনে হবে। 
এ ব্যাপারে তিনি কালিদাসকে নিজ প্রতিভায় সম্পক্ত ক'রে নিয়ে সহম্র গুণে 
সেই মহাকবিকেই ছাড়িয়ে গেলেন অনেক শ্রেষ্ঠতায় | 

ভিন্ন অনুচ্ছেদে বিরোধ, বিরোধাভাস, বিষম ইত্যার্দি অলংকারের প্রয়োগ 
লক্ষ্য করেছি; এবং আর এক অন্চ্ছেদে শব্ধালংকারের অন্বপ্রাস ইত্যাদি 
নিয়ে আলোচন! করেছি বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক স্ুত্রে। এখানে রবীন্দ্রসংগীতের বহু 
ব্যবহৃত রূপক উপমার্দি অলংকারের বিষয়-ভেদে প্রচুর উদ্ধাতি সহ আলোচন৷ 
করা ষাচ্ছে। দু'হাজার গানের কয়েক হাজার অলংকারের বিশ্লেষণ হুর্ঘট 
ব্যাপার ; তাই এ ব্যাপারে সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত সুত্রান্ছসন্ধানই যথেষ্ট হবে, মনে 
করতে পারি। কবিগুরু বলেন, “কথার দ্বার] ষাহা! বল। চলে না, ছবির দ্বারা 
তাহ] বলিতে হয়। সাহিত্যে এই ছবি আকার সীমা নাই । উপম1 ও পদের 
দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায় ।”১৬ অলংকারের দ্বার! রবীন্দ্রনাথের 
ছবি আকার সীম। নেই তার গানে। 

কবিগুরু ভাষায় যূল লক্ষণকে বলেছেন “প্রতীক-ছ্যোতনা”। উপমার সঙ্গে 
প্রতীকের সংষোগ নিবিড়। কল্পনা বাসনা সংস্কার ইত্যাদির মৃলীতৃত 


১১৭ 


অন্ুপ্রেরণ! প্রকৃতি-জগৎ ও মানব-জগৎ সম্পকিত উপাদানের উপর নির্ভরশীল । 
রবীন্দ্রকাব্যে ও সংগীতে এ ধরণের প্রতীক গ্োতনার অজন্র উপাদান আছে। 
চন্দ্র সুর্য গ্রহ চরাচর, বন পুষ্পার্দি নিসর্গজগৎ, প্রাণীজগত, মানুষের প্রত্যক্ষ 
অপ্রত্যক্ষ ভাব-ভাবনা, যুর্ত ও বিমৃত উপাদান ইত্যাদি নির্ভর ক'রে সেই 
ক্রাস্তিকারী প্রতিভার জগৎ। 


যুর্ত (0০9700:25) £ মূর্ত উপার্দান ছিসেবে রবীন্দ্রসংগীতে আলো 
আকাশ কৃর্য গ্রহ তার! পথ নদী বাতাস ঝড় রান্বি পাখি পথ বন ফুল দেহ কেশ 
কবরী উত্তরীয় অশ্র হাসি ইত্যাদি বিপুল শবের সমাবেশ। 

বিমূর্ত (81090:8০6) £ বিষূর্ত উপাদান হিসেৰে রবীন্দ্রসংগীতে জীবন মৃত্যু 
ছুঃথ শাস্তি প্রেম চিত্ত কাল সময় স্বপ্ন জ্ঞান খুশি বিরহ ভাব রস অরূপ অম্বত 
বাণী আশ! গান স্বর ৯৭ ইত্যাদি অনেক শৰের সমাবেশ। 

মূর্ত ও বিমূর্ত উপাদান, এদের নিয়ে সাধর্ম্য বিচার-বৈচিত্র্যে রবীন্দ্-সংগীতের 
অলংকারের বিশিষ্টতা ও মৌলিকতা দেখতে পারি । এভাবে হাজার হাজার 
রূপক ও উপমার উজ্জল ও মহত দৃষ্টাস্তগুলি শ্রেণীবহ্ৃভাবে সংকলন করেছি। 


বিশ্বজাগতিক নৈসগিক উপাদান £ উপমালোক 


আকাশ ুর্য তারা টাদ অরুণ কিরণ রোদ প্রভাত রাত্র অন্ধকার ইত্যাদি 
উপমেক্স-উপাদ্ানের সঙ্গে বিচিত্র উপমানের আশ্চর্য ভুলনা-করণ। রূপক. 
উতৎপ্রেক্ষা, উপম্ন1 ও সমাসোক্তির উজ্জ্বল বাণী-শিল্পায়ন। 
দৃষ্টান্ত : বাহির হ'ল জোয়ার শোতে শুরুরাতে চাদ্দের তরণী (প্র ২৪২) 
চাদ ও তরণীর মধ্যে নিৰিড় এক উপম]। 
চন্দ্র কূর্য পায়ের কাছে মাল! হয়ে জড়িয়ে আছে ( পূ ২২৯) 
চন্দ্র সুর্য ফুলের মতো মালা । অপূর্ব ! 


এরকম £ আকাশের প্রাণ, আকাশ বীণা, চাদের ফুল, টার্দের তরণী, 
তারার মালা, তারার বাশি, অরুণ মালিক, 
অরুণ-কিরণ-কলিকা, কিরণতরী প্রভৃতি অনেক অনেক উপমা 1 
রোদের সোন। ছড়িয়ে পড়ে মাটির আচলে, 
তারার ভাষাতে ঠিকান। রয়েছে লিখা, তারার ভাষ। উঠবে ফুটে, 
তারার মতো কায়াবিহীন মায়া, সন্ধ্যাতারার শিখাটিরই মতো» 


১১৮ 


আলোক-ধেন্ু হুর্য তার! দলে দলে, 
হিরণ কিরণ পদ্মর্দলে, চন্দ্র কিরণস্থধাসিঞ্িত অন্বরে, 
রাত ও অন্ধকার £ 
চির রাতের পাখার পারে, আধার কুঁড়ি, তিমির অবঞ্তঠনে, 
নিশীথ তিমির মালিকা, নিশীথ তিমির থালিক, নিশীথ বিরাম সাগরে, 
নিশার মতে। নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে, 
তৃমি রবে নীরবে.*.নিশীথিনী সম (প্র ৬২) ইত্যাদি । 


রাত, আধার, তিমির, নিশ' প্রভৃতির সঙ্গে পাথার, কুঁড়ি, অবগ্ুঠন, মালা, 
থালা, সাগর ইত্যাদির সাধর্ম-সম্পর্ক খুব স্বাভাবিক ও সুন্দর | ূ্‌ 


আলোর চরণ ধ্বনি £ 


বিষয় অনুযায়ী ভাবের গাঁভীর্য ও দরার্শনিকতা উপমারূপকের নুক্ গ্রয়োগ- 
কৌশলের ভেতর দিয়ে সমুদঘাটিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করবার মতো-_ 
আলে। অগ্নি বহি জ্যোতি দীপ্তি ইত্যাদি নিক্সে কেবলই আলোর চরণ-ধ্বনি 
রবীন্দ্রসাহিত্যে সীমাহীন বৈচিত্র্য অবিশ্রাস্ত বেজে চলেছে এবং “আনন্দিত 
আলোর সাথে” কবি নিজেকে সংযুক্ত ক'রে নতুন সৃষ্টির জাগরণ উপলব্ধি করছেন 
আপন সত্বার ভেতর । স্বনামধন্য কবির জীবনলীলায় ক্্যসম্ভাবন। প্রমৃত্ত হয়ে 
উঠেছিল নিঝরের স্বপ্রভঙ্গের মতো] । 
দৃষ্টান্ত £ আলোর বাণী, আলোর রবে, আলোর তৃষা, আলোয় রাখী, 
আলোর আচল, আলোর অমল কমলখানি, আলোকের ঝারি, 
আলোক লোকে, আলোকের এই ঝরণা-ধারায়, আলোর 
শোতে, অরূপ আলোর অগ্তলি, আলোর মালা. আলোর জোয়ার, 
তারার আলোর গানের ঘোরে, প্রেম আলোর মতে। ছড়িয়ে 
পড়ে, আলোক ধেস্, সাজালে! ভাল। অমরাকৃলে আলোর মাল 
চাষেলী-বরণী (প্র ২৪২), এইতো। তোমার আলোক-ধেনু সুর্য 
তার। দলে দলে (পৃ ৫২০), আলোর ম্লোতে পাল তুলেছে 
হাজার প্রজাপতি, আলোর ঢেউয়ে উঠজে। নেচে মল্লিকা মালতী 
( বি৪৬)। | 
চামেলীর রঙ ও আলোর রঙ এর মধ্যে সুক্ষ ও সতর্ক সাধর্ম্য-চিন্তা থেকে ক্ষ 
আলোর মালা চামেলী-বরণী। অসামান্য ! কুর্ধ তারাদের আলোকধেন্ুরূপে, 
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আলোর শ্রোতকে পালতোল! নৌকোর মতো! হাঞ্জার প্রজাপতিরূপে কবি- 
করনা কতখানি তাৎপর্যমণ্ডিত ও মহৎ যে, আমর] বিস্মিত না হ'য়ে পারি না। 
সব থেকে উল্লেখষোগ্য হলে! “আলোক-তরবারি : 

যখন আনেন তমোহারী আলোক তরবারি 

তখন পরান আমার কোন্থানে যে লঙ্জাতে মুখ ঢাকে। (পু ১৫৫) 

তমোহারির হাতে আলোক-তরবারি দৃশ্টার মধ্যে বীরভাবের সংষোগ 

নেই। মোহগ্রন্ত প্রাণের লজ্জার মধ্যেও কোনো জটিল প্রতিক্রিয়া নেই। 
আছে নিবিড় আত্মোপলব্ধি এবং আলোর উত্তরণের শিক্ষা । উপম1 ও চিত্র- 
কল্পটি অসামান্য হ'য়ে উঠেছে । 

এ ছাড়া অগ্নিবাণ, অগ্রিভূজঙমদংশনে, অগ্নির ভাষা, অগ্রিরবাঁণা, বহ্ছিঘাতে, 
বহিন্নান, দীপ্তি সাগরে, জ্যোতিসমুদ্রেই, আলো ছায়ার আচল খানি ইত্যাদি 
উপমার প্রোজল দৃষ্টান্ত । আলোময় বূপপরিকীর্ণ বৃহৎ বিশ্বজগৎ রবীন্দ্রসংগীতে 
বিষূর্ত হয়েছে। 

কাল সমূদ্রেই ফোটে বিশ্বকমল ; মহাকাল-রথ-সারথি চালিয়েছেন কবিকে 
নিরবাধ সময়ের বুকে ; কালের মন্দির! ষে সদাই বাজে । কেবলই উপম1। 

মর্তলেশকের বীণাতারে, ভবসাগর, ভবসংসার বাতায়নতলে, দিনেরমোতে, 
ফাগুন দিনের শোতে, হারানে। দিনের ভাষা, শ্রাবণ সন্যাসী, বসন্তের মন্ত্রলিপি, 
বজভেরী ইত্যাদি । 

অসীম কালসাগরে ভূবন ভেসে চলেছে ( পৃঃ ৪৪৭) 
কাল সমূত্রে আলোর ধাত্রী, শৃন্ধে ষে ধায় দিবস রাত্রি 
ডাক এলে তার তরঙ্গেরই বাজুক বক্ষে বজ্র-ভেরী অকৃল প্রাণের সে 
উৎসবে । (পৃ ১৮৫) 
অগ্রিবীণ। বাজাও তুমি কেমন করে, আকাশ কাপে তারার আলোক 
গানের ঘোরে। 
বিষম তোমার বহ্ছিঘাতে বারে বারে আমার রাতে 
জালিয়ে দিলে নতুন তারা ব্যথায় ভরে। (পৃ ১৫৮) 
কোণের প্রদীপ মিলায় শিখা জ্যোতি-সমুব্রেই (পৃ ৩৪২) 
বোস ন! ভ্রমর, এই নীলিমায় আসন লয়ে 
অরুণ আলোর-ন্বর্ণরেণু মাখা হয়ে । (পু ৩৫৬) 
কাল সাগর, কাল সমুদ্র, আলোর যাত্রী, বজ্জভেরী, অগ্নিবীণা, বহিঘাত, 
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জ্যোতিসমূদ্র, আলোর স্বর্ণরেণ_এরকম বহু বিচিত্র উপমায় উজ্জবলিত হয়েছে 
রবীন্দ্রনাথের গান। 
বিশ্বচরাচরে গ্রহে তারায় সুর্ষচন্দ্রে বে অগ্নিতে কেবল আলো আর আলে।। 
আলোয় ভূবন ভর]। 
আলোর অমল কমল-খাঁনি কে ফুটালে 
নীল আকাশের ঘুম ছুটালে। (প্রকৃতি ১৬৭), 
আলে আমার আলো! ওগে৷ আলোয় ভূবন ভর! 
আলো-নয়ন ধোয়া আমার আলো! হৃদয় হরা। (বি ৪৬) 
এত আলোর মহিমায় ভরে আছে রবীন্র-সাহিত্য ; রবীন্দ্র-সংগীতে সেই 
আলোর উত্তরণ। বাক্গ্রতিমায় এই আলোর উপমালোক কেবলই স্থগভীর 
তত্বে, তাঁৎপর্ষে রূপ পায় ; এবং কেবলই জাগে আলোক-লোকে । আর-. 
আলোয় আলোকময় ক'রে হে এলে আলোর আলো, 
আমার নয়ন হতে আধার মিলালো। মিলালো। (পৃ ৩১৯) 


ৰনপ্রককৃতি ইত্যাদি £ 

রবীন্দ্ররচনায় বন' প্রকৃতির অঢেল আশীর্বাদ বধিত। শ্যামাফিত স্গিগ্ধ 
প্রকৃতি তার অসামান্য বূপ-বৈচিত্র্য নিয়ে শাখায়িত পল্লবিত পুষ্পায়িত হয়েছে 
রবীন্-সংগীতে । এই উপমালোকে অবলম্িত শব্দগুলি হলো-__ 


বন, কানন, তরু, বৃক্ষ, তৃণ, কুহ্থম, ফুল, পাতা, কাটা, ছায়। ( তরুছায়া ) 
ইত্যাদি। 
শেফালি বনের মনের কামনা, বনের প্রাণে, অক্পপ-ফুলে, ফুলের গন্ধ বন্ধুর 
মতো, ফুলের আগুন, বনের বাণায় কি স্থর বাধা রে, অরণ্যের হদয়হিন্দোল, 
কুহ্থমকোমল, চেনাফুলের গন্ধশোতে, কণ্টকশষ্যা, ফুলের আগুন, মঞ্জুরী দীপ- 
শিখা, তৃণের অন্গুলি, তৃণ আচলখানি. সোনার কদন্বফুল, রঙিন ছায়ার 
'আচ্ছাদনে,ছায়াতরণী, ছায়ার ঘোমটাপরা, ঘনচ্ছায়াজাল, কুজ্ঝটিজাল ইত্যার্দি। 
ভরিল ভর! অরূপফুলে সাজালে! ভালা অমরাকৃলে (প্র ২৪২), 
__বিষমূর্ত-মূর্তের ( অরূপ ফুলে ) সুন্দর কবিকল্পন]। 
ফুলের গন্ধ বন্ধুর মতে] জড়ায়ে ধরেছে গলে, | 
কিংবা নীল দিগন্তে এ ফুলের আগুন লাগল, 
ব্সস্তে সৌরভের শিখা জাগল। 
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শর্ষেক্ষেতে ফুল হয়ে ভাই জাগল। (প্রকৃতি ২৬২), 
তরুতলে ছায়ার মতন বসে আছি ফুল বনে (প্রে ৩*:), 
ওগো শেফালী বনের মনের কামনা, কেন সুদূর গগনে গগনে 
আছ মিলায়ে পবনে পবনে (প্র ১৫০), 
বনের প্রাণে মরমরানির ঢেউ উঠালে। (প্র ১৬৭)। 
ফুলের গন্ধ বন্ধুর মতে। গল। জড়িয়ে ধরে ) কিংবা নীল দিগন্তে ফুলের আগুন 
ও সৌরভের শিখায় উদ্দীপিত শব্দের এ শক্তি কর্তথানি, ভাবলে ৰিম্মিত হয়ে 
তাই। নীল দিগন্তে আগুনের আভার গ্রত্যাশী করা সম্ভব গোধৃলিতে কিংব1 
প্রভাতে ; কিন্ত দিগন্তে ফুলের আগুন লাগার কল্পনা এবং পুষ্প সৌরভের শিখার 
চঞ্চল উদ্দীপনার বস্ত-ভাবনার মধ্যে ষে ইন্দ্িয়বেদী ও অতীন্দ্রিয় সংঘ্ট হয়েছে 
_-তার মূলে কী অসামান্য শব্বশক্তির গ্যোভন]। 


প্রাণী জগৎ ও প্রাসলিক উপাদান £ 
উল্লেখ্য শব্গুলি £ 
পাখী, স্গ, জোনাকি, ঝিলি, হরিণ, নীড়, ডান! ইত্যাদি। 
জালি জোনাকি প্রন্দীপ-মালিক", ভরি নিশথ তিমির থালিক, 
প্রাতে কুস্থমের সাজি সাজায়ে, সাজে বিলি-ঝাঁঝর বাজায়ে (প্র ১৫০) 
ঘোর] ষে ষ] বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই (প্রে ১৮৪) 
এবার সখি সোনার যুগ দেয় বুঝি দেয় ধরা, ( প্রে ৩৪৮) 
বঙ্কত তার বিল্লির মগ্তীর, হে গম্ভীর (প্র ৫৫) 
থামাও রিনিকি ঝিনিকি বরিষণ, ঝিলিঝনক ঝন-নন, (প্র ১*৯) 
স্তব্ধ হোক বেদন গুগন সুপ্ত বিহঙ্গের নীড়ের মতো। ( প্রে ২৩৪) 
জোনাকি প্রদীপ, ঝিলি-ঝাঝর, সোনার হরিণ, বিল্লির মঞ্তীর প্রভৃতি 
উপমাবৈচিত্র্য আরও অনেক আছে। 


নৈসগিক উপাদানে উপমালোক £ 


মেঘ, রোদ, ঝড়, নর্দী, শ্লোত, পথ, বজ্জ, বিদ্যু্, বাতাস, ঢেউ, মাটি, মরু, 
অররীচিকা, পাথর, পাষাণ ইত্যাদি । 
মেঘের ছুর্গের দুয়ার, মেঘ অশাচলে, মেঘের ভেলা, মেঘের কলস ভরে 
ভরে গ্রসাদবারি পড়ে ঝরে। 
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বাজুক তোমার বজ্রভেরী, তড়িংলতা, ভড়িৎশিখাসম, ক্লাস্ত ভড়িত- 

বধূ তন্দ্রাগভা, দামিনী তুজজক্ষত যামিনী, 

সে ঢেউ এর মতো ভেসে পেছে, ভা শোতের দান, 

পাগ্থ-হাওয়া, হাওয়ার মতো! উড়ে তোমার উত্তরী, চলে গেল কে 

বসন্তের বাতাসটুকুর মতো, ভাসন খেলার নর্দীতটে, ঝড়ের রথে, 
- ঝড়ের কেতন, উচ্ছল তরল প্রলয় মদ্দির1, ৰার্দল বাউল বাজায় রে 

একতারা, 

মরু-দৈত্য, মরীচিকা জাল ফেলা, পাষাণ শৃঙ্থলে, প্রস্তর শৃঙ্ঘলোন্মত 

ত্যাগের প্রবাহ, শুষ্ক তাপের দৈত্যপুরে, রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে 

মাটির আাচলে, বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হলে উতল। উত্যা্চি 

নৈসগিক ভাবাহ্্ষঙ্গের বিরাট উপমালোকে নিগিত রবীন্ত্-সংগীত। 


আানৰশরীর ও মানসক্রিষ্বা £ 


যানবের শরীরাঙ্গ ও অন্যান্ত, তাদের ক্রিয়া এবং প্রাসঙ্গিকত৷ নিয়ে 
উপমালোক | দেহ, কর, মুখ, আখি, চোখ, আচল, চরণ, ঘোমটা, অশ্রু, 
হালি, যৌবন, ঘুম, স্বপ্ন, ইত্যাদি নির্ভর ক'রে উপম]। 
কাপিছে দেহলত থরথর, দেঁছমন বীণাসম বাজে, দ্েেহবীণার 
তার (পৃ ১*৮), মুখশশী, রাঙা পদপদ্মযুগে প্রণমি (বা, প্রতিভা ), 
কমল-করে, করপল্লব, আখি যে তোমার তড়িতবণ্, 


আমার এ অপাখি উৎস্থক পাখি, তোমার আখির হতন ছুটি তারা 
ঢালুক নয়নধার], আখি তারা, তোমার চপল আখি বনের পাখি 
বনে পালায়, ওই চাহনির তুফান তোলা, তব দৃষ্টির বহ্বৃষ্টি, চাহিয়। 
রহে আখি মম তৃষ্ণাঁতুর পাঁখি সম, 

অশ্র নর্দীর সুদূর পারে, অশ্রু শ্রাৰণ প্লাবন, অশ্রু উৎস জলন্নানে, সহসা 
ঝরণা। নামিল অশ্রঢাল1, নিখিল অশ্র-সাগর কূলে, চোখের জলের 
লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে, চোখের জলের গান, কা্না-হাসির 
বন্তারই নীচে, কান্নাহাসির দোলদোলানে। পৌষ ফাগুনের পাল।, 
আজ গাঁথল কে সেই অশ্রমাল। তোমার গলার হার হলো (পৃ ১৯৫), 
হাসির মায়ামুগের পিছে, এষে মাটির কোলে মানিক খসা হাসির 
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রাশি, তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার কত রঙে রঙে রঙ করা, 
হাসির বাশির তান, 
হাসির ইসারাতে, হাসির জালে, ঘোমটা আমার নতুন পাতার 
লেখনী, চরণ কমল রতনরেণুকণ, চরণ ধ্বনির ভাষা, তব চরণ পদে 
মম চিত নিস্পন্দিত ক্র হে। মম যৌবন নিকুঞ্চে গাহে পাখি সখি 
জাগো, দূরস্ত যৌবনক্ষুন্ধ অশান্ত বন্তায়, যৌবন সরসীনীরে, এলে 
যৌবনের জোয়ার্জে, ঘুমের প্রান্ত-পারে, নিব্রা সমুদ্র পারায়ে, 
স্বপ্ন পারাবারের খেয়া, স্বপ্রম্দির নেশায় মেশ! এ উন্মত্ততা, তোমায় 
কোথায় দেখেছি ষেন কোন স্বপনের পারা, স্বপ্ন শেষের বাতায়নে, 
বপন এদোষে, স্বপ্ন কমল, ম্বপ্ন অবপ্ত্ঠন, মোর স্বপনতরীর কে তুই 
নেয়ে, আপন মনে মেঘ-স্বপন আপনি রচ রবি (পৃ ৭১), 
কক্স অনুভূতি, মানসক্রিয়া, অচেতন, অবস্ত ইত্যাদি বিষূর্ত উপাদান নিয়ে 

রবীন্দ্রসংগীতে রূপক উপমা অলঙ্কার এসেছে পর্যাপ্ত পরিমানে । বাকৃবূপ- 

প্রকরণে, চিত্রকল্পে অতুলনীয় বৈশ্টষ্ট্য পেয়েছে তারা । 
চিত্ত, মন, চেতনা, মানস ইত্যা্দিঃ-মম চিত্তবনে বাণীমঞ্জরী 
সঞ্চলিতা (প্রে ১*৪), চিত্ত কুস্থম, চেতন সিন্ধু (পৃ ১৪৫), পরাণ 
ভরানে। মনছায়া জাল, স্পন্দিত নন্দিত চিত্ত নিলয়ে, চিত্তব'ণার তার, 
চিত চাতক, পান্থচিত, চেতনা আমার শতদলসম ফুটিল, চিত্ত 
আকাশে, আমারি পটে অক মানম-ছবি (পৃ ৭১১) মনের দিগন্তে, 
মনের মন্দিরে, মনের কামিনী পাপড়ি, মনোফুল, মানন সরস রস 
পুলকে, মম মনের বনের শাখে, মন আমার প্রবাসী পাখি ফিরে যেতে 
চায়, মম মন-উপবনে ঢলে অভিসারে আধার রাতের বিরহিনী, 
মনোমন্দির স্থন্দরী ( নাট্যগীতি )। 


ভাবের জাত্বী £ 


স্থখ, দুঃখ, বেদনা, খুশি, আশা, আনন্দ, আকাজ্ফা, ভাব, বিষাদ 
হতাশা, মিলন, বিরহ, স্মৃতি, বিদায়, অভিমান, ছলনা ইত্যাদি শববগুলোর 
উপমান-উপমেয়ের তৃুলনাকরণ ও রূপক, উপম! অলংকার বিপুল ওজ্জল্যে 
উদ্ভাসিত। বিমুর্ত, মানসিক, অতীন্দড্িয় ও ইন্জ্রিয়বেদী বিষয়গুলোর এমন 
স্থললিত স্থষমাময় ব্যবহার অন্যত্র এত স্থলভ নয়। 
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হখ সাগর, স্থথ শয়ন, স্থখপাখি, খুশির তুফান, আশার আকাশ, 
আশালতা, আশার অরুণালোক, আশাজাল, আশার খড়গ, আশার 
হাওয়া, কামন। কুয়াশ।, বাদনার শিখা, আকাজ্ষা তোর বন্তাবেগের 
মতো, রহি রহি আনন্দ-তরঙ্গ জাগে, আনন্দ মন্দানিল, আনম্দবান, 
আনন্দ ভাগারে, আনন্দের মধুপান্র, আনন্দ নিকেতন ( পু ১৮৪) 
, তোমার জটে আফ্কি তোমারি ভাবের জাহবী (পৃ ৭১)। ছুখের 
প্রদীপ (আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব 
নিবেদন )। 

দুখের পারাবারে, ছুখের ফলের "চার, ছুঃখের অগ্রিমাল?, ছুঃখের তিমিরে 
(পৃ ১৯৩১), ছুঃখ ধারার ভরা শ্রোতে (পৃ ১৯৬১), তোমার বুকে শোভা 
পাবে আমার ছুঃখের অলংকার (পৃ ২২৯), বোনাবে রঙিন সৃতোয় দুঃখ 
স্থখের জাল, ছুঃখ আমার অসীম পাথার (পু ১৯৫), বিষাদের শিশিরনীরে 
( গ্রে ১৬২), 

বড়ো বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে, বিরহ বেন! মানিক খানি (পূ ১৩৫), 
না বল। বেদনা-'.শিখারই মতো উঠিবে জলিয়া, বেদনার উপহারে, বেদন ডোরে 
(পু ২০১), বিদ্বায়-বাশরি বাজে অশ্রগাল। ( গ্রে ১৭৬), স্বৃতিন্থধায় বিদায়ের 
পাত্রখানি, বিরহের ভার (প্রে ১৮৯), ব্যথার পুজা, ব্যথার খনি, আমার 
বথা রৌন্্র থা, লতার মতে জড়িয়ে ধরে আপন বেদনায়, 

(বরহের বীণাপানি, বিরহতীর্থ, কান্ত বিরহকাস্তারে, মিলন সমুদ্র বেলায়, 
মিলন শতদল, বিষাদ-বিষে জ্বলে শেষে, বিষার্দের অশাধার, অধীর অদর্শন 
তৃষা, অশাস্তি দোলে, অভিমানের কালো মেখে, শরম রুক্ত রাগে, ভাবনার 
স্বপ্ন জালে (পু ১৩৪), সকল ভাবন। ডুবানে। ধারায় করিব স্নান, তোমার 
ভাবনা তারার মতন, ছুরাশার দিকৃপানে, মোহাতাঁমর। মোহকার], পরশ- 
খানি নান। স্থরের ঢেউতোলা, উত্তর।য়ের পরশের হরষলেগে, প্রণয় দোলায় 
দোলে, প্রেমের প্রতিমা, প্রেমের জেয়ারে, প্রেমের ফাদ পাতা ভবনে, দোলে 
প্রেমের দোলন টাপা, প্রেম আখি, প্রেম কুন্থম, প্রেম অমৃত ( পৃ ১৭০), প্রেম 
পাথারে, প্রেম পদ্ম, প্রেম মন্দির দ্বারে, একী ঘোর প্রেম অন্ধ রান প্রায়, প্রেম 
বনিষায়, প্রেম ভোরে, প্রেমের জোয়ারে ভাসাব দোহারে, বাধন খুলে দাও, দাও 
( প্রে ৩৩৯). জোয়ারের উচ্ছুলতা ও প্রেমের দুর্বার গতির বেগ-_অপূর্বভাবে 
প্রকাশিত এখানে । 
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শান্তি পারাবার, দয়াসিস্কু, ককুণামূত সিন্ধু, কপাতরণী, ভাবের রসেতে, 
শতবরণের ভাব উচ্ছ্বাস কলাপের মতে৷ করেছে বিকাশ, 
চঞ্চলতার রাগিণী, স্মৃতির দীপ জাল, বহু পূর্ব স্থতিসম হেরি ওকে, স্মরণ 
লাগর ধাকে, তব বিস্বৃতি শ্রোতের প্লাবনে, স্মৃতি বেদনার মালা গাখি, ভর! খাক 
শ্বতিস্থধায় বিদায়ের পাত্রখানি। 
ভোর, বাঁধন £ চিন্ররেখা ভোরে বাঁধিল কে? নব মিলনভোর, বেদনভোর, 
লজ্জাভোর, তপের তাপের বাধন (প্র৮৯ ), মায়ার বাধন, আবরণ 
বন্ধন, ছলনার বন্ধন, দৃষ্টির বন্ধন, গানেরই বন্ধন « প্রে ৪), মনের বন্ধন, 
ক্লান্তি জাল করে? ছিন্ন। 


জন্ম, 


জীবন, মরণ, প্রাণ, হৃদয়, বক্ষ, অন্তর ইত্যার্দ শব্ধ নিয়ে অসংখ্য 


উপমা, রূপক, উতপ্রেক্ষা) অলংকার | এদের সঙ্গে উপমান হিসেৰে আুক্ 
হয়েছে মূর্ত বিমূর্ত, নৈসগিক ইত্যাদি উপাদান গুলে যেমন £ ফুল, প্রদীপ, 
পাখি, আকাশ, আলো, গৃহ, মন্দির, স্রোত, সাগর, ঝরণ।, বীণা, বাঁশি প্রভৃতি 
পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে কয়েকটি দ্ষ্টান্ত সংকলন করছি £__ 

জীবন, প্রাণ £ মানব জন্মতরীর মাঝি (বি ৭৩), জীবনপাত্র উচ্ছুলিয়। 


মরণ, 


হর্দয়, 


মাধুরী করেছ দান, তোমার রাগিণী জীবন কুঞ্জে বাজে (পৃ ১*৩), 
জীবন সাঝের রশ্মিরেখা (পৃ ১৬৯) জীবন ষখন ছিল ফুলের মতো, 
নিশি না পোহাতে জীবন প্রদীপ জালাইয়] যাও (পু ১২৫) ধূসর 
জীবনের গোধুলিতে, জীবন নিঝর, জীবন পদ্মে ( পু ১*৮), জীবনের 
প্রবতার। (গ্রে ১২১) বিস্বৃত জন্মের ছায়ালোকে, পথিক পরান্‌ চল, 
পুলকিত প্রাণের বীণাষস্ত্ে, নবশ্ামল প্রাণের নিকেতনে, পরান ধু, 
প্রাণের বধু, পরাণ প্রদীপ, কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জালিয়ে, 
প্রাণের কুড়ি, আত্মহোমের বহ্ছিজ্বালায়, প্রাণের মালা, প্রাণের কলস 
ভরে ভরে প্রসাদ ৰারি পড়ে ঝরে, 
মৃত্যু £_তুমি তাকিয়েছিলে মৃত্যু ক্ষুধার মতো, মরণ সাগর-পারে 
তোমরা অমর, মারের সাগর পাড়ি দেবে! গো, মরণ-মহোতৎ্সবে 

প্রভাত কমল সম ফুটিল হৃদয় মম, রাঙিয়ে গেল হৃদ্রয়-গগন 
(পৃ ৫৬৮), হৃদয় নদীর কৃলে কূলে, হৃদয়ের একৃল ওকৃল দুকৃল বহে 
যায়, হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ুরের মতে। নাচেরে, হৃদয় 
বিহঙগ, হৃদয় শশি হদ গগনে, হাদয়-নন্দন বনে, হৃদয় শতদল উঠিল 
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ফুটি (প্র ৪৬১), অন্তরের অস্তঃপুরে (পৃ ৩৩৪), হৃদয়ের পত্রপুটে, 
হৃদয় পাখি, হণয় উপয়াচলে, হায় বসন্তবনে থে মাধুরী বিকাশিল, 
হৃদি মন্দির দ্বারে বাজে স্ুমঙ্গল শঙ্খ (পৃ ৩*৬), হাদয়-মন্দিরে আছে 
গোপনে (পৃ ৩৭৯), আমার হৃদয় সমুদ্রতীরে কে তুমি নাড়া 
(পৃ ৪৬৩), 
মূর্ত অমূর্ত উপাদানের আরও হুক্ষ্ম উপমা, রূপক : 
নীরবের মর্মতলে, তুমুল রঙের কোলাহলে, তপের তাপের বাধন, 
নামের তারা, নামের মধু জাগরণের ভালে, 
--অবূপকীণা বূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে (পৃ ৩৪৭) 
--ঘুমের পরে জেগে থাকুক নামের তারা তব, 
_জাগরণের ভালে অআকুক অরুণ লেখা নব 
_তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম নিবিড় নিভৃত পৃণিম। নিশীথিনী 
সম ( গ্রে ৬১) 
রঙ -এর অনুষঙ্গ হিসেবে তুমুল ও কোলাহল শব ছুটি অনিবার্য হয়ে সুক্ষ 
তাৎপর্য উদ্‌্ঘাটিত করেছে । রঙ ইন্দ্রিয়বেদী | অনেক রঙের একত্রে প্রকাশ্রিত 
হওয়__-এই সামান্য বক্তব্যটি অসামান্য হয়ে উঠলো, 'তুমুল রঙের কোলাহলে'। 
তেমনি নীরবের মর্মতল, তপের তাপের ৰাধন ইত্যাদির বৈদগ্ধয ভঙ্গি ও অভিনবস্ত 
আমার্দের বথেষ্ট ভাৰিয়ে তোলে । সহজ ভাষার উপমাগ্লিকে সহজে ৰোঝার 
উপায় নেই। রবীন্দ্রসংগীতের ভাষার পেলব মন্ছণত] ও মাধুর্য সর্বাগ্রে হস্ 
স্পর্শ করলেও আমাদের বুদ্ধি এবং চৈতন্কেও ধ'রে নাড়া দেয় একট সঙ্গে | 
সীমাহীন অনির্দেশ্য তিনটি লোক ধর] পড়েছে রবীন্দ্র-উপযালোকে। তার 
পরিচয় ধরতে যাওয়াই ছু্ষর | মনে হয় পরিচয় দেওয়ার এ চেষ্টা নি:সন্দেহে 
বিড়গ্বনামাত্র। আমাদের প্রতিনিয়ত ব্যবহার্য প্রচলিত ভাষ। রবীন্দ্রনাথের 
হাতে পড়ে পেয়েছে লোকোত্তর মহিমা, আর আলংকারিক বাগৈশর্ষের প্রদীপ্ত 
আলোকে তার! হয়েছে অতুলনীয় কুষ্টি। রবীন্্-রচনার তন্নিষ্ঠ অনিবার্য এক 
বূপ-প্রকরপ-লীল1 হ'লে! উপমালোক । উপমা কিংবা আযনালজি রবীন্দ্র- 
সাহিত্য ও রৰীন্দ্র-বাকৃশিল্পের অনিবার্ধ উপাদান। উপমা ও অলংকার ছাড়া 
রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনার কথ ভাৰ। যায় না। তার গদ্যে, গল্পে, নাটকে. 
সর্বত্র পরিব্যাপ্ত তার অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও প্রস্ফুটিত উজ্জল উপমা,__উপমা শ্রী 
রবীন্দ্ন্ত | বুদ্ধদেব বস্থ বলেছেন,_ 


১৭৭ 


“উপমা ও কবিত্ব ষে কি রকম সহবাসী তার-উদ্দাহরণ তার রচনায় প্রচুর 
এবং এ বিষয়েও তার ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য স্বপরিষ্ফুট । -_কাব্যের দেহ থেকে তার 
উপমাঁকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তা. প্রবিষ্ট হয়ে থাকে পরতে পরতে, কাজ করে 
যায় গোপনে গোপনে, ফলিয়ে তোলে তার অন্ুভৃতিগুলোকে, তার সুক্ষ ইন্জিয় 
বোধ ও অতীন্জ্িয় আনন্দ বেদনাকে |”১৮ 


তিন. 
রবীন্দ্ররচনার আর একটি গুরুতর বাক্প্রকরণের নাম সমসোক্তি : 
বাক্রূপের অসামান্য প্রতিমায়ন। 

রবীন্দ্রপাহিত্ো (কাব্যে-গানে-নাটকে ) সমাসোক্তি কেবলমাত্র অলংকার 
হ'য়ে বিরাজ করেনি, বাক্রূপের গীবস্ত, চলিফু চিত্রশাল1 হ'য়ে এই অলংকারটি 
বিরাজ করছে। প্রত্থতের (প্রকৃত, প্রাকরণিক, বিষয় ইত্যাদি) ওপর 
অপ্রস্বতের ব্যবহার আরোপিত হ'লে সাদৃশ্ত-যূলক অলংকার অর্থাৎ 
সমাসোক্তি।১৯ রবীন্দ্রসংগীতে উপমা-রূপকের মতোই সমাসোক্তি এত বিপুল 
গৌরবে উপস্থিত হয়েছে যে, তার বিবরণ দেওয়! সহজ কর্ষ হবেনা। 
রবীন্দ্রনাথের স্থগভীর আত্মোপলবি ও আত্মপ্রকাশ, চেতন ও জড় বিশ্বকে কেন্দ্র 
ক'রে নিয়ন্ত্রিত। কালিদাসের কাব্যের বহিঃপ্রকৃতি তার নিবিড় আত্মচেতন। 
ও রসের সমারোহে বিকশিত হয়েছিল। বহিংপ্রকৃতির্ জীববৎ ব্যবহার এই ছুই 
মহাকবির কাব্যে বৈচিত্র্যে ও ম্বাতস্ধ্যে দেদীপ্যমান। “জীববদ্‌ ব্যবহারের 
পশ্চাতে রহিয়াছে এই জীবনধারা] ও হ্ুষ্টিধারার ভিতরে একট! প্রচ্ছন্ন এক্য- 
বোধ। মানুষের চেতন-ধর্মের ভিতরে এইভাবে বহ্িঃপ্রকৃতিকে মানুষের মতন 
করিয়া দেখিবার একট] প্রচ্ছন্ন বাঁপন! চিরকালই রহিয়াছে । এই বাসনাকে 
আমরা নাম দিতে পারি মান্ধীকরণ বা নরত্বারোপ 1 4১170900910070171502) 
মুক বধির অচেতন প্রকৃতিকে আমর1 আমাদের চেতনার ভিতরে নিরন্তর জ্ঞাতে 
অজ্ঞাতে ষে প্রাণধর্ষে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতেছি, তাহাকে অতিস্পষ্ট করিয়। 
পাই কাব্যের এই অর্থালংকারের ভিতরে |”২০ ইংরাজীতে এরকম আলংকারিক 
কৃতির পারিভাষিক নাম পাব্সনিফিকে শন্‌ ও প্যাথেটিক ফ্যালাসি। 

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের মানবিক চেতনা-আরোপিত আলংকারিক কৃতির 
তুলন। নেই। সমাসোক্তি কথাটি দিয়ে এদের কাব্যকারু-কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণ 
করাও ষায় না) এতই মহিমাময় বৈশিষ্ট্য ও বৈশছ্ের তু কৃতিত্ব। 
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দৃষ্টান্ত £ 


উগ.গলিঅ-_দবভ-কঅলা মুআ। পরিচিত্-নচ্চনা মোরা, 
ওসরিঅ-_পও্পতা মুঅস্তি অস্স্থ বিঅ লদাও ॥ 


( অভিজ্ঞান শকুস্তলম্‌, ৪র্থ অঙ্ক ) 


_-ম্বগের খসি পড়ে মুখের তৃণ ময়ূর নাচে না আর, 
খসিয়। পড়ে পাতা চারিদিক হতে যেন সে আখি জলধার। 


( রবীন্দ্র-কৃত অনুবাদ ) 


ভাঙ্ সকদযুক্ত তরঙ্গ এব রাত্রিন্দিবং গন্ধবহঃ প্রয়াতি। 


(এ, ধম অঙ্ক) 


- -হুর্য তার রথে অশ্বধোজনা করলেন, গন্ধবহ রাতদ্দিনই তিনি 
চলছেন । 


বছিংপ্ররৃতির চেতন-অচেতন উপাদান নিয়ে এরকম মহিমান্বিত বাকৃগ্রকরণ 
কালিদাসের কাব্যে পর্যাপ্ত । রবীন্দ্রসংগীতে এই লক্ষণের প্রচণ্ড স্বাতগ্্য ও 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করব] । এখানে ভাব ও নিসর্গসত্তার চেতন-রূপায়ন বিস্ময়কর । 
আবার একই সঙ্গে তার? হয়েছে বাকৃপ্রতিমার (10:28675) তুলনাহীন দৃষ্টান্ত । 
প্রেম ও প্রকৃতি পর্যায়ের রবীন্দ্রসংগীতে সমাসোক্তি ও সমজাতীয় অলংকার 
সবচেয়ে বেশী। কয়েকটি বিষয় অনুসরণ ক;রে কয়েকটি দৃষ্টাত্ত নিয়রূপ উদ্ধৃত 


করা গেল 
আকাশ £ 


তারা £ 


ধবনি-৮ 


সারা আকাশ তোমার দ্বিকে চেয়েছিল অনিমিখে (প্র ১২১) 
আকাশ তৃষায় কাপে (প্র ১২৯), আকাশ কাদে হতাশ 
সম (প্র ৯৫), 

মলিন রৰি করুণ হেসে শেষ বিদায়ের চাওয়৷ আমার মুখের 
পানে চাবে ( পৃ ৫৯৪) 

বাজল তৃর্ধ আকাশ পথে-. হূর্য আসেন অগ্রিরথে (বি ৩৯) 
চন্দ্র শ্রাস্ত দিকভ্রান্ত নিদ্রালস অশাখি ( প্রে ২৯৯) 

চাদের হিয়। গলে গেল ( প্রে ২৯৫), অধীর হয়ে মাতিলো কেন 
পূণিমার ওই চাদ্দ (প্র২২১), কি আবেশ হেরি চাদের 
চোখে (প্র ৮১) 

আঅশাধারের তার] ষত অবাক হয়ে রয় চেয়ে (পৃ ৬), রাতের 
তারা চোখ না বোজে (পৃ ৫৫৮), বীণা বাজায় ভোরের 
তার। ( পু ৫৬৩), দেখে! শুকতার1 আখি মেলি চায় (প্র ১৫৯), 


১২৪ 


উষ। £ 


বারি £ 


শর্বরী £ 


আধার £ 


ঝড়, 
বিচ্যুত, ২ 


মেষ ৪ 


ধরিত্রী : 


খাতু : 


প্রথম যুগের উদয় দিগঞ্গনে প্রথম দিনের উষা নেমে এলে! হবে 
(তৃমিকা ), তরুণী উষার শিশির দ্নানের কালে (এ) 

প্রভাত আছি মুদ্দেছে আখি (প্র ৯৪), বুকের বসন ছি'ডে 
ফেলে গ্লাড়িয়েছে এই প্রভাতখানি (শারদোত্সব ) 

ক্লাস্ত দিবা চক্ষু বোজে (পৃ ৬*৩) 

সন্ধ্যা যদি তন্দ্রালীন মৌন অনা্দরে ( প্রে ৩২১ ), মায়াবিনী 
এই সন্ধ্যা ছলিছে (প্র ১১৯) 

রাত্রি মেলে রাঙী নয়ন ( পু ১১৪২, আলস ভরে ঘুমায়ে আছে 
রাত (প্র ৯৭), ভয়ার্ত ষামিনী উঠেছে ক্রন্দিয়া (প্র ১১৩), 
ক্ষণে ক্ষণে শর্ববী শিহরিয় উঠে হায় (প্র ১৩*) বজ্বসচকিত অর্থ 
শর্বরী (প্র ১*৩) 

ত্ব্ধ আধার ঘুমাইছে (প্র ২৯) 

ফিরে বায়ু হাহাত্বরে (প্র ২৮), বাতাস বৃথা যেতেছে ভাকি 
(প্র ৯৪), সজল হাওয়া যুখীর বনে কী কথা কয় কানে কানে 
(প্র ৩৩), পবন মাতিছে বনে পাগল গানে (প্র ৩০) বসন্ত বায় 
মোরে জাগায় পল্লব কল্লোলে (পৃ ৬০*) 

বুষ্টি আসে মুক্ত কেশে অচল খানি দোলে (প্র ৬৩), বাদল 
বাউল বাজায় রে একতারা (প্র ৭২) 

ঝড় দোল দেয় হেকে হেকে (প্র ৩৪), ঝঞ্চনমন্ত্ীর বাজায় 
ঝঞ্চা রুদ্র আনন্দে (প্র ১২২) 

বিদুৎ চমকিয়। যায় (প্র ১৩*), ক্লাস্ত তড়িত-বধূ তন্দ্রাগতা 
(প্র ৯৩), চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজুলী (প্র ২৯) 

আকাশ তলে দলে দলেমেঘষেডেকে যায়, আয় আয় আর 
(প্র ৪*) 

ধরিত্রী তার অঙ্গনেতে নাচের তালে ওঠেন মেতে (প্র ৫৬), 
ধরণী দূরে চেয়ে কেন আছিস্‌ জেগে (প্র ১০২) 

আষাঢ় কোথা হতে আজ পেলি ছাড়া (প্র ৪২), শ্রাবণ তুষ্ষি 
বাতাসে কার আভাস পেলে (প্র ৯২), ফাগুন করিছে হা হা 
ফুলের বনে (প্র ১১৭), পৌষ তোদের ভাক দিয়েছে (প্র ১৭৯), 
দিনশেষে বসস্ত ষা প্রাণে গেল বলে (প্র ২১২)। 
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পাতা £ 


নীড় £ 
ফুল £ 


বাশি £ 
গ্রদীপ £ 


বনের বক্ষ কাপে দুরু ছুরু (প্র ১১০), বকুল বন করিছে 
আহ্বান (প্র ৯৬), পলাশ কানন ধের্য হারায় (প্র ২৪৭), 
নীল অরণ্য শিহরে, (প্র ২৭), ব্যথিয়ে ওঠে নীপের বন 
(প্র ৯৯) ঘুযহার! মোর বনে (পৃ ৬০*), শিউলি বনের বুক 
ষে ওঠে আন্দোলি (প্র ১৫৩) 

আমার জীর্ণ পাতা ষাবার বেলায় বারে বারে ডাক দিয়ে যায় 
(বি২৮) ঝরা পাতা গো বসন্তী রঙ দিয়ে, শেষের বেশে 


.. সেজেছ তুমি কী এ (প্র ২৮৩) 


ডালগুলি তার রইবে শ্রবণ পেতে অলখ জনের চরণ শব্দে 
মেতে (বি ৮১) 

রিক্ত কুলায় কান পেতে ওই তাকিয়ে আছে (প্র ১৯৬), 
কেয়া কাদে (প্র ৯২), হে মাধবী দ্বিধা কেন, করবী দিয়েছে 
সাড়া, শিরিষ শিহরি উঠে (প্র ২৪২), প্রত্যহ সেই ফুল্প 
শিরিষ প্রশ্থ শুধায় আমায় দেখি, এসেছে কি? (প্র ৮১) 
পথের বা'শ ষায় কি কয়ে বিকাল বেলার মূলতানে (পৃ ৫৮২) 
আমার অন্ধ প্রদীপ শৃন্ত পানে চেয়ে আছে (বি ২৭) 


গুণ ব। অধিচেতনার সমাসোক্তি £ 


রবীন্দ্রসংগীতে গতানুগতিক সমাসোক্তি শিল্প-সৌষম্যে হয়ে উঠেছে 
অসামান্য বিশেষণ-বিপর্যাস, হাইপালেজ (7752811986) ও প্যাথেটিক 
ফ্যালাসি। দৃষ্টাস্ত__ 


প্রাণ £ 
মন £ 
ব্যথা £ 
হিয়া £ 
গন্ধ £ 


মুর বধু: 
হ্বপ্ন মায়া £ 


পরান আমার কেঁদে বেড়ায় দূরস্ত বাতাসে ( প্র ৩২) 

বিরহী এ মন যে আমার স্থদূর পানে পাখা মেলে (প্র ৪১) 
অনেক দিনের সে কোন ব্যথ। কাদে হায় হায় হায় বলে (প্র ৬) 
বাহির পথে বিবাগী হিয়া কিসের খোজে গেলি (প্র ৩২১) 
স্থদূর গদ্ধ আসি করিল কোলাকুলি (প্রে ৭৭ ), ফুলের গন্ধ 
পাগল হয়ে তারি সঙ্গে চলে গেল (প্রে ১৯২), গন্ধ যেতো 
অভিসারে (প্র ৮৬) রা | 
আকাশের ওই মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায় (প্রে ৫৬) 
শ্যামকাস্তিময়ী কোন ত্বপ্ন মায়া ফিরে বুি জলে (গ্র ১০৪) 


১৩৯ 


ধরার চিত্ত £ বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হলো উতল। (প্র ২৫৪) 
কাশের হাসি £ কাশের হাসি হাওয়ায় ভাসি যায় ষে চলে (প্র ১৮৫) 
কাঁকনের ঝিকিমিকি : সেই কাকনের বিকিমিকি পিয়ালবনের শাখায় 
নাচে (প্র ১৯৩) ্‌ 
সর্বনাশ £. আকাশ কোণে সর্বনেশে ক্ষণে ক্ষণে উঠছে হেসে (পৃ ২০৫) 
বিবাহের গগন £ বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে এলো সোনার গগন রে (পু ১৪১) 


বিষয় ও ভাবের অনেক গভীরে প্রবেশ করতে না পারলে রবীন্দ্রোপমার 
বিভূতি, মহত্ব ও মূল্য বুঝতে পারা সম্ভব হয় না। ভাবের নুস্মৃতা ও রস- 
স্কুরণের সমূহ দায়িত্ব বহন ক'রে সর্বাগ্রে অবস্থান করছে অনন্গকরণীয় ভাষণ- 
সৌষম্য ও বিদগ্ধ বাকৃভঙ্গিমা। রসের পীমায় পৌছতে গেলে ভাষাকে সন্ধানীর 
আগ্রহে গ্রাহথ করতে হবে। রবীন্দ্রসংগীতের ভাগারে ভাষার এই রত্ব-সম্ভাবন৷ 
এবং মায়াময় লাবণ্য, রসের দিব্যক্ফুরণ ও আনন্দের অভিব্যক্তি একই সঙ্গে 
জানতে ও ভাবতে পারলেই বাণী-তপশ্যার সিদ্ধি এসে ষায়। কিছু কিছু বিষয় 
ও শ্রেণীবদ্ধ দৃষ্টাস্ত থেকে রবীন্দত্-উপমা, রূপক, সমাসোক্তি ইত্যাদির পরিচয় 
পেতে চেষ্টা করেছি। ভাব ও ভাষার এত চমৎকারিত্ব ও উৎকর্ষ অন্যত্র দেখা 


ষায় না। 


চার 


অন্যান্য অলংকার 


অর্থঘটিত অলংকারের শার্ধিক তুলনা-করণ রবীন্দ্রসংগীতে কত যে সাবলীল 
স্বযমায় ও সৌষ্ঠবে সংগটিত হয়েছে তা কল্পনা করা যায় না। উপমা ও 
সমাসোক্কির বাণী-বৈদগ্ধ্য রবীন্দ্রসংগীতের ভাবেরই একটি অবিচ্ছেগ্য অ। 
বাকপ্রকরণ এমনই ভাব-সম্পর্ক লাভ করেছে ষে, বাক্‌প্রকরণকে ভাবগ্রকরণ 
হিসেবেই প্রতি ভাত হতে দেখতে পাই । এরকম উৎপ্রেক্ষা, সন্দেহ, অপহু,তি, 
বিরোধাভাস প্রভৃতি অলংকারকে-ও বিবেচিত করতে হবে । রবীন্দ্র-সংগীতের 
সহজ খজু সাবলীল পদভঙ্গিমায় আলংকারিক জটিলত1 অনপেক্ষিত। শ্বাভাবিক 
প্রকরণ হয়ে আসতে হয়েছে হুপহ সহজ স্থন্দর অলংকারগুলোকে। 
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উৎপ্রেক্ষা। £- 
সহজ প্রযুক্তিতে উৎপেক্ষার কয়েকটি সহজ দৃষ্টান্ত । অলংকারগুলো একই 
সঙে বাকৃরূপের উদ্ভাসে প্রোজ্জল ১ ইমেজারির মূল্যবান উদাহরণ হিসেবে-ও এর! 
বিবেচিত হবে| 
পূণ চাদের মায়ায় আজি ভাবন1 আমার পথ ভোলে, 
ষেন সিন্ধু পারের পাখি তারা যায় ষায় যায় চলে (প্র ৬) 
ভাবনা একটি অনির্দেশ্য অধিচেতন উপাদান, ভাবন। যাকে সম্পুর্ণ আব. 
ই্রাকশন্‌ বলে মনে সংশয় হওয়ার কথা; সে কিন্তু চেতনরপ পাখির সংশয়ে 
উপমিত হয়েছে । অর্থাৎ অবস্ততে বস্তর সঙ্গে উপমেয়-উপমানের সম্পর্কের 
তুলনা-করণের দ্বারা অসামান্য কাব্য-চমৎকারিত্ব স্থষ্টি কর! হলো, ভাবনা যেন 
সিন্ধুপারের পাখি । চলমান পাখি হয়ে ভাবনাগ্তলো শতসহল্র ভান মেলে দিয়ে 
সিন্ধু-পারের পথ পেরিয়ে হারিয়ে ধাচ্ছে। এরকম সহশ্র সহশ্র ইমেজারি রবীন্ত- 
সাহিত্যাকাশে সহম্্ সহম্র পাখি হয়ে ওড়ে। 
আরও দৃষ্টান্ত £ 
বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া! বহে কিসের হয 
যেন রে সেই উড়ে পড়া এলে কেশের স্পর্শ (প্র ১৯) 
তড়িৎ শিখ! দ্রিগস্ত সন্ধিয়?, ভয়ার্ত বামিনী উঠিছে ক্রন্গিয়। 
নাচিছে যেন কোন প্রমত্ত দানব মেঘের দুর্গের দুয়ার হানিয়। (গু ১১২) 
নৃত্যের ভঙ্গে এলে নবরঙ্গে, সচকিত পল্লবে নাচে ষেন খগ্জন (প্র ১১৬) 
মেঘে অধীর আকাশ কেন ভানা-মেলা গরুড় ষেন 
পথ-ভোল। এক পথিক এসে পথের বেদেন আনল ধরায় (প্র ১৫৫) 
যেন আমার গানের তানে তোমার তৃষ্ণ পরাই কানে, 
যেন রক্তমণির হার গেথে দিই প্রাণের অন্থরাগে (গ্রে ৯৯) 
ষবে জাগে মনে অকারণে চঞ্চল হাওয়। 
প্রবাসী পাখি যেন বায় স্বর ভেসে (গ্রে ২৩১) 
বৃত্যুকল। ষেন চিত্র লিখা, কোন শ্বর্গের মোহিনী মরীচিকা (পরে ৩১৪) 
তোমার গীতি জাগাঁলো স্মৃতি নয়ন ছলছলিয়। 
বার্দল শেষে করুণ হেসে ষেন চামেলি-কলিয়। (প্রে ২৫৩) 
একি ব্যাকুলতা আঞ্জি আকাশে, এই বাতাসে 
যেন উতলা অপ.সরীর উত্তরীয় করে রোমাঞ্চ দান ( প্রে ২৭২) 
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উপমেয় ও উপমানের সাধর্ম্য-সম্পর্ক নির্ণয়ে ষে উৎপ্রেক্ষা। রচনা, তাতে 

কবির বিষয়-বোধে যেমন সুক্্ম সচেতনত। থাকে, তেমনি থাকে উপলব্ধির প্রসাদ 
ও মাধূর্য। এবং তার দ্বারাই একটি পূর্ণায়ত ছবি (মূর্ত ব1 বিমূর্ত ) সাংলগ্রিক 
হয়ে ওঠে । রবীন্ত্রসংগীতে উতপ্রেক্ষাজাতীয় অলংকার বিপুল সংখ্যক। 
আমাদের সংকলিত এই উদ্ধতিগুলোতে তার কাব্যিক ও তৎসহ সাংগীতিক 
চিন্তার সমন্বয় ও সিদ্ধির পরিচয় নেওয়া ষায়। এইসঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের 
বাকৃরূপের তুলনাহীন অসামান্য শিল্প-প্রকরণ-লী দবারও পরিচয় পেতে পারি। 
রবীন্দ্রনাথের অলংকার মানেই বাকৃপ্রতিম! ( ইমেজারি ) এবং প্রতীক (সিমবল্) 
_ এর বিষয়-বৈদপ্ধয। চাদ, তড়িৎ, পাখি, তারা, নদী, ফুল ইত্যাদি সমন্যই 
এসেছে এখানে । পূর্বে বলেছি, রশীন্দ্র-সংগীতে অলংকারগুলে। বিমিশ্র ভাবসতার 
উদ্ভাসন ঘটালে-ও রূপ-প্রক্রণে কোন প্রকার জটিলতা দেখা যায়নি। যেমন £ 

তুমি কোন্‌ কাননের ফুল, কোন্‌ গগনের তার" 

তোমায় কোথায় দেখেছি ষেন কোন স্বপনের পার। 

কবে তুমি গেয়েছিলে, আখির পানে চেয়েছিলে, ভুলে গিয়েছি । 

শ্তধু মনের মধ্যে জেগে আছে ওই নয়নের তারা । (প্রে ৩৬৩) 


ত্বপন” উপমান, ও “ষেন” শব্দে বাচ্যোতপ্রেক্ষা ; প্রথম চরণের 'কাননের 
ফুল” ও 'গগনের তারা” উপমান ছুটি উপমেয় '“তুমি'__র সঙ্গে সাধারণ ভাবে 
উপনীত হয়েছে রূপকে । তাছাড়া নৈসগিক উপাদান 'ফুল, তারা” এবং বিষূর্ত 
উপাদান 'শ্বপ্ন” সমন্বিত হয়ে ষে পূর্ণায়ত কাব্যগত ও রূপগত বৈভব সৃষ্টি ক'রে 
দিয়েছে তার তুলনা কোথায়? এই তুলনাহীন বাণী-বিন্যাসে পিলুবারোয়ার 
স্থরবিহ্থাসের নিবিড় সপ্গিপাতে ষে অভিব্যঞ্জনা_একি কেবল অলংকার, না 
অলংকারের চেয়ে বেশী কিছু? এ কি কবিতা, না কবিতার চেয়েও অনেক 
বেশী? 
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িভ্রকন্ন ও শরীক ঃ হান্র-শ্রাভিমান্স ছি উদ্‌ত্ডাস 


এক 


কবি একদিন সর্দর গ্ীটের বাড়ীর বারান্দায় দাড়িয়ে আত্মন্বরূপের আকম্নিক 
সভভাবনাকে হুর্যোদয়ে দেখেছিলেন। “হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের 
উপর হইতে যেন একট! পর্দা সরিয়া গেল। দেঁখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় 
বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন। এবং আনন্দে সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে 
স্তরে শুরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহ। এক নিমেষেই ভেদ করিয়' 
আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়। পড়িল।”* 
জীবনে [তরণের প্রাস্ত-সীমায় এসে তিনি বললেন : 
জীবনের আশিবর্ষে প্রবেশিনু ষবে 
এ বিম্ময় মনে আজ জাগে 
লক্ষকোটি নক্ষত্রের 
অগ্রিনির্রের যেথা নিশব্ধ জ্যোতির' বন্যাধার' 
ছুটেছে অচিস্তা বেগে নিরুদ্দেশ শূন্যতা প্রাবিয়া 
দিকে দিকে 
তমোঘন অন্তহীন সেই আকাশের বক্ষত্লে 
অকম্মাৎ করেছি উত্থান 
অসীম স্যষ্টির ষজ্ঞে মুহর্তের স্ফুলিজের মতে 
ধারাবাহী শতাব্দীর ইতিহাসে ।২ 
রবীন্রন্থীবন ও তার কাব্যচিন্তার অন্তঃপাতী দূরগভীর ও সুদূর-বিস্তারী 
পটভূমিতে “কল্পযুগবাহী” নিঃশব্জ্যোতির তাৎপর্য বিমিশ্রিত হলো, তার 
দ্বার্শনিক অনুসন্ধান করার অবকাশ আছে। হষ্টি-স্থিতি জগৎ্জীবন চিস্তা- 
চৈতন্য নিয়ে রবীন্দগ্রতিভ। সূর্ষ-সম্ভব হয়েছিল ; এবং 
প্রাণপন্ক সমূদ্রের গর্ভ হতে উঠি 
জড়ের বিরাট অঙ্কতলে 
উদ্ঘাটিল আপনার নিগৃঢ় আশ্চর্য পরিচয় 
শাখায়িত রূপে রূপাস্তরে ।৩ 
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মধুময় বূপময় পৃথিবীর আশ্চর্য পরিচয়কে রবীন্্রনাথ কিভাবে জেনেছিলেন, 
আমর! জানি না। সে পরিচয়কে যেভাবে ষতট। তার বিচিত্র রচনাধলীতে ও 
কর্ম-কৃতিতে জানিয়ে গেছেন, তারই পরিচয় নিয়ে আমরা পুলকিত ও বিন্মিত। 

রবীন্দ্রসংগ্ীতের চিত্রকল্প পর্যালোচন। করতে গিয়ে দেখতে পাই সুর্যসম্তব 
সেই বিরাট প্রতিভার সীমাহীন বর্ণালীর বিচ্ছুরণ ; অক্ষর, শব্ধ ও ভাব দিয়ে 
কবি কেবলই ছবি রচনা! ক'রে গেছেন । 

সংস্কৃতসাহিত্যে মহাকবির রচনার কারু-কৌশল ও নির্মাণের সফল ও 
প্রত্যক্ষ উপাদান হিসেবে রূপক, উপমা, সমাসোক্তি গ্রভূতিকে বিশেভাবে চিহ্নিত 
করা হয়েছে। কালিদাস, বাণভট্ট, ভবত্ৃতি প্রভৃতি কবির সংস্কৃত রচনায় 
নিপুণ কারুকর্ম ও বাণীস্থাপত্যের শিল্পরূপ প্রতিভাত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন__ 
“কালিদাসের কাব্যগুলি হীরক-খণ্ডের ন্যায় উজ্জল ও হীরকহারের মত হ্থন্দর, 
এবং কাদম্বরী অতুলনীয় বর্ণ সৌন্দর্যময় চিত্রশীল11”8৪ এছাড়। ভাব ও 
রূপের প্রথাসম্মত আদর্শের মধ্যে একটি বিশেষ উপাদান বর্তমানে কাব্যন্বরূপ 
বিচারের আবশ্ঠিক মান হয়ে স্বীকৃতি পাচ্ছে, ষার নাম চিত্রকল্প (0018565)। 
বিংশ শতকের পাশ্চাত্যের কবি এজর] পাউও, টি ই হিউম, ফ্লেচার, অল্ডিংটন, 
এমিলোয়েল, টি এস্‌ এলিয়ট প্রভৃতি কবিগণ চিত্রকল্পবাদ ( [008815 ) বা 
পোয়েটিক ইমেজ এর মূল্যবান অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ 
সেই ব্যাপারটিকে অধিকতর বৈশছ্যে বোঝালেন__“অরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত 
করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাঁকে রক্ষা করিতে হয়। নারীর ষেমন 
লী এবং হী সাহিত্যের অনির্বচনীয়তাটিও সেইরূপ |." ভাষার মধ্যে এই 
ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত: ভাষার মধ্যে দুইটি 
জিনিষ মিশাইয়] থাকে- চিত্র এবং সংগীত।”৫ জীবনবাহী প্রতিভার ক্ষমতঃ 
দিয়ে রূপ ও অবূপের নিগৃঢ় আশ্চর্য পরিচয় দিতে বিচিত্রের দূত রবীন্দ্রনাথ 
পৃথিবীতে আবিস্ৃতি হয়েছিলেন__'হাতে নিয়ে বিচিত্রের নর্ম বাশিখানি |? 
বলেছিলেন-_“সেই এক শুভ্র জ্যোতি ষখন বু বিচিত্র হন, তখন তিনি 
নানাবর্ণের আলোকরশ্মিতে আপনাকে.বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন, 
আমি সেই বিচিত্রের দূত।” 

প্রি-র্যাফেলাইট কবিগণ ( রসেটি, মরিস, স্থইনবার্ন প্রভৃতি ) কাব্যের মৌল 
আধার হিসেবে সংগীত-ধর্ষ ও চিন্অকল্পের প্রাধান্য ত্বীকার করতেন । “ইহারা 
যেন কবি ও চিত্রকরের শিল্প-প্রণালীর পার্থক্য দূর করিয়া উভয়ের মধ্যে সামপ্স্ত 
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'আনিতে প্রয়াসী হইয়াছেন ; ইহাদের এক একটি বর্ণনা ষে রঙে ঝলমল, দৃঢ় 
রেখা বন্ধনীতে স্স্পষ্ট, সাংকেতিকতায় রহস্যময় ছবির মতো আমাদের চোখের 
সামনে উদ্ভাসিত হইয়। উঠে। অবশ্য এই চিত্র-সৌন্দর্ষের প্রতি-অত্যধিক 
প্রবণতার জন্য কবিতার অন্যান্য গুণ, ইহার ভাব গভীরতা, গতি-বেগ, 
প্রকাশাতীত আভাস ব্যঞ্জনা, ধ্বনি মাধুর্য প্রভৃতি কতকটা চাপা পড়িয়াছে।”৬ 
এসব কবিদের কাছে ঘা! ছিল থিওরি, রবান্দ্রনাথের কাছে তা” ছিল স্বতঃস্ফূর্ত 
কাব্যবোধ ও প্রকাশ-পদ্ধতি। বোদলেয়র, ভেরলেন প্রভৃতি প্রতীক-বাদী 
কবিগণও প্রতীককে সংগীতধর্মের সাথে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। ভেরলেন 
তার “৮ 0০৪০০ কবিতায় ঘোষণ। করেছিলেন__1)6 19. 1011510116 
৪০ ০906০ ০1১০9০--সবার উপরে সংগীত সত্য ।৭ মালার্মে কাব্যব্ূপ- 
নিগিতিতে স্ুরাশ্যয়কে কবির কাম্য ব'লে ধরে নিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে 
ফরাসী ইমপ্রেসনিজম্-বিরোধী হলেন ভান গগ, গগ্যা, কাণ্ডিনস্কি প্রভৃতি 
কবিগণ। গগ্যার ধারণা ছিল সংগীত ও চিত্রের ধর্ম এক এবং ত্র হলো 
বর্ণের স্থসজতি (12100017075 )) অতএব চিত্রের কোন দৃশ্ঠ-বর্ণনা কিংবা 
কাহিনী বর্ণনার দরকার নেই।৮ বিশ্বের কাব্য-ইতিহাসে প্রতীকবাদ, 
চিত্রকর বাদ, স্থররিয়ালিজম্‌ ইত্যাদি বু মতবাদ গড়ে উঠেছে । কাব্যে সংগীত- 
ধর্ম ও চিত্র-ধর্মের তত্বকে ত্বীকার করা হয়েছে কোনে! কোনো মতবাদে । 
কোথাও আবার কাব্যের এই ছুই ধর্মের তত্বটি শ্বীকৃতি পায় নি। কাব্যের 
ফলশ্রুতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ “সংগীতরস” কথাটি সর্বত্র বলেছেন। সাহিত্য-তত্বের 
সারসত্য বোঝাতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন বূপায়নিক ( ফর্ম-সম্মত ) পদ্ধতির 
অন্ুদরণ করেন নি। ভাবের ও রসের পূর্ণ সমগ্রতা ঘা পরিপুর্ণ সৌদর্য ও 
আনন্দকে অভিব্যক্ত করায়, তারই মধ্যে তিনি পরম্ম অনির্বচনীয় ব্রন্মাত্বাদকে 
সন্ধান করেছেন। তার মতে, সংগীত সেই চরমের প্রতিবূপ'কে সম্ভাবিতি 
করতে পারে, সেজন্য সব ক্ষ্টির অন্তরালে কিংব! প্রত্যক্ষতায় সংগীতের অথণ্ড 
প্রভাব ক্রিয়াশীল । ভাষাকে তিনি বলেছেন উপায়, আলংকাঁরিকর্দের মতো! 
এই উপায়সর্বস্বতাকে মূল্য দেন নি। ভাষাতীত সত্য ও সৌনর্ষের অরূপ 
প্রকাশকে তিনি সারসত্য জেনেছেন। রবীন্দ্রতত্বচিস্তায় এই অনন্য অনুকরণীয় 
বৈশিষ্ট্যই প্রাধান্য পেতে দেখি। | 

সাহিত্যের রসাম্বাদন হলো ব্রন্মান্থাদসছোদর । পরম সত্যকে সাহিত্য না 
পারলে সংগীতই ধরতে পারে । গানই সর্বশ্রেষ্ঠ ললিতকলা, “মন দিয়ে যার 
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নাগাল নাহি পাই, গান দিয়ে তার চরণ ছুয়ে যাই? | সেই সন্য রূপ-অরূপের 
কার্কারণে ধরা পড়বে । পরস্ত রবীন্দ্রনাথ চিত্র ও সংগীত এই ছুটো উপাদানের 
মাধ্যমে যৃর্ত ও বিমূর্তকে দেহভাবে অর্থাৎ ছবি ও সবরের আকারে (5০00-এ) 
আনার সার্থক উপায় বলে মনে করেছিলেন। পাশ্চাত্য কবিদের ইমেজারী" 
পদ্ধতিও সেই আকার ও বূপ-চিস্তার একটি সহজ উপায়। 

“চিত্রকল্পবাদীদের লক্ষ্য সার্থক চিত্রকল্পেন উপস্থাপন, বিষয়গত ও বিষয়ীগত 
ব্যাপারের স্পষ্ট, বিশদ ও সমুজ্জল বূপায়ন। উক্ত মতবাদের প্রধান গুরু মাকিন 
কবি এজরা পাউণ্ড ইহার লক্ষণ নির্দেশ প্রসঙ্গে '্লিয়াছেন-_চিত্রকল্প তাহাই 
যাহ। মুহূর্তের যধ্যে মনন ও ভাবের একটি প্রক্রিয়! পাঠকের নিকট উপস্থাপিত 
করে। 'চত্রকল্পবা্দী বিশ্বাম করেন যে, রচনারীতির বিশেষ ধর্মরক্ষাই কবিতার 
চুড়ান্ত লক্ষ্য। কবিতায় কথ্য ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। কবি ছন্দের 
অস্তনিহিত দাবী ব্যতীত অন্য কিছু মানিবেন না (স্থতরাৎ অস্ত্যমিল অপরিহার্)। 
সর্বপ্রকার ছন্দ ও কাব্যরীতির অঙ্গশীলন করিবেন ও তাহাতে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন 
করিবেন এণং রচনায় যাথাতথ্যের চূড়ান্ত মূল্য দিবেন। প্রচলিত কাব্য প্রথা» 
নিরর্থক বাক্যধার1? ও অলংকারার্দি বর্জন, ভাবালুপ্রলাপ ও কাব্যিকতার 
পরিহার এবং সবোপরি খজু কঠিন সত্য ও মননধ্মী কবিতা রচনার আদর্শ 
গ্রহণ করিলে রোমার্টিস্ততার নেশ! হইতে আধুনিক কবিগণ মুক্ত হইতে 
পারিবেন, ইহাই চিত্রকক্প বাদীর বিশ্বাস ।”৯ 

চিত্রকল্পবাদের প্রাক্রয়া বা তত্ব যাইহোক, স্পষ্টতঃ একথা শ্বীকার করতে 
হয়েছে ষে, কাব্যালংকারের সাদৃশ্ত-ধর্ম-প্রতিপাদ্ন ব্যাপারের (রূপক, উপমাদি) 
ভেতরে চিত্ররূপায়নই অন্ততম আসল ব্যাপার। ভাবকে, অনিবচনকে যূতিমান 
ক'রে চোখের সামনে হাজির করতে কবিগণ ভাষার কৌশলে, ভাষার রঙেই ছৰি 
আকেন। এই অর্থে এই ব্যাপারটি প্রতীকীবাদ (55700001150 ) এর পর্যায়েও 
পড়ে। ফরাঁপী কবিতায় প্রতীকীবাদ নিয়ে এক সময় আন্দোলন হয়েছিল। 
রবীন্দ্রনাথ সহজ তত্ববোধে সংগীত, চিত্র ও সাহিত্যকে একীত্ৃত ক'রে নিয়েছেন । 
বিচিত্র মতবাদগুলো৷ তার কাছে একান্ত আপতিক। তিনি বলেছেন-_“চিত্র 
ও সংগীতই সাহিত্যে প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত 
ভাবকে গতিদান করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ।” কৰি আরও বলেছেন 
“বস্ততঃ বহিঃগ্রকৃতি এবং মানব্‌ চরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অন্ুক্ষণ যে আকার 
ধারণ করিতেছে, ষে সংগীত ধ্বনিত করিয়৷ তৃলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্ত 
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এবং সেই গানই সাহিত্য ।”১০ কবিগুরু ভাষা-প্রকরণের মূল লক্ষণকে 
বলেন “প্রতীক-গ্যোতন।” | রবীন্ত্র-সাহিত্য-সংগীতে ভাষার মৌল স্বরূপের চরম 
পরিণামকে আমর! সেই “প্রতীক গ্যোতন।” হয়ে উঠতে দেখি। 


ঘষে সংগীত সংগীত-রস সাহিত্যের প্রাণের গতি নির্ণয় করে, শুদ্ধ স'গীতের 
সঙ্গে তার ভেদ আছে । কেনন।, “বিশুদ্ধ সংগীতের স্বরাজ তার আপন ক্ষেত্রেই” ; 
_অলংকার, ছন্দস্পন্দন ইত্যাদি শিল্প-কৌশল একসময় অর্থকে ছাড়িয়ে 
মংগীত-রস অর্থাৎ কাব্যের প্রাণ রচন। করে| শুদ্ধ সংগীতের স্বরক্ষেপণ কৌশল 
বা তান লয় তাল ইত্যাদি ভাষার মুখাপেক্ষী নয়। : কিন্তু সাহিত্যের সংগীতরস 
ভাষা নিয়েই, অর্থাৎ সেই কাব্যাত্ম। এমন একটি স্তরে উন্নীত ষে তার সঙ্গে 
চিত্রদেহ-র সম্পক ও স্বারূপ্য৯৯ নিয়ে সুক্ সত্তাচেতনার বিচার আবশ্তিক। 
ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেছেন, “বাচ্যার্থ বোধের সঙ্গে বাকৃ-কল্পনা ও 
শবশ্রুতির কল্পনা মিলিত হলে পূর্বান্ছতৃত সংস্কার ও চিন্রকল্পের উদ্বোধন 
হয়”১২। রূপ ও অরূপ, সীমা ও সীমাহীনতার দ্বৈতসত্তাকে ভারতীয় 
অচিস্ত্য-ভেদাঁভেদ-বাদী আলংকারিকগণ একস্ুত্রে বেঁধেছেন। 


রবীন্দ্রসাহিত্যে অন্ুভববেছ্য, উপলব্িগম্য ও ইন্দ্রিয়বেছ্চ আবস্ট্রাকশনগুলো 
ৰিম্ময়করভাবে সগুণাত্মক ইস্থেটিক হয়ে সাফল্য ও সার্থকতা লাভ করেছে। 
স্থরসম্পর্ক ছাড়াই রবীন্দ্রসংগীতের বাকৃশিল্পে সংগীতরস বা গীতরস কতখানি 
শ্বতংম্কর্ত ও অভিব্যক্ত_-এ সম্পর্কে এ গ্রন্থের বিভিন্ন বিচিত্র কাব্যপ্রকরণে 
বিভিন্নস্থানে আলোচন৷ কর] হয়েছে । রবীন্দ্রসংগীতের চিত্রধমিত] বা চিত্রকল্পের 
আলোচনাই এখানে প্রাসঙ্গিক ও আলোচিতবা । ইংরেজী [179£615/ [1088 
শব্দট বাংলায় গ্রতিশব' হিসেবে চিত্রকল্প, চিত্রক, কর্পক, বিশ্বক, বপচিআ্ ইতাদি 
শব্ধ হিসাবে বর্তমানে প্রচলিত। কেউ রূপকল্প বলতে চান, কেউ বলেছেন 
বাক্গ্রতিম। | একটি ফর্ম-এর প্যাটার্ন বা আদর্শ হিসেবে রূপকল্প কথাটি চিত্রকল্প 
অপেক্ষা! অধিকতর সার্থক বলে মনে হয়। ছবি অপেক্ষা রূপ শব্দে বিষয় ও 
ভাবের ব্যাপকতা অনেক বেশী, বোঝায়। বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে ইমেজ 
বা ইমেজারি শবের প্রতিশব্ব হিসেবে বাকৃপ্রতিমা কথাটিও বিশেষভাবে 
চলেছে । কথাটির স্বপক্ষে কিছু যুক্তিও খাড়া করেছেন অনেকে । বাকৃগ্রতিমা 
শবটির বারা ভাষণ-শিল্পের সামগ্রিক দপনিমিতির একটি প্রত্যক্ষ, সম্পূর্ণ ও 
সৌন্দর্যের পরিচয় লাভ করা ষায়। সে হিসেবে ইমেজজারির প্রতিশব্দ হিসেবে 
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বাকৃপ্রতিম। শব্টিও গ্রহুণীয় হতে পারে । আমরা এখানে প্রধানতঃ চিত্রকল্প ও 
বাকৃপ্রতিম। শব্দছুটি ব্যবহার করেছি। 
রবীন্দ্রনাথ মহাজাগতিক শ্থজনলীলার বূপকে দুচোখ ভ'রে দেখেছিলেন । 
সমস্ত অভিজ্ঞতা, সত্তাচেতনা ও অনুভব দিয়ে এবং পঞ্চইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্র্দীপ 
জালিয়ে তিনি রূপাহ্ুধ্যান করেছেন। রূপ সাগরে ডুব দিয়ে অরূপ-রতন 
আহরণ ক'রে সঞ্চয় করেছেন। চেতন-অচেতন, দৃশ্ট-অদৃশ্ঠ, ইন্জরিয়বেস্- 
ইন্দ্িয়াতীত, লৌকিক-অলৌকিক, বন্ত-অবস্ত, দার্শনিক-বাম্তবিক ইত্যাদি সমস্ত 
প্রকার অবস্থা বা সত্তার চিত্র বা ইমেজ কবির কাছে ধর! দ্রিয়েছে তাঁর উপমা- 
চিন্তার মতো । চিন্রকল্পকে এক অর্থে “চিত্তস্পন্দনের শব্দপ্রতীক'১৩ কিংবা 
চরমের প্রতিরূপ+১৪ বল ষেতে পারে। অসামান্য কবি-বিবক্ষায় বাগ 
বিভূতিতে সেই চিত্বম্পন্দনকে ও “চরম*কে কবি ধ'রে রাখলেন। কবিতায় ও 
গানে (এমন কি তাঁর নাটক গল্প প্রভৃতিতেও ) সেই রূপ ও অরূপকে তিনি 
অসীম প্রষত্ে চিত্রায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন । কবি বলেন-_ 
অরূপবীণ] বূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে, 
সে বীণা আজি উঠিল বাজি হৃদয় মাঝে 
ভুবন আমার ভরিল স্বরে, ভেদ ঘুচে যায় নিকটে দুরে, 
সেই রাগিণী লেগেছে আমার সকল কাজে । ( পূজা ৩৪৭) 
তিনি নিজ-সত্তা-সম্ভাবনাকে মহাজাগতিক ও এশীশক্তির মধ্যে উপলব্ধি 
করে প্রজ্ঞাপূর্ণ গানের ভাষায় বলেছেন-_ 
আমার মাঝে তোমারি মায়। জাগালে তুমি কবি, 
আপন মনে আমারি পটে আকে। মানস ছবি । 
তাপস তুমি ধেয়ানে তব কী দেখ মোরে কেমন কব, 
আপন মনে মেঘ-শ্বপন আপনি রচ.রবি। 
তোমার জটে আমি তোমারি ভাবের জান্বী। (পুজা ৭১) 
কৰি স্বয়ং তার স্বকীয় তত্বভাবনা, ব্যক্তিসতা, গ্রজ্ঞাম্বরূপ ইত্যাদি সম্পর্কে 
এভাবে এত সহজ স্থন্দর ও পর্যাপ্তভাবে বিবৃত করেছেন ষে, রবীন্দ্রগবেষকদের 
নতুন কিছু বলবার অবকাশ খুব কম আছে বলেই আমার প্রত্যয় হয়। 
কাব্যের প্রাণ যেমন সংগীতরস, চিন্রকল্প-ও তেমনি প্রাণ বা প্রাণের একটি 
আধার স্বরূপ । মহিমান্বিত বিষয় ও ভাবের সাংগীতিক সংবেদনে এবং চিত্র- 
কল্পের অসামান্য রপোপাদানে নিমিত হয়েছে রবীন্দ্রসংগীত । অর্থাৎ কন্টেপ্ট-এর 
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উপযুক্ত ফর্ম-এর সাংলগ্রিক বিশিষ্টতা প্রতিটি রবীন্দ্রসংগীতে ফুটে উঠেছে) 
স্থায়ী সঞ্চারী প্রভৃতি নিয়ে চার কলি কিংবা স্থায়ী ও অন্তর! নিয়ে ছুই কলি 
রবীন্দ্রনংগীতের স্বল্প পরিসরে বিধৃত আছে মহান কবির দিগাহী সত্তাচেতনা, 
অসীম মানস-মহিমা, সুত্র স্থগভীর দার্শনিক বোধ, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও স্পষ্ট 
প্রত্যক্ষ অকান্ত রূপতৃষ্ণ এবং নিলিপ্ত আনন্দ । প্রায় প্রতিটি গানের বিবক্ষিত 
অভিধার উদ্ভাসনে প্রোজ্জল হয়েছে মহাকবির আতন্তর-আকুলতা; এবং আরও 
দেখতে পাই--কুশলী রূপকারের তন্নিষ্ঠ চিত্চিত্রণ চিত্রকল্পে প্রতিমায়িত। 
কল্পনা! (1108£10201017)-র অস্পষ্ট ছায়া, অমূর্ত (810908০0 ভাবের শিল্পিত 
যৃতি ইত্যাদি বর্ণাট্য রঙে রেখায় প্রাচুর্ধযে রবীন্দ্রকাব্যে ও গানে উপস্থিত। 
অমৃতবর্ষী স্থরে সেখানে বাজছে “নান! বর্ণে চিত্র কর1 বিচির্রের নর্ম বাশিখানি |” 
সহুত্র সহস্র কবিতা ও ছুইসহত্রাধিক সংগীত থেকে চিন্রকল্পের দৃষ্টান্ত বেছে নিতে 
যাওয়া কারও পক্ষে সহজ ব্যাপার নয়। 


দুই 


চিত্রকর্প বা রূপকল্প বা বাক্প্রতিমা অভিধা আধুনিক হলেও সকল কালের 
শ্রেষ্ঠ কবির রচনায় তার সহজাত সম্পর্ক আছে। প্রাচ্য প্রতীচ্যের কবিগণ 
কালিদাস, মাঘ, শ্রীহ্ষ, বাঁনভট্ট কিংহ্ব৷ সেক্সপীয়র, মিলটন, ওয়ার্ডন্বার্থ, শেলী, 
কীট্স প্রভৃতির রচনায় অলংকৃত ভাষার যে কারুপ্রতিম। লক্ষ্য কর] যায়, তার 
ধ্ৰপদদী সৌন্দর্য অঙ্ান এখনও । আধুনিক মতবাদনিষ্ঠ কবিগণ তাদেরকে 
সর্বতোভাবেই ছাড়িয়ে গেছেন ব'লে ষে ধারণ সম্প্রতি প্রচারিত, ওতে আমি 
বিশ্বাসী নই। কাব্যরূপ ও প্রায়োগিক পরীক্ষানিরীক্ষা ব্যাপারে আধুনিক 
কবি ও শিল্পীদের মধ্যে সীমাহীন উত্সাহ ও কৃতিত্বের পরিচয় ঘথেষ্টই | তা 
সত্বেও প্রাচীন কবি-শিক্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে তুলনা করার জটিল মনোতাব 
এবং তীর্দের উপেক্ষা করার সাম্প্রতিক রীতিকে অসমীচীন ও ছুঃসহ মনে হয়। 
যুগে যুগে কালে কালে কাব্যের একটি শ্বতঃসিদ্ধ সামগ্রী, মূল্য ও স্বরূপ স্বীকৃতি 
পেয়ে আদছে। কালের প্রগতির সঙ্গে তাকে তাল মিলিয়ে চলতেই হয় এবং 
সাহিত্য-কাব্য-শিল্প তা পারে বলেই তার অবসান বা অসম্মান নেই। এজন্যই 
সাহিত্য সার্বজনীন ও দেশ-কাল-পাত্র-অতিক্রামী । 

আধুনিক এজর! পাউগ্ু, এলিয়ট, ছিফেন স্পেপ্তার, লুইস প্রমুখ কবিদের 
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প্রভাবে দেশে-বিদেশে চিত্রকল্পরীতির ব্যাপক প্রচলন দেখা দেয়। আধুনিক 
কালের ভাবন। বড়ই আন্তর্জাতিক | ভ্রততার সঙ্গে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে 
পড়ে। বাংলাদেশেও জীবনানন্দ, স্থধীন্দ্রনাথ, বিষু। দে প্রমূখ কবিগণ সেই 
চিত্রকল্পবা্দ .নিয়ে নবকাব্যরীতির প্রয়োগ-পরীক্ষা' করলেন । কিন্তু মহাকবি 
রবীন্দ্রনাথ তাকে পূর্বেই তার রচনায় প্রকটিত ক'রে তুলেছেন বাইরের শিক্ষা 
গু প্রেরণা ছাঁড়াই। বুদ্ধদেব বস্থু যথার্থই বলেছেন- ““বাংলাসাহিত্যে 
চিত্রকল্পের সম্ভাবন! প্রথম রবীন্দরনাথই স্থচিত করলেন। কবিতার বাণী ও 
ভাষণে, চিত্রনে, ও অলঙ্কারে অভিজ্ঞতায় ঘনীভূত সার মিশ্রিত করলেন ।”১৫ 
রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা যুগবাহী কাব্যসত্য থেকে। এ প্রেরণা কোনদিন স্তব্ধ 
হয়ে বায় না। অতীত-বমান-ভবিতব্যকে স্পর্শ ক'রে সে চলেছে। . 

এ প্রসঙ্গে আমর] মনে করি, শ্রেষ্ঠ কাব্যের উপাদান সম্পকিত পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা অপেক্ষা অনপেক্ষিত-প্রতিভাই সমস্ত কিছু সার্থকতার জন্য দায়ী। 
সেক্সপীয়র নাটকের মধ) দিয়ে জগৎ ও জীবনলীলাকে নিখুত সার্থকতায় 
ক্পায়িত করেছেন। কালিদাস দর্শন-ভিত্তিক জীবনচর্যার বণাঢ্য ছবি 
একেছেন কাব্যে। বিটোভেন স্থরের রূপে-রঙে অন্তভব ও জীবানোত্তাপকে 
প্রত্যক্ষভাবে ধরেছেন। পিকাসে সামান্য রেখার আচড়ে জীবনন্বরূপকে স্থির 
চিত্রাপিত ক'রে গেছেন । রবীন্দ্রনাথ কবিতায়, গানে, ছবিতে মহাজগতের 
অধরা-মাধুরীকে সার্থক শ্বরূপে ধ'রে দিয়েছেন। এ সৃষ্টি (স্থর-ছবি-কবিত|) 
সর্বকালের প্রথা ও প্রেরণার অপেক্ষা করে না। কাব্যরপ-নিমিতির এ এক 
স্থির অথচ বৈচিত্র্যময় ও গতিময় লীল]। 

সাহিত্য ও কাব্য হলে। ইনটেলেকৃচুয়্যাল আট। চিত্র ও সংগীত প্রধানত: 
ফাইন আর্ট। বাহ এই ভেদটুকু থাকলেও কিন্তু বৌদ্ধিক শিল্পকলা ও 
প্রায়োগিক চারুকলার মুখ্য কাঙজ্জ হচ্ছে প্রকাশ করা এবং প্রকাশ হওয়া । 
£৯০501)০01০ গ্রন্থে ক্রোচে বলেন 46005551018 21955 21525 0110০615 
00120 10119:2551018৯৬ | শিল্পীর প্রকাশের সব থেকে প্রধান মাধ্যম হলো 
মে নিজেই। আত্মম্বরূপের প্রকাশের জন্য তাকে রূপায়নিক কৌশল নিতে 
হয়। ভাব আবেগ অঙ্থভূতির প্রকাশই হলে! শিল্প । “170০ 00986 01 
02.111061 9110 19015 10100) 19,015 2৬০1: 61)106১ 0০02.056 1)2 12.0158 
17115617১৭ | যুগে যুগে কবিগণ, শিক্পীরা অস্পষ্ট আত্মার অব্যক্ত আকুতিকে 
প্রকাশ করতে কতোন। প্রয়াস ক'রে চলেছেন। 
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রবীন্দ্রনাথ বলেন--“শরীরের পিপাসা ছাড়া আর এক পিপাসাও মানুষের 
'আছে। সংগীত-চিত্র-সাহিত্য মান্ষের হৃদয়ের সন্দ্ধে সেই পিপাসাকেই জানান 
দিচ্ছে। ভোলবার জো কি! সেষে অন্তরবাপী একের বেদনা । সে বলছে-_ 
আমাকে বাহিরে প্রকাশ করো, রূপে রঙে স্থুরে বাণীতে নৃত্যে । ষে যেমন 
ক'রে পার আমার অব্যক্ত কথাটিকে ব্যক্ত করে দাও”১৮। এস্থেটিক বা সৌন্দর্য- 
ধর্শনে প্রকাশ-এর কয়েকটি বৃত্তি ধরা হয়েছে ; চারুকলায় কৈশিকী বৃত্তির 
'আবশ্তিকত। সর্বন্বীকৃত। সংগীতশাস্ত্রে রাগরাগিণীর রূপ-অঙ্কণও এই জাতীয় 
বৃত্তির ক্রিয়া। এই বৃত্তির ক্রিয়া বলতে বোঝায় ভাববোধ ও ভাব প্রকাশ। 
ক্রোচে ভাববোধ ও ভাবপ্রকাশকে একটি বৃত্তির ক্রিয়া বলতে চেয়েছেন। 
ভারতীয় মার্গসংগীতে মৃতির কল্পনা করাও একটি বিস্ময়কর বৃত্তি-বূপ। ভাব- 
বোধ তই সক্ষম অস্পষ্ট (290090০6) হোক না কেন, তাকে ষথার্থভাবে স্থল ও 
স্থায়ী প্রতিমায় এনে স্থাপন করতে চেয়েছেন কলাকারগণ। বঙ্কিমচন্দ্রের 
একটি গ্রানন্িক মন্তব্য এরূপ £ 

_প্রাচীনেরা এই টোড়ি রাগিণীর মূতি কল্পনা করিয়াছেন, সে পরমা- 
সুন্দরী যুবতী, বস্ত্রীলংকারে ভূষিতী, কিন্ত বিরহিনী | আকাঙ্খার অ-নিবৃত্তি 
হেতুই তাহাকে বিরহিনী কল্পনা করিতে হইয়াছে । এই বিরহ্ছিনী সুন্দরী, 
বনবিহারিণী, বনমধ্যে নির্জনে একাকিনী বসিয় মধুপানে উন্মাদিনী হইয়াছে, 
বীণ বাজাইয়া গান করিতেছে । তাহার বসন তৃষণ সকল স্থলিত হইয়! 
পড়িতেছে, বনহরিণী সকল আসিয়া তাহার সম্মুখে তটস্থভাবে দীড়াইয়। 
রহিয়াছে । এই চিত্র অনির্বচনীয় হ্ৃন্দর, কিন্ধ সৌন্দর্য ভিন্ন ইহার আর এক 
চমৎকার গুণ আছে । ইহা টোড়ি রাগিণীর যথার্থ প্রতিমা । টোড়ি রাগিণী 
শ্রবণে মনে ষে ভাবের উদয় হয়, এই প্রতিম। দর্শনে ঠিক সেই ভাব জন্মিবে। 
এইরূপে অন্যান্য রাগ রাগিণীর ধ্যান ।”১৯ 

কলাবস্তদের রাগরাগিণীর ধ্যানরূপ ভিন্ন অর্থে কবি-ক্পনাই। হ্বামী 
গ্রজ্ঞানানন্দজী এই যৃতি কল্পনাকে বুদ্ধিজীবী মান্থষের স্বাভাবিক আত্মবিকাশ 
বলেছেন, জর ও স্বরের শব্দময় রাগকে ভাবময় করার মধ্যে একটা মনো- 
বৈজ্ঞানিকী ধারা আছে,২০ এভাবেই কলাবস্তরা রসের সামগ্রিক অবস্থাকে 
তি করেন | হিন্দোল, বিলাবল, কুকুভ, খাম্থাজ, গৌড়ী, বসস্ত, মল্লার প্রভৃতি 
প্রায় অধিকাংশ রাগরাগিণীর প্রতিম। কল্পনার পশ্চাতে মনোবিজ্ঞানের যাথার্থ্য 
খুঁজে পাওয়া ষায়। 
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ফাইন আর্ট, বিমূর্ত শিল্পকলা, অনির্চচন রাগরাগিণীর স্থুয়ের তাঁনবিস্তার 

সমস্ত কিছুই বিষূর্তের মূর্ত-প্রতীক কিংবা রূপকল্প । “চিত্র-শব্বের আসল অর্থ 

হচ্ছে ধাকে বলে ভ্যারাইটি। সংস্কৃতি এই অর্থেই এই শব্দটির বসল প্রয়োগ 
হয়েছে । বিবিধ বর্ণ, বিবিধ রূপকল্প, বিবিধ বিন্যাস একমাত্র ছবিতে ঘটে বলেই 
এর সাধারণ আখ্য৷ হয়েছে চিন্র। যুগে যুগে নান! অত্যুদ্ঘয়ে এই অর্থটিকেই 
আমাদের ম্মরণ করা উচিত শুধু ছবি ব্যাপারেই নয়, সাহিত্য ও সংগীতের 
ক্ষেত্রেও ৮২৯ ূ 

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য, সংগীত, চিত্র ইত্যাদি বৌদ্ধিক ও চারুশিল্লের মধ্যে 
সমন্বয়ের সাধনা রূ'রে এক নতুন নেপথ্য-তত্ব রচনা করলেন। এ তত্ব তার 
ধার করা নয়-তার সহজাত প্রতিভার প্রতিভাস। ভঃ অরুণ বস্থ বলেন-_ 
“রবীন্দ্রনাথের কাছে চিত্রকল্পের ধারণ। খুব তীক্ষ ছিল না। কাব্যসজ্জার উপকরণ 
সম্বন্ধে তিনি কোন বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করেন নি। অথচ একাস্ত অচেতন- 
ভাবে তিনন চিত্রকল্প স্থষ্টি ক'রে গেছেন। যেখানে তার অভিজ্ঞতা কবিতার 
প্রত্যঙ্গের শোভা, সেখানেই তিনি আলংকারিক। যেখানে অভিজ্ঞতা কবিতার 
সর্বাঙ্গে সঞ্চালিত, সেখানেই তার চিত্রকল্প | চিত্রকল্প হৃদয়ের গভীরে নিহিত 
থাকে, তাই চৈতন্তের অন্ধকার গুহায় সেই মানসোত্রী থেকে যাত্রা করে।”২২ 
বাঙালীর যুগবাহী সংস্কৃতি থেকে এবং সংস্ত সাহিত্যের পরিশীলিত প্রতিভা 
থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুৰিচিত্র উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। প্রতীচ্য থেকেও 
আহরণ করেছেন অনেক, কিন্তু এহো। বাহ্‌ । 

_-“পাশ্চাত্য সাহিত্যে আমাদের মত একটি সৌন্দ্যসম্মত সুক্মনেত্র বিচিত্র, 
অলংকারশাস্্র আছে? কবিতার সৌন্দর্যকে এত কারুকার্ষমণ্ডিত করা অন্য 
কোন ভাষায় সম্ভব ? অলংকৃত করাই কবিতার কাজ, একালে এবং চিরকালই । 
স্থতরাং চিত্রকল্প বিদেশ থেকে আসেনি, হৃদয় থেকে এসেছে, কিন্ত তার জ্ঞানট। 
আধুনিক ।”২৩ রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সংগীতের চিন্রকল্প বিশ্ময়করভাবে 
সংহতি ও বিতৃতিতে উৎকর্ষ লাভ করেছে। বাস্তবিকই এটা কোনপ্রকার 
বহিরাগত অঙ্প্রেরণা ও শিক্ষা থেকে আসেনি । একজন সমালোচক বলছেন, 
_-রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প তার নিজন্ব, স্থতরাং তাকে চিত্রকল্পবাদের প্রচলিত 
কোন শিবিরের অন্তভূতি করলে সেটাতে বিবেঞ্চের পরিচয় দেওয়া হবে ন11৮”২৪ 

1) কবিগুরু ভাবের আযাব ্ট্রাকশন্কে নিয়ে তন্িষ্ঠ থাকলেও, প্রকাশ-ব্যাকুল 
প্রকবিসত্তা গানে ও স্থরে, কবিতায় গল্পে নাটকে ভাবকে রূপায়িত ক'রে মুক্তি 
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পেয়েছে । এই প্রকাশ-ব্যাকুলত। থেকেই বিষূর্ত-কল্পনা এক লময় কবির 
পাতুলিপিতে লেখ কাটাকুটি করতে করতেই অজশ্র ছবি হ'য়ে ধর! পড়েছিল। 
তার গানের সুরের আম্মা, আনন্দ ও চিত্রের রূপাম্বাদ বাগ বৈদগ্ধে ধরা পড়ে 
হ'লে৷ কবিতা ও সংগীত।--“কাব্য-শ্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে রবীজ্নাথ স্বক্ং 
চিত্র ও সংগীতের মিলনের কথা বলেছেন। কাৰ্য সম্পর্কে কথাটি বিশেষ 
মূল্যবান । চিত্রশিক্পে শুধু চিত্র আছে। তার আবেদন রঙ. ও রেখার মধ্য- 
বতিতায়, জ্ঞানে ও প্রজ্ঞাময় আনন্দে । সংগীতেও তাই, কিন্ত সুরের প্রাধান্ে, 
শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্যবতিতায়। অথচ কাব্যে, বা আরও ব্যাপকভাবে সাহিত্যে 
চিত্র ও সংগীত এই ছুয়েরই অবস্থান। সাহিত্য যে চিত্র প্রদর্শন করে তা 
নির্মাণ করতে হয় ভাষায় ।”২৫ আর একজন সমালোচক অস্থরূপ বক্তব্যে 
বলেন--“কবিতায় শব্দের ধ্বনিগত (509170 ) শক্তি যেমন সংগীতধর্ম স্টি 
করে তা সেমৃছু ব! প্রথর যাই হোক না কেন তেমনি শব্দের অর্থশক্তি 
(00621)1778) একই সঙ্গে পাঠক মনে কাজ করে চিত্ররূপ ফুটিয়ে তুলতে থাকে । 
সংগীত ও চিত্র উভয়ে একযোগে কবিতাকে রূপ দেয়, গ্রথমটির পেছনে রয়েছে 
শবালংকারের তৃমিকা, দ্বিতীয্টিতে অর্থালংকারের।”২৬ আধুনিককালে 
গতানুগতিক অলংকাররীতি অপেক্ষা চিন্রকক্প ও প্রতীকবাদকে আরও ক্ষ 
আরও শ্রেষ্ঠতর তাৎপর্য বিবেচনা কর। হয়েছে । 

কবিগুরুর গানের ভাবসংবেদন সবরের আধারে ও ভাষার আধারে সহদয় 
শ্রোতার কাছে অন্থভববেদ্য ও শ্রুতিগ্রাহা হ'য়ে ওঠে । গানের স্থর শ্রোতাকে 
আবেগে আনন্দে আপ্ুত করে। কিন্তু এটাই পরম কথা নয়, শ্রোতা গানের 
স্থরকে ভাষাশ্রয়ী ক'রে একটি পরিপূর্ণ সত্তাচেতনাকে চোখে দেখতে সক্ষম 
হয়। “তুমি কোন্‌ কাননের ফুল কোন্‌ গগনের তারা, তোমায় কোথায় 
দেখেছি ষেন কোন স্বপনের পার।”-_এই প্রত্যক্ষ নৈসগিক রূপোপাদান ও 
পিলুবারোয়ীর স্বর শ্রোতাকে অনির্বচনীয় আনন্দলোকে নিয়ে ষাবে। একটা 
কথা-এই পিলুবারোয়র স্থরকে ষদি ভাষার সঙ্গ থেকে সরিয়ে নেওয়। ষায়, 
এবং কেবলমাত্র কবিতা হিসেবেই তার ভাষায় স্থরধর্ম ও অনিবচনীয় আনন্দ 
কতখানি থাক] সম্ভব ? আমরা বিশ্বাস করি__স্থর ছাড়া-ও এখানে স্থর আছে, 
সে হলে৷। ভাষার স্থরধমিতা ।--“সংগীতের যেমন স্থর, এখানে তেমনি ছন্দ, 
ধবনি সুষমা, বাক্যে শবযোজনার, পদস্থাপনের বৈচিত্র্য ।”২৭ আর আছে ছবি, 
রঙে রেখায় বিমোহন আলিম্পন। ্‌ 
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নিঃসন্দেহে কবির সাংগীতিক চেতনার অবিচ্ছেগ্ দপোপার্দান হলো চিত্কল্প 
বা ইমেজারি। চিত্রকল্পের সংবৃত অনতিরেক কারুকর্মে তার কবিতা এড 
বিস্মম্নকর সাফল্য অর্জন করলে-ও কবি সেই রূপ বা৷ ফর্মকেই প্রাধান্য দেন নি। 
গানের নিদিষ্ট পরিসরে সংহত মহিমায়, সংবে্ত প্রসাদে ও ওজ্জল্যে তিনি ভাষা- 
গ্রতিমাকে ধরলেন অধিক সাফল্যে । এই সাফল্যের অনুপ্রেরণায় তিনি তার 
অনেক বিখ্যাত কবিতাকে গান ক'রে নিলেন এবং এখানে “এক একটা 
চিত্রকল্প শায়ক স্থতীক্ষ বাকৃসংঘমে পাঠকের অন্তরূ্ি ও অন্ত:শ্রুতিকে প্রায় 
একটি সর্বা্য়ী জ্যোতিরিক্দিয়ের (51561) 56055 ) কোঠায় নিয়ে গিয়ে পৌছে 
দেয় (১১২৮ 

এই চেতনান্থষঙগ একটি অনির্চচনীয় অবস্থাকে শ্যটি করে দেয়, যার নাম 
প্রতীক। বর্তমানে বহু প্রচলিত রূপক উপমাদি সাদৃশ্যযুলক অলংকারের 
অপেক্ষ! সুক্ম উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয় প্রতীক ও ইমেজারি। “দৃষ্টাস্তের 
অভিনবত্ব বা চকিত উৎপ্রেক্ষিত দৃষ্টিমাত্রই ইমেজ নয়। সমগ্র জীবনের 
চেতনাবহ ন। হলে পুনঃ পুন: অঙ্থরাগ রঞ্তিত ন৷ হ'লে তার চিত্রকল্প হয় না, যদি 
মূল প্রয়োগ-সম্মত অর্থে তাকে গ্রহণ না করি ।”২৯ 

রবীন্দ্রনাথের কাব্য রূপক উপমা 'গ্রতীক হিসেবে সহ উপাদান স্থির তত্বে 
নিয়ন্ত্রিত, এবং “ফুল পাখি চাদ মেঘ শিশির এরকম গ্রত্যেকটি শব্দের পেছনে বা 
বস্তর পেছনে রবীন্দ্রনাথের “বৰ আবেগের চাপ পাই, ষে বিশ্বাসের উত্তাপ, যার 
জন্য যুখীবনের দীর্ঘশ্বাসের শততম পুনরুক্তিও আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে 
দ্বর্গের বিরহ বেদন11,৩০ চিত্রকল্প ও প্রতীকের সংগে রূপকের পার্থক্য খুব 
স্্ম। কবির কৈশোর রচন] থেকে শেষলেখা পর্যস্ত সমস্ত রচনায় কাব্যবোধ, 
আবেগের তেজ (লুইস যাকে বলেছেন 106125105 ) ও মহিমায় অনেক স্থির 
সাধর্ম্যকল্পন। বা চিন্ত্রপের বিষয় বারবার প্রকাশিত ও প্রতিফলিত হয়েছে। 
টমসন সাহেব একটি সাধারণ তালিকা করেছিলেন এই বিষয়গুলি নিয়ে ; 
যেমন £ 91161702) 5001) 1)62:0) 50106 ৪170 999201)) 10106]5, 06179০9 
02০15 0192 910165 0৫6 006 51 01 619০ 10:586) 6625১ 91189) 101106, 
০816595565১ 10০১ ৫০8.6) _ 61636 ৪16 61১০ 01:05 101) 10101) 10০ 
ড7০2৬০৩ 2190 16ড৮০855 ৪7) 1501695৫918) ০6 58.0-076665 
£90০169 1৮৩১ এই তালিকাটি নিতান্তই সাধারণ ও অসম্পূর্ণ । সীমাহীন চিন্তা 
ও কল্পনাকে এবং অতীন্দ্রিয় মিষ্টিক দার্শনিক প্রজ্ঞাবোধকে কবি রবীন্দ্রনাথ রূপে 
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রূপে সঞ্জীবিত করেছেন। তাঁর সংগীতেও সেই সহত্র বিষয়ের ছবি ও প্রতীক 
এসেছে । এসেছে প্রবল 1060980 নিয়ে এবং সেইসঙ্গে £:59131)655 ৫. 
5ড008.0152106€59 ধর্ম নিয়ে । ইমেজারির অনিবার্ধ লক্ষণ হিসেবে লুইস এদের 
উল্লেখ করেছেন। 

কবিগুরু বলেন, “কথার দ্বার) যাহ বল] চলে না, ছবির দ্বার1 তাহা বলিতে 
হয়। সাহিত্যে এই ছবি আকার সীমা নাই। উপমা, তুলনা, রূপকের দ্বার! 
ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়”৩২ সাধারণতঃ চিজ্জকল্পের সঙ্গে প্রতীকের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকৃত হয় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতায় তাদের 
সুম্্ পার্থক্যও অনীপ্সিত হয়ে উঠেছে। প্রতীকের বৈশিষ্ট্য কবির সতা- 
চেতনাকে নিয়ে নিয়ন্ত্রিত। ছুজ্ঞেয় অলৌকিক বোঁধ ও শ্বজ্ঞার সঙ্গে তার সম্পর্ক 
হ'লেও তাকে বস্ত-রূপাবয়বের সংলগ্র হ'তে হয়! কৰি স্ুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেন 
“রেখার পর রেখা টেনে পরিশ্রাস্ত গছ্য ষে ছবি আকে, গোট? কয়েক বিন্দুর 
বিন্তাসে কাব্যের ঘাছু সেই ছবিকেই ফুটিয়ে তোলে আমাদের অনুকম্পার পটে। 
কাব্যের এই মরমী ব্রতে সিদ্ধি আসে প্রতীকের সাহায্যে ৮৩৩ __দেখা গেছে 
কালিদাসের কাব্যে মেঘ ও ফুল চূড়ান্ত প্রতীক স্বরূপে বিকশিত । সেকস্পীয়র- 
এর কাব্যে প্রতীক হয়ে এসেছে রাক্রি ঝড় মেঘ গুহ ভূত পাখি ইত্যাদি । মেঘ, 
সমুদ্র, ফুল প্রভৃতি নিয়ে শেলী অসামান্য চিত্রকল্প স্ষ্টি করেছেন। শেলীর 
কাব্যে প্রতীক ও চিকল্প অবিচ্ছে্ উপাদান ছিল। জীবনের বিপুল ঘনীতৃত 
অভিজ্ঞতা ও উপল'ব কাব্যমানসে দৃশ্ঠমান পটতৃমি রচন! ক'রে ষায়। অেষ্ঠ 
কবিগণ মনের সেই দৃশ্যপটকে শব্দে বাক্যে সমর্পন ক'রে দেন। বায়রনের 
বিক্ষুন্ধ কবি-চেতনার অনুষঙ্গ হস্সেছিল সমুদ্র, পর্বত, জলপ্রপাত ইত্যাদি । 
ওয়াড়স্বার্থের প্রশাস্তস্থির মনীষার প্রতীকরূপে চিহ্নিত হয়েছিল অরণ্য ও দিনাস্ত 
আকাশের নির্জন তারা । এলিয়ট প্রতীক ও চিত্রকল্প গড়েছিলেন পতিত জমি, 
শোণিতাধার ইতাদ্দি নিয়ে। এভাবেই প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কবির সম্ভাচেতনার বৈশিষ্ট্য- 
গুলো কৌতূহলের সঙ্গে অন্নুধাবন করা ষায়। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অস্তঃপাতী 
জীবনোপলব্ধি ও বহুকোধ-কবিকল্পনার সঙ্গতিকে পর্যালোচনা! কর! সহজ 
ব্যাপার নয়। তা সত্বেও রবীন্দ্রসংগীতের ভেতরেই তার চিত্রকন্প ও গ্রীক 
রচনার সাফল্যের পরাকাষ্ঠ। খুব সতর্কভাবে অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছি। 
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তিন 


টমসন নির্ধারিত প্রতীক ও বিষয়গুলে। রবীন্দর-চিত্রকল্পের সম্পুর্ণ পরিচয় নয় 
ব'লে উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্রচিন্তাকে আমর! গুণগততভাবে শ্রেণীবহ্গ ক'রে 
প্রত্যেকটি বিভাগের বিষয়গুলোকে বাহ্‌ ও সুম্্রভাবে সাজাতে পারি । রবীন্দ্র- 
সংগীতে প্রযোজিত এই রীতিটি রবীন্দ্রনাথের কবিতার পক্ষেও সমান প্রযোজ্য 
হ'তে পারবে । কেননা, কবিগুরুর গান ও কবিতার ভেতরে মৌলিক বৈসাদৃক্ঠ 
অপেক্ষা সাদৃশ্যের পরিমান অনেক বেশি । তাছাড়া, আমর কবিগুরুর গানকে 
কবিতা হিসেবেই মূল্য দিয়ে, কিংবা কবিতার চেয়ে বেশী ক'রে দেখতে চেষ্টা 
করেছি। 

রবীন্জসংগীতের চিত্রকল্পকে আমি সাধারণ গুণের বিচারে চার গ্রকার 
শ্রেণীতে বিন্তন্ত করতে চাই £_(১) শব্দ ও ধ্বনি-চিত্র (২) দৃশ্য ও রূপ চিত্র 
(৩) ভাব ও রস চিত্র (৪) মিশ্রবূপ চিত্র। এই বিষয়ক্চী করার জন্য কোনে! 
স্থিরীকৃত মত অনুসরণ করিনি । সীমাশৃন্য দৃষ্টাস্তগুলোকে সীমার মধ্যে এনে 
এভাবে বোঝার চেষ্টা করেছি মাত্র । 
(এক) শব্দ ও ধ্বনি-চিন্ঞ 

শব্দ ও বর্ণমিল, অনুপ্রাস, ছন্দম্পন্দন, গীতাত্মক অনুষঙ্গ প্রভৃতির শাঝিক 
কারুকৌশলে অত্যাশ্্য ইমেজারি রচিত হ'তে পারে । অবশ্ কেবলমাত্র শাব্দিক 
ধবনিই আসল নয়, তার সঙ্গে অর্থের সম্পর্কেরও মরফিম্‌ হ'তে হবে। সাধারণ 
শবালংকার থেকে বেশী অর্থবহ না হ'লে চিত্রকল্পই হবে না। দৃষ্টান্ত : 

আঁজ তালের বনের করতালি কিসের তালে 
পৃণিমা চাদ মাঠের পারে ওঠার কালে। 
তারায় কাপে রিনিঝিনি ষে কিন্কিন 
তারি কাঁপন লাগল কি ওর মুগ্ধ ভালে। (প্র ৪) 

(দুই) দৃশ্ঠ, বর্ণ ব রঙ নিয়ে দপ-চিত্র £ 

এই প্রসঙ্গের বিষয় অন্তহীন। প্রথমতঃ মহাজাগতিক নিসর্গরূপ, গ্রহ 
কুর্যার্দি ও আকাশ, মেঘ ঝড় দিন রাত্রি ও সময়, খতুতে প্ররুতির রূপ, কানন 
পুষ্প, গ্রাণীপাখি, নদীপর্বত ইত্যাদির রূপ, রঙ, দৃশ্য | দ্বিতীয়তঃ, মানব জগৎ, 
নারীরূপ প্রসঙ্গ ইত্যাদি । বাহা ও প্রত্যক্ষতঃ দপোপাদান দিয়ে রচিত এসব 
চিন্রকল্প স্থগভীর তাৎপর্য ও সত্যকে উদ্ভাসিত করবে। রিচার্ড বলেছেন 
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7771 18021] 17088০ 15 ৪. 5610580101) 0 ৪ 061০6961070, ৮0৫৮ £ 
8150 802205 101, 1:626215 €0, 5010890101106 151511916) 90072617117 
11)10617.৩৪ 
(তিন) পঞ্চ ইঞ্জিনের রূপবিভূতি এৰং তত্ব প্রসঙ্গে ভাৰ 
ও রসচিত্র 2 

এ প্রসঙ্গটি পূর্ববর্তণ ছুটে! শ্রেণী থেকে পৃথক। কারণ, পূর্বোক্ত চিত্রকল্পের 
বিষয়গুলে। যৃখ্যত বাহা উপাদানে নিমিত, এটি সম্পুর্ণতঃ সুক্ষ্ম ও অনির্বচনীয় 
উপাদান সমভৃত | মানব কল্পনা, বোধ, বুদ্ধি ও উপলব্ধির দ্বারা রচিত সীমাশৃন্ধ 
জগৎ কবির বর্ণালিম্পনে ধরা পড়ে । এভাবে এই তত্চিস্তায় আসে ঈশ্বরের 
অনুধ্যান, মানুষের রোমান্টিক ও মিষ্টিক কল্পনা, বূপক প্রতীক চিস্তা, ইন্দ্রিয় ও 
অতীক্দ্রিয় সম্তাচেতন। ও উপলব্ধি, প্রকূতি ও মানব সম্পর্কে শুক তাত্বিক বোধ, 
গান ও সুরের রসচেতনা, ইতিহাস, এঁতিহা ও বিজ্ঞানবোধ ইত্যাদি । রিচা স্‌- 
এর মতে “ইমেজ” বাহ্যৃষ্টির সীমা পার হ'য়ে সর্বদা গভীরে প্রবেশ করে এবং 
ইন্জ্িয় চেতনায় শ্বৃতির সঙ্গে শুক্র সংষোগ গড়ে তোলে (465 ০1)91:9061 95 ৪ 
[02102] ০5700 000060৮০0 10) 5675861010) | ইন্ড্রিয়বেদী চিত্রকল্প 
বিষয়ে শ্মতি-সংবেদন ব্যাপারটি রবীন্দ্রসংগীতে বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে । 


(চার) ৰিমিশ্র রূপচিন্ত্রন (00160 1079£615) £ 

মূর্ত বিঘূর্ত বস্ত কর্পনা, রূপ অরূপ, প্রকৃতি, নারী, ইন্দ্রিয় চেতনার বৈশিষ্ট্য 
ইত্যাদি পূর্বোক্ত তিনটি বিষয়ের জ্ঞান ও আবেগের রূপায়ন ।৩৫ সাদৃশ্তমূলক 
অলঙ্কার অনেকটা অতিরেক হ'য়ে চিত্রকক্পে দপায়িত। “রবীন্দ্রনাথের কাব্য ষে 
বিরাট চিত্রশালা, রপিক মাত্রকেই একথা শ্বীকার করতে হবে। এই চিত্রধমিতা 
রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান গুণ। পূর্ণলক্ষণের অলঙ্কার রবীন্দ্রকাব্যে প্রচুর, 
তার চেয়ে বেশী সংস্থগ্টি, এবং সবচেয়ে বেশী অপূর্বস্ন্দর সংকর ।৮৩৬ 

ক্জ্রাকারে বিবৃত চারটি বিষয়ের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। সীমাতিশায়ী 
কাব্যবিষয়কে গানেরও উপাদান ক'রে কবি ঘে পরমাশ্চর্য সষ্টিলীল! রচনা 
করলেন, তাঁকে বোঝা! বা ঝঝিয়ে বল! সহজসাধ্য নয়। প্রতি ভাগে কয়েকটি 
বিভাগ নিয়ে এই প্রাসঙ্গিক রূপোপাদান সম্পর্কে পরিচয় নেবার চেষ্টা করা 
যাচ্ছে। কবিগুরুর রচিত পুজা পর্যায়ের গানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী । অবশ্য 
সব পর্যায়ের গানেই চিত্রকল্পের অধিষ্ঠান। তবে গজ! পর্যায় অপেক্ষ| প্রেম- 
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গ্রকৃতি-বিচিত্র পর্যায়ের গানে অধিক পরিমানে ইমেজারির রূপায়ন দেখা বায়। 
ওপপত্তিক নিয়মের বাঁধাধরা অনুম্থতি রবীন্দ্রনাথ করেন নি, অথচ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
কবিদের মতে! তিনি গানগুলোতে কেবলই ছবি একে গেলেন। ষে গানগুলে। 
হরে গাওয়া হবে এবং ষে গানগুলোকে স্থরে না গেয়েও নতুন কাব্যাঙ্গিকের 
শ্রেষ্ঠ রচনা বলতে কারও দ্বিধা থাকবে না, এমন সব রচনায় চিত্রকল্প কত 
সহজেই প্রাতিন্িক হয়ে উঠেছে। 


চার 


তথ্যগত ৰিশ্লেষণ £ প্রথম শ্রেণীর চিত্রকল্প 
প্রধানতঃ বর্ণমিল বর্ণগুচ্ছের ধ্বনি ও ধ্বনি-তরঙ্গের উপার্দানে রচিত 
চিত্রকল্প কতখানি বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা পেয়েছে দেখা ষেতে পারে। এর! 
শ্রুতি-ইন্জিয় নির্ভরে চিত্রর্ূপ হ'লেও দৃষ্টি, স্পর্শ, মন-এর সঙ্গেও অনেকস্থলে 
সম্পকিত। তাই এরা প্রথমতঃ ধ্বনি-চিত্র হ'য়েও অনেকস্থলে দৃশ্য-চিত্র ; বিষয় 
ও বস্তকে অবলম্বন ক"রে ছন্দিত। প্ধ্ধনি তরঙ্গ থেকে চিন্রন্পের আভাস যে 
কল্পনায় সঞ্চারিত হয় তাতে সন্দেহ নেই।”- শ্রীযুক্ত শিবনারায়ন রায় এই 
কথাটি ব'লে ধ্বনি-চিত্র প্রসঙ্গে জেরান্ড হপকিন্সের যে কবিতাটি ব্যাখ্যা 
করেছেন, এখানে তা উদ্ধত করছি । “জেরান্ড ম্যানলি হপকিন্সের কবিতা 
এ জাতীয় ধ্বনি-চিত্রের জন্য বিখ্যাত। তার “দি লেডন্‌ একো আযাও দি 
গোল্ডেন একো” কবিতাটি থেকেই একাধিক দৃষ্টাস্ত উদ্ধার করা চলে : 
0 1! 15 61)01:০ 170 :051011)5 ০0৫6 01)556 ড/11101165, 
[81)120 ড511015125 061১ 
[0০707 100 ৮2৮10650901 617656 170050 12007010001 
11595210613, 
96111 1006956175619) 580. 2100 506811176 1005956105015 01 £:০% ? 
প্রথমে বিচিত্র সমাবেশে “র ধ্বনির পৌনঃপুনিক প্রয়োগ জরার অমন্যণ 
রূপটি ফুটিয়ে তুলেছে, তারপর ভীপ ভাউন-এ পাচ্ছি বার্থকাম গুরুভার প্রয়াসের 
ইঙ্গিত, তারপর ওয়েভিং-এর “ভ', অফ. এর নরম 'ফ' পরের অফ-এর কঠিন “ফ' 
ষেন এক শ্রাস্ত দীর্ঘশ্বাস, পরিশেষে অন্তে মধ্যে এবং স্ুচনায় “স" ধ্বনির 
অন্ুপ্রাসে এবং গ্রীল ও ঠীলিং-এর হ্ম্ব ও দীর্ঘন্বরে জরার কায়াহীন দুতদের বিষগ্ন 
লশঙ্ক পা টিপে টিপে ফিসফান চল। ফেরার ছবি ল্পষ্ট।”৩৭ কবিতার 
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শবশক্তিতে ও ধ্বনি পরম্পরায় কবিকয্পন1 ষে বাশুবিকই ছবি হয়ে দেখ! দেয়-_ 
এটা স্থনিশ্চিত। 
এখানে এলিয়টের বিখ্যাত কবিতার একটি অংশ উদ্ধত করেও এই ব্যাপারটি 
বুঝতে পারি। 
“7216 15190 202 17006 010]% 2001] 
[২০9০1 2100 100 262] 2100 010০ 98005 1090 
1176 1098.0 ৮1100115210 81000106 0106 10001008175 
ড/171০1) 2:6 1000101709175 06100] 10006 চ2061:.৮ 
(11176 ৬/85০ 1.200/001090 ৬) 
কবিতায় কতগুলি শব্দের সমাহার; এবং শবের ধ্বনিগুলো পরম্পর 
স্থাপিত, অথচ কবির তত্ব-চিন্তন এবং মানস-প্রতিম। শবশক্তির সাশ্রয়ে 
সামূহিক প্রত্যক্ষণ (পারসেপশন ) হ'য়ে দাড়ায় । কাব্যাংশটিতে জল পাথর 
রান্তা পাহাড় শব্গুলে৷ পাঠকের মানসপটে আধুনিক সভ্যতার তাৎপর্য নিয়ে 
ছবি হয়ে ওঠানামা করছে। পাথর, পাহাড় বাকাপথ ও জল কয়েকবার পুনঃ 
পুনঃ আবৃত্ত হয়ে নৈসগিক চিত্রটিকেও উদ্ভাসিত ক'রে দিয়েছে । রিচার্ভস 
কবিতাকে “& [0051০ ০৫ 10695 230 ঢ 0০০0০ 015060220+ 
বলেছেন। কবি এবং সহদ্দয় পাঠকের মনে বিষয় ভাবনা _সাংলগ্রিক ও 
স্বত:স্ফুর্ত হয়। কবি যা ভাবেন ও চান, পাঠকও সেভাবেই ভাববেন ও 
চাইবেন । তখনই শব্দে ও ধ্বনিতে তার কূপ রূপায়িত হবে। সামান্য শব 
সজ্জীকরণে রবীন্দ্রনাথ কেমন অসামান্য চিত্ররূপ ফুটিয়ে তুলেন দেখতে পাই। 
একটি দৃষ্টাস্ত £ 
পূর্ণ ঠাপের মায়ায় আজি ভাবন। আমার পথ ভোলে, 
-ষেন সিন্ধুপারের পাখি তার] বায় যায় যায় চলে। 
অসংখ্য 'ভাবন। হয়েছে সংখ্যাতীত পাখি ; পৃণিমার মায়াবী আলোকের 
মধ্যে ভাসতে ভাসতে তারা সিন্ধুপারের পথে কেবলই চলেছে-_অসামান্ 
চিত্রকপ্প ৷ 
ধ্বনি-চিত্র সম্পর্কে সাধারণ ধারণার বিবরণ হিসেবে উদ্ধৃতিগুলে। উপস্থাপিত 
করেছি। লক্ষ্য করবো, রবীন্দ্রনাথের চিত্ররচনায় শব্ধধ্বনির অনিবার্ধ ক্রিয়। 
আছে। অথচ, রীতিসম্মত প্রয়োগ-সচেষ্টত1 নেই। ছবি আকবার ইচ্ছা নিয়ে 
কলম ধর! নয়, এ ন্বতংন্ফৃর্ত। রবীন্দ্রসংগীতের ধ্বনি-বূপায়নের প্রয়োগকলাও 
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অধিক সিহ্ধ ও সার্থক হ'য়ে উঠেছে কবির স্থুগভীর মননশজির ক্রিয়ার হার! । 
বাংলা ভাষার স্ুরধর্ম রবীন্নাথ কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন, তার কাব্যে 
তা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে পাই, গানেও সেই সিদ্ধি, কিংবা অধিক কিছু। 
কাব্যতত্বের বহিরঙ্গ করশকৌশল ব্যাপারে প্রতীচ্য অপেক্ষা আমাদের 
অলংকারশান্ত্র অধিক উৎসাহ দেখিয়েছে । ভঃ সুধীরকুমার দ্াশগ্রপ্ত ধ্বনির রঙ 
দিয়! অর্থ আকা এবং “অর্থের আশ্রয়ে কাব্যের চিত্রধর্ম" কথ্থাগুলোতে ষে 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা বোধহয় প্রাচ্য কবিরত্ব মহাকবি বাল্ীকি, কালিদাস ও 
রবীন্দ্রনাথ নিয়েই সম্যক পর্যালোচনা হ'তে পারে ।১৮ 


চিন্রকক্মের দৃষ্টাত্ত £ ধ্বনি-শিল্পের বৈচি ভ্রমর প্রসঙ্গ 
প্রৃতি, মানব এবং বিচিত্র বিষয় ও উপাদানের ধ্বনি-চিন্র। 


মেঘ ও পাখি £ গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে 


| উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে। (প্র ২৭) 
যেঘ, বৃষ্টি ও পাতা : 
মরে। মরে! পাতায় পাতায় ঝরে ঝরে। বারির রবে 
গুরু গুরু মেঘের মাদল বাজে তোমার কি উৎসবে ।. 
দিগন্ত ও ভমর ; আজ দিগন্তে ঘন ঘন গভীর গুরু গুরু 
ডর রব হয়েছে ওই শুরু। (প্র ৬৮) 
মেঘ আকাশ, পাতা ও নৃপুর ঃ 
ঘন জটাঁর ঘট! ঘনায় অাধার আকাশ মাঝে 
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নৃপুর মধুর বাজে (গ্র ৭২) 
শববৈভব অল্পই ; কিন্তু সহজ অথচ অনিবার্ষ শব্বগুলোর সাংলগ্রিক ধ্বনির 
শক্ষিতে মেঘ, আকাশ, দিগন্ত, বৃষ্টি, পাতা ইত্যাদি অপামান্য আলিম্পন হয়ে 
উঠেছে । একটি বা একাধিক চরণে এক বা একাধিক নৈসগিক চিত্রকয্প | 


কানন ও কপোত : শুফ কানন শাখে ক্লাস্ত কপোত ভাকে 
করুণ কাতর গানে রে। (প্র ১১) 
সাতবার “ক+, একবার “খ” ব্যঞ্জনবর্ণের মোট আটবার ধ্বনিৰৃত্তি গ্রীষ্মের 
কর্কশ মধ্যাহুকে উদ্ভাসিত করেছে এখানে । কপোতের কাতরতায় সার্বজনীন 
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তাৎপর্য আভাপিত করছে । কেবল প্রাণি গত নয়, মানবজগতেও শুফ প্রকৃতির 
ধাহনজাল! | নাই রস নাই, দারুণ দহন বেল] 


আরও ছবি : 
চরাচর ও বিজলি £ 


ঝবঞ। ও মঞ্ীর £ 
মেষ ও বন ঃ 


চমকে চমকে হস! দিক উজলি 

চকিতে চকিতে মাতি ছুগ্িল বিজলি 

থরথর চরাচর পলকে ঝলকিয়া-__( প্র ২৯) 

ঝঞ্চন মণ্তীর বাজায় ঝঞ্চা রুদ্র আনন্দে (প্র ১১২) 
ঘন ঘন রিমঝিম, রিমঝিম, রিমঝিম বরখত নীরদ পু, 
শাল পিয়ালে তাঁল তমালে নিবিড় তিমিরময় পুগ্ত। 


নায়িকার কম্ধণ ও শিখী: তালে তালে ছুটি কঙ্কণ কনকনিয়। 


ভবন শিখীরে নাচাও গণিয় গণিয়। (প্র ২৭) 


নায়িকার অনুভবের ধ্বনি-চিন্র : 


তার] ও কঙ্কন £ 


ধট ও বিচিত্র কাঁপন £ 


মেঘ ও বর্ষণ ধ্বনি £ 
হাওয়ার ধ্বনি £ 
শিশিরের ভাক 27 


রঙ ও ধ্বনি £ 


কেন বাজাও কাকন কনকন কত ছলভরে 
গে ঘরে ফিরে চলে। কনক কলসে জল ভরে। 
কেন জলে ঢেউ তুলি ছলকি ছলকি করো! খেলা 
কেন চাহ খনে খনে চকিত নয়নে কার তরে কত ছল ভরে। 
(প্রে ১২৩) 

তারায় কাপে রিনিঝিনি যে কিন্কিণী (গ্র৪) 

ঝিকি ঝিকি করি কাপিতেছে বট (গ্র ১৭) 
মন মোর মেঘের সঙ্গী, উড়ে চলে দিগদ্দিগন্তের পানে 
নিঃশীম শৃন্তে শ্রাবণবর্ষণ সঙ্গীতে, রিমিঝিম রিমিঝিম | 
আজি পুবের হাওয়ায় হাওয়ায় হায় হায় হায় রে 

কাপন ভেসে চলে ( গ্র১৩৬) 

মালতীর বনে বনে ওই শোন ক্ষণে ক্ষণে 
কহিছে শিশির বার- আয় আয় আয়'( প্র ১৫৯) 
প্রজাপতি রঙ. ভাসালে। নীলাম্বরে 
মৌমাছির! ধ্বনি উড়ায় বাতাস পরে (প্র ২৪*) 


ভাষা-প্রতিমার প্রাণ-চাঁঞ্চল্য ষে কতখানি এবং সে সুক্ষ গ্রাণসত্তা কতখানি 
ব্যাপ্ত ও গতিশীল-_-কবিগুরু তাঁর ধ্বনির শিল্পে তা ধ'রে দিয়েছেন কত সহজ ও 
অস্তরঙ প্রচেষ্টায় । প্রজাপতিদের পাখার বনু বৈচিত্রী রঙের রামধস্থ নীলাকাশে 
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ভাসমান; প্রজাপতির আকাশের বুকে ভেদে বেড়ায়__-এই সহজ সরল 
নিসর্গচিত্রটিকে কবি স্ুক্ম আলংকারিক তাৎ্পর্ষে অসামান্য বাকৃ-প্রতিমায় 
রূপায়িত করলেন- প্রজাপতি রড্‌ ভাসালে নীলাম্বরে। তেমনি মৌমাছিদের 
ধ্বনি ওড়ানোর চমৎকার বক্তব্যটি। প্রজাপতির পাখার রঙ এবং মৌমাছিদের 
গুঞ্জনধবনি-_-এই কারণ-কার্ধ-পরম্পর1 ঠিক রেখেই তিনি রঙ্‌ ও ধ্বনিকে ভিন 
তাৎপর্যে বোঝালেন। নীলাম্রে রঙ্‌ ভাসানো এবং বাতাসে ধ্বনি গড়ানে। 
বক্তব্যগুলি ভাষণ-শিল্পের সিদ্ধির শেষ সীমায় পৌছিয়ে দেয় আমাদের । 
কবিগুরুর এই সিদ্ধির অজশ্র পরাকাণ্ঠা ছড়িয়ে আছে তার গানগুলোতে। 
আকাশের ও ফাগুনের হতাশ! £ 

আকাশের প্রাণ করে হু হুহায় (প্রে ২৫০) 

ফাগুন করিছে হা হা ফুলের সনে (প্র ১১৯) 
বর্ষা ও বিল্লি ঃ থামাও রিমিকি ঝিমিকি বরিষণ 

ঝিল্ি ঝনক ঝন নন, হে শ্রাবণ (প্র ১০৯) 
ভ্রমরের ধ্বনি £ ঘরেতে ভ্রমর এলো গুণ গুণিয়ে ( প্রে ৩২৬) 
বকুল ঝরা £ ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল (প্র ১১৯) 
বাশির ধ্বনি £ রাঁজপুরীতে বাঁজায় বাশি বেলাশেষের তান (পৃ ২) 

ক্লাস্ত বাশির শেষ রাগিণী বাজে শেষের রাতে ( প্রে ১৭৫) 

মহাকবি দাঁস্তে ধবনি বিচার ক'রে শবের জাতি ভাগ করেছিলেন £ ভ্রুত- 

বিলঘিত, কোমল-কঠিন, লঘু-গম্ভীর, মস্যণ-কর্কশ। ভাববাহী শব্দ-ধ্বনির 
চিত্রী-করণেও এই জাতি বা অবস্থার পর্যালোচন1 করা সম্ভব । যেমন : “বিকি 
ঝিকি করি কাপিতেছে বট”-_লখু কোমল কিছু দ্রুত ধ্বনির ছবি। 'ঝরকে 
ঝরকে ঝরিছে বকুল; কম্পিত বিলগ্থিত মন্যণ ধ্বনির চবি । “তারায় কাপে 
রিনিঝিনি যে কিংকিনি”_ দ্রুত কঠিন কিঞ্িৎ অমস্থণ ধ্বনির ছবি ইত্যাদি। 
অক্ষর ও ধ্বনি-চিত্র কেবলমাত্র শাব্দিক বূপনিমিতি নয়। দেখা যাচ্ছে, 
শবাতিরেক ব্যগ্তনা ও তার চিত্রীকরণ অর্থাৎ ৰস্ত ও ভাবগত উভয় বিষয়কে 
নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে । কেবল সাউও্ড বা ধ্বনি স্ৃট্টিতে কিছু সার্থকতা 
নেই, তার অর্থগত রসম্ফ্রণ হওয়া চাই। শব্দ ব1 অক্ষর নির্ভরে ভাবের ও স্থুরের 
নিয়ন্ত্রনে ইন্দ্রিয়বেদ্য রূপকল্প কত সাবল'ল ও প্রসাদশ্রী হ'তে পারে তা। উদ্ধৃতি- 
গুলি দেখে বোঝ ষাবে | 


১৫৪ 


পাচ 
দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্রকল্প 

দৃশ্য বা রূপ চিত্রঃ দৃশ্তের রূপায়নিক কল্পনা সহ আধারে বিকশিত 
হয়েছে দেখা যাবে রবীন্দ্রপংগীতে। কেবল রবীন্দ্রসংগীত নয়, রবীন্দ্রকাব্যের 
আষ্টেপৃষ্ঠে হাজার হাজার দৃশ্ঠময় বর্ণময় উজ্জল চিত্রকল্প সংলগ্ন হ'য়ে আছে। 
স্থগভীর ভাব-এর সঙ্গে ইমেজারিগুলির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ও সৌন্দর্য দেখলে অবাক 
হ'য়ে যাই। রঙ, রূপ, রেখা দিয়ে কবিগুরু তার কাব্যে বিশ্বরূপের দৃশ্ঠপট 
সাজিয়ে গেছেন। বিশ্বচরাচর, প্রকৃতি ও মানব-জগতের বস্তময় ও দৃশ্যময় 
(15081) লীলার রূপকে নিখুত শিল্পীর মতো বাণীর বর্ণে প্রতিমায়িত 
করেছেন। এই দৃশ্তরূপ চিন্তরনির্মাণে আছে কবির অসীম সম্ভাচেতনা, আবেগ 
ও ইন্দ্রিয-পরতন্ত্রতা ; আছে দৃষ্টি-শ্রতি-স্পর্শ-চেতনাবোধ ইত্যাদি ইন্দ্িয়-শক্তির 
লক্রিয়তা ; আছে বিষয় ও বিষয়ীর নিঃশেষ বিমিশ্রণ। গ্রহ নক্ষত্র ুর্য তার] চাদ 
গিরি নদী বন ফুল প্রাণী পাখি নারী শিশু ইত্যাদি উপাদান ও দৃশ্য জগতের 
অন্যান্য উপাদান তার রচনায় জীবস্তরূপে এবং অসীম তাৎ্পর্যে উদ্ভাদিত। 

রেখা-রঙ.-দৃশ্ঠ-বূপ-সীম নিয়েই কবির মৃতি-নির্যাণ প্রয়াস ; কিন্ধু সীমাবদ্ধ 
চিত্রপট অলৌকিক রহশ্ত তুলিকা স্পর্শে সীম! ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছে অনির্বচনীয় 
অদৃশ্ট রূপলোক | এই রহস্ত-মায়াপুরী রবীন্দ্রনাথের এন্দ্রজাঁলিক শব্দ-যাছুতে 
অংকিত। দৃশ্যচিত্র কবিতার পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদ্দান। কবিতায় তার প্রকাশ 
ও বিকাশ গুরুতর হ'তে পারে। কেননা, দৃশ্ুচিত্র কবিতার বড় পরিসরের 
পটভূমি পায়; পায় আবেগ ও রঙের স্বচ্ছন্দ বিলাস; গানে তারা হয় ঘন- 
নিবদ্ধ, সুক্ম ও বিমিশ্র। গানে সংঙ্গিপ্ত অথচ সক্ষম তাৎপর্মাগ্তত হয় শব্দের 
রেখা-রঙে-নিবদ্ধ ইমেজারি। গীতব্তানের প্রেম ও প্রকৃতি পর্যায়ের প্রায় 
নবগুলে। গানেই বিপুল সংখ্যক সার্থক চিত্রকল্প, দৃশ্তে দৃশ্যে সম্পূর্ণ । পুজার গানে 
ভাবের আবেগ (176675185) কবিকে তত্বে নিয়ে গেছে প্রায়শঃই। তবুও 
আত্মমগ্ন শিল্পীর সামান্য রেখাতেই তারা হ'য়ে উঠেছে কখনো কখনো! বিমোহন 
চিত্রশাল]। 

সুর্য তারা আকাশ দিগ-দিগন্ত বন পুষ্প পথ নদী ঝড় পাখি খতুরূপ 
ইত্যাদি নিয়ে চিত্রকল্প দৃশ্য-চিত্রকল্প প্রসঙ্গটি সীমাহীন। কয়েকটি মুল্যবান 
বিষয় নিয়েই রবীন্দ্রনাথের দৃশ্ঠ-রচনালীলার বিশিষ্টত1 অনুধাবন করা ঘাচ্ছে। 
রঙ নিয়ে দৃশ্ত রচনা কর। চিত্র-শিল্পীর মৌল বৃত্তি অপেক্গিত ? ভিহুয়্যাল 
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আর্ট অংকনে তাকে বাস্তবদৃশ্ত ও কয়নার সাহাষ্য নিতে হয় এবং ক্যানভাস ও 
বিবিধ উপকরণে তার শিল্পচর্চ৷ সহজসাধ্য হয়। অক্ষর, শব্দ ও ভাষা-উপকরণে 
কাগজের পাতায় রূপ-ভাব-রসের ছবি অংকন করার ব্যাপারটি অধিক গুরুতর | 
সেজনুই চিত্রশিল্পীর সঙ্গে কবির তুলন1 চলে না| কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু 
মিল পাওয়া গেলেও কবির স্থান অনেক উধের্বে। 
ম্ীনন্দলাল বস্থ বলছেন-_“জার্মানিতে গ্রত্তত বিচিত্র রঙের জৌলুষদার কাজি 
ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ।--"তছুপরি রবীন্দ্রনাথের বর্ণরুচি এমনই অভ্রাস্ত আর 
এতবেশী পরিশীলিত ষে, বণ-সক্তিতে তাঁর কে;থাও কোন হূর্বলতা দেখা 
যায় না। বিভিন্ন পর্দায় ছুটি ঘোর রঙও তিনি গায়ে গায়ে ব্যবহার করেছেন। 
গাঢ় নীল রঙের পাশে গাঢতর কালিম1।” ৯ অন্তঃপাতী রূপসন্ধানী কৰি 
বাণীতে জগৎ নির্মাণ ক'রে মধ্যবয়স থেকে প্রাণম্পন্দিত ছন্দের বেগে হঠাৎ রঙের 
তুলি হাতে ক্যানভাসে নবতর রূপের ব্যঞনাকে চিত্রায়িত করলেন। পগ্রায় 
১:১২ বছরের মধ্যেই (১৯৩৫।২৬ সাল থেকে ১৯৩৭।৩৮ )ষে সব ছবি তিনি 
একেছেন, তার সংখ্য। গত ৫* বৎসরের বাংলাদেশের সমস্ত নাম-করা 
চিত্রশিল্পীর1 ছিলে যত ছৰি এ'কেছেন তার চেয়ে বেশী ।৪০ 
যাটবছর বয়সের পন্ন “অপূর্ববস্নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা” ক্বাভাবিকভাবেই বিস্ময়কর 
অঘটন-ঘটন ঘটিয়েছিল | রঙ দিয়ে হাজার হাজার বিচিত্র চিত্র তিনি একেছেন 
লতা, কিন্ত তার হ্জামান কবিত!, গান ও অন্যান্য রচনায় বাকৃপতি-ক্পে 
অপীম ইচ্ছাকে চালনা ক'রে তিনি পৌন্দর্য-জগতের অফুরস্ত কথার ছৰি একে 
গেছেন। ছবি আকতে গিয়ে কবি নিজন্ব অভ্রাস্ত রুচির মাধ্যমেই রঙের 
প্রয়োগ ও মিশ্রণ ঘটিয়েছেন । আর্ট-রীতির শিল্পগত প্রথাস্থসরণ তিনি করেন 
নি। তার সাহিত্যে এই অভ্রান্ত চিন্তাপদ্ধতির হুক্ম ও অভিনব গ্রয়োগ প্রথষ 
থেকে শেষ অবধি দেখা যায়। রবীন্দ্রসংগীত থেকে আমর] এই শবের 
প্রতিম1 লক্ষ্য করবে।। রবীন্দ্রনাথ বলেন, “ভালো করিয়। ছবি আকিতে গেলে 
গুধু গোটাকতক মোটা রঙ লইয়া বপিলে চলে না। নানা রকমের মিশ্র, 
শুক্র রঙের দরকার হয়। বর্ণনার ভাষাতেও সেইরূপ বৈচিত্রের প্রয়োজন ।”?৪১ 


€তোমার রঙে রঙে রাঙা হলো £ 


“প্রকৃতির বণিকাভঙ্গে স্যষ্টির রূপবৈচিত্র্য যেমন আকর্ষণীয় হয়েছে এমন 
আর কিছুতেই নয়। সব জিনিষের রঙ্‌ এক হলে চার দিকের সেই এক রঙা 
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তুচ্ছতায় আমাদের প্রাণ হাপিয়ে উঠতো, জীবনের কোন স্বাদই থাকতো না। 
আমাদের পরম ভাগ্যে প্রকৃতিতে আকাশ নীল এবং পৃথিবী সবুজ, সোনাঝুরি 
সোনালী এবং পলাশ লাল, হংস৷ শুরু। এবং ময়ুরাশ্চিত্রিতাঃ। এই প্রকৃতিকেই 
তো৷ রবীন্দ্রনাথ তার কবিতায় নতুন করে ধরেছেন-_ কাজেই সেখানে তার 
ক্ছটিতেও রঙের সঙ্গে রঙের ঠেলাঠেলি- আকাশে রঙের ঝড় উঠেছে। এবং তার 
নিজের চিত্তও রঙের সেই এঁক্যতান উৎসবে মেতে উঠেছে, তার হাদয় শতবর্ণের 
ভাবোচ্ছাসকে কলাপের মতোই বিকাশ করেছে ।”৪২ শ্রাম, সবুজঃ লাল, 
সাদ ইত্যাদি আভিধানিক শব্দ রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেছেন। শবের শ্রেণীতে 
চিত্রধর্ম কত সহজ-প্রকাশ্ত এবং ব্যঞ্জনাধমর্শ ত। উদ্ধৃতির সাহায্যে বোঝা যাবে । 
মনে হবে, কোনে। রঙজদারী বাউল স্থুরে হরে রঙ. ছড়িয়ে দিয়ে রঙ. উড়িয়ে দিয়ে 
যাচ্ছে বিশ্বময় । “রাঙা হল বসনতৃষণ রাঙা হল শয়ন-স্বপন। মন, হল কেমন 
দ্বেখরে, ষেমন রাড কমল টলোমলো1 1” দৃষ্টান্ত : 
শ্যামল, শ্যাম, নীল 
বেশে : পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ (প্র ৭৯) 
আকাশে : নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে (প্র ৯৪) 
কাজলে : সেজেছিস নয়ন-পাতে নীলিমার কাজল পরে (প্র ১০২) 
মায়ায় £ শ্যাম কান্তিময়ী কোন স্বপ্নমায়। ফিরে বৃষ্টি জলে (প্র ১*৪) 
সাগরে : সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে ( (প্র ৩৮) 
মেত্বে £ নীল অগ্রন ঘন পুগ্ ছায়ায় সমৃত অন্বর (প্র ৫৫) 
আধারে : পুঞ্জ পুগ্ত ভারে ভারে নিবিড় নীল অন্ধকারে (প্র ১**) 
দিগন্তে : পৃব দিগন্ত দিল তব দেহে নীলিম লেখা (প্র ১২৫) 
নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগলে (প্র ২৬২) 
বনে প্রিয়ার আচল দোলে, নিবিড় বনের শ্তামল উচ্ছাসে (প্র ১২৪) 
দেহে £ শ্যামা মেয়ে ব্যত্ত ব্যাকুল পদে কুটির হতে ত্রস্ত এল (বি ৭৫) 
লাল, রক্ত, রক্তিম £ 
নিঠুর তুমি তাকিয়ে ছিলে মৃত্যু-ক্ষুধার মতো তোমার রক্ত নয়ন মেলে 
(গ্র২) 
ফিরে রক্ত অলক্তক ধৌত পায়ে ধারা-সিক্ত বায়ে (প্র ১০৪) 
ওরে পলাশ, রাঙা রঙের শিখায় শিখায় দিকে দিকে আগুন জলাস . 
আমার মনের রাগরাগিণী রাঙা হলে রঙিন তানে (প্র ২০৫) 
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হেরে! হেরে! ওই রুদ্র রবি, স্বপ্ন ভাঙার রক্ত ছবি (প্র ২৩) 
রক্ত রঙে জাগল প্রলাপ অশোক গাছে (প্র ২৪০) 
দূরে পশ্চিমে এ দিনের পারে অস্তরবির পথের ধারে 
রক্তরাগের ঘোমট! মাথায় পরলি রে কে তুই (প্রে ২৬) 
দুয়ারে একেছি রক্তরেখায় পদ্ম আসন, সে তোমারে কিছু বলে 
(প্রে ৪৮) 
সে তখন স্বপ্ন কায়। বিহীন, নিশীথতিমিরে বিলীন-_ 
দূরপথে দ্ীপশিখা রক্তিম মরীচিক" (প্রে-প্র ১৯) 
স্বর্ণ, সোনা, সোনালী £ 
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আচলে (প্র ১৭৯) 
মীড়গুলি তার মেঘের রেখায় স্বর্ণলেখায় করবে৷ বিলীন (প্রে ১৯) 
নীল আকাশে সোনার আলোয় কচি পাতার নৃপুর বাজে (প্র ২৫) 
হৃদ-গগনে সোনার মেঘের মেলা ( প্রে ১৪৬) 
এমন উষ। আসবে আবার সোনার রঙিন দিগন্তে ( প্রে ১৬৬) 
সোনার আভায় কাপে তৰ উত্তরী (প্রে ২২২) 
এঁ দেখ গোধূলির ক্ষীণ আলোতে, দিনের শেষে সোনা ভোবে 
কালোতে ( প্রে ৩৪৬) 
লুটিয়ে হিরণ-কিরণ পদ্মপ্দলে সোনার রেণু লুটেছি (প্র ১৪৯) 
সাদ, শ্বেত, ধবল, রূপালী £ 
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদ! মেঘের ভেল1 (প্র ১৪৩) 
অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়] (প্র ১৪৫) 
আহা! শ্বেত-চন্দন তিলকে আজি তোমারে সাজায়ে দিল কে (প্র ১৫৭) 
শ্যামল পাতার থরে থরে আখর রূপালি (প্র ১৬*) 
সন্ধ্য।, আধার, কালো, ছায় £ 
সেথায় সন্ধ্যা-অন্ধকারে দেয় কি দেখ। প্রদ্দীপ রাজি (বি *৩) 
সিন্ধুপারের হাসিটি কার আধার বেয়ে আসছে আজি ( এ ) 
কালে? আভার কাপন দেখে তান বনের এ গাছে গাছে (প্র ৬* ) 
নামিল শ্রাবণ-সন্ধ্যা, কাঁলো। ছায়া ঘনায় বনে বনে (প্র ১২৮) 
অন্তরে কালে। ছায়। পড়ে আক] (প্র ১৩৪) 
দীঘির কালে! জলের পরে মেঘের ছায়৷ ঘনিয়ে ধরে (প্র ৬৬) 
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মেঘের ছায়ায় অন্ধকারে রেখেছি ঢেকে তারে (প্র ১২৬) 
আমার প্রিয়ার ছায়। আকাশে আজ ভাসে, হায় (প্র ১২৪) 
তোমার ছুখানি কালো আখি পরে বরযার কালো ছায়াখানি পড়ে 
ঘন কালো তর্ব কুঞ্চিত কেশে যুখীর মাঁল। ( প্রে ৩৯) 
মেঘল। দিনে দেখেছিলেম মাঠে কালো মেয়ের কালে! হরিণ চোখ 
(বি ৭৫) 
এমনি করে কালে। কাজল মেঘ/এমনি করে কালো। কোমল ছায়। 
(বি ৭৫) 
হলুদ, গীত, বসস্তী : 
পৃব-দিগন্ত দিল তব দেহে নীলিম। লেখা, 
শীত ধড়াটিতে অরুণ রেখা (প্র ১২৫) 
ঝর পাতা গে! বসস্তী রঙ দিয়ে, 
শেষের বেশে সেজেছ তুমি কি এ (প্র ২৮৩) 
একলা বসে হেরো৷ তোমার ছবি একেছি আজ বসম্তী রঙ দিয়! 
( প্রে ৬৯) 
সবুজ £ 
সবুজ ছায়ার এদৌোষে তুই জালিস্‌ দীপালি (প্র ১৬০) 
তাই তো! বাতাস বেড়ায় মেতে কচি ধানের সবুঞ্জ ক্ষেতে (প্র ১৬৭) 
ধৃূসরিমা, ধূমল £ 
হিমের ঘন ঘোমট] খানি ধূমল রঙে আকা (প্র ১৭২) 
এই গোধূলির ধৃসরিমায় শ্যামল ধরার সীমায় সীমায় 
শুনি বনে বনাস্তরে অসীম গানের রেশ (পৃ ৬*৪) 
রঙের মিশ্রণ £ 
সোনালিঠরূপালি সবুজে সুনীল সে এমন মায়া (পৃ ৫২৫) 
সবুজ নীলে সোনায় মিলে ষে স্থধা এই ছড়িয়ে দিলে 
জাগিয়ে দিলে আকাশতলে গভীর বাণী (পু ২৬২) 
মীলিম, নীলিম। £ 
আজি দিগন্ত সীম/বৃষ্টি আড়ালে হারালে নীলিম। (গ্রে ১১১) 
পৃব দিগন্ত দিল তব দেহে নীলিম লেখা (প্র ১২৫) 
গোঁপনম্বপনে ছাইল অপরশ আচলের নবনীলিম। (প্র ১২৩) 
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'রঙে রঙে রাঙা হল' | বিশ্ব চরাচর, নিসর্গপ্রকৃতি, মানবজগৎ এবং মাঘের 
চিত চেতন] ভাব সর্বত্র, সর্বব্যাপ্ত এই রঙের লীলা । রঙের নেশায় মাতোয়ার!? 
হলে! কবিচিত্ত। 

এই রঙ-মনুষঙ্গে নিবিড় নিবিষ্টতায় কবির কলম একে চলল-- 

মে রঙে রঙে বোনা আজ রবির রঙে সোনা 

আজ আলোর রঙ ষে বাজলে। পাখির রবে। 

আজ রঙ সাগরে তুফান ওঠে মেতে 

বখন তারি হাওয়! লাগে তখন রঙের মাতন জাগে 
কাচ। সবুজ ধানের খেতে, 

সেই রাতের শ্বপন ভাঙ্গ৷ আমার হৃদয় হোক না রাঙা 
তোমার রঙেরই গৌরবে । 

বিশ্বপ্রাবী রঙের অভিব্যঞ্রন1 বাকৃরূপের নির্ভরে উদ্ভাসিত। অতঃপর 
কবির আকাজ্কা : 

আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে, 
ওগে! আমার প্রিয় তোমার রঙিন উত্তরীয় পরে! পরো পরে] তবে 
(প্লে ১৩২) 
রূপশৈলী কবির কলম বর্ণাঢ্য বিমিশ উপাদানে ভরিয়েছে তার সাহিত্যের 
ক্যানভাস । ঘূর্ত-বিমূর্তের রঙলীলা, এন্দ্রজালিক রূপরেখা, ভাবের সাতরঙ- 
দ্বিগস্তিক] £ 
তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার কত রঙে রঙে রঙ করা ( গ্রে ২৪৫) 
নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল (প্র ১৯৭) 
কিংবা ওরে পলাশ ওরে পলাশ 
রাঙা রঙের শিখায় শিখায় দিকে দিকে আগুন জলাস-__ 
আমার মনের রাগরাগিণী রাঙা হলে রঙিন তানে (প্র ২৯৫) 
কিংবা মাধবীর মধুময় মন্ত্র রঙে রঙে রাঙালে। দিগন্ত (প্র ২৪৫) 
এবং বিশ্বগ্রকৃতি স্বাভাবিক লীলায় “রঙের ঝরণা হয়ে ঝরো ঝরে! ঝরছে; 
(প্র ২৫৮) খন, ফাগুন হাওয়ায় ও গোলাপ-জবা-পারুল-পলাশ-পারিজাতের 
বুকে রঙের পাগল-ঝোরা ঝরছে (প্র ২৮২) ঘখন, তখন কবির চরম কোনে! 
সিদ্ধান্ত এভাবে কল্পিত হতে বাধ্য £ 
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সেইখানে মোর পরাণখানি খন পারি বহে আনি, 

নিলাজ রাঙ। পাগল রঙে রাঙিয়ে নিতে থরে থরে । 

বাহির হলেম ব্যাকুল হাওয়ায় উতল পথের চিহ্ন ধরে 

ওগো তুমি রঙের পাগল, ধরবে! তোমায় কেমন করে 

কোন আড়ালে লুকিয়ে রবে তোমায় ষদি না পাই তবে, 

রক্তে আমার তোমার পায়ের রঙ লেগেছে কিসের তরে । (প্র ২৮২) 


কবির রূপমনন ও প্রয়োগ-পদ্ধতি ভাবে ও রসের সীমানায় এসে পৌচচ্ছে 
এ তে। শুধু রঙ দিয়ে চিত্রপট রচন! নয়, এ রঙের ধ্বনি দিয়ে ভাবের রূপ গড়ে 
তোলা; পটতৃমিক হলে কবি ও পাঠকের কিংব। শ্রোতার মন। সেখানে 
উভয়ত্র গড়ে উঠছে বিমোহন শবের চিত্রশালা_-ধ্বনির শিল্প । 
উদ্দাসিনী বেশে বিদেশিনী কে সে নাই বা তাহারে জানি, 
রঙে রঙে (লখা আকি মরীচিকণ মনে মনে ছবিখানি (গ্রে ১১২) 
কিংবা অতীতমুখী কম্পিত কল্পন! ছবি হয় কবি ও রসজ্ঞের মনে ।__ 
সেদ্দিন এমনি মেঘের ঘট। রেবানদীর তীরে, 
এমনি বারি ঝরেছিল শ্বামল &শল শিরে । 
মালবিকা অনিম্নিখে চেয়েছিল পথের দিকে, 
সেই চাহনি এল ভেসে কালো মেঘের ছায়ার সনে (প্র ৭১) 
রঙে আল্লনায় ছায়ায় মায়ায় আলোয় ভাবের রেখাঙ্কন, এমন বৈভবে, 
গ্রসার্দে ও সৌন্দর্যে ভরে গেছে গানগুলো । গকিত ক্ষণিক আলোছায়। 
তব আলিপন আকিয়। ষায় ভাবনার প্রাঙ্গনে (প্রে ২২৮), কিংবা “অন্তরে 
কালোছায়। পড়ে আঁকা বিমুখ মুখের ছবি মনে রয় ঢাক। প্রে ২৩৪), কিংব। 
প্রকৃতির বর্ণাট্য রূপ--'জটার গভীরে লুকালে রবিরে ছায়া-পটে আকো এ 
কোন ছবি রে (প্র ৯১), কিংবা প্ররুতির জীবৰস্ত দেহের বসন ভূষণ আক' 
ছবি, রূপক উপম1 উৎপ্রেক্ষায়। অঞ্চল, আচল, উত্তরী প্রভৃতি বায়ভরে 
আন্দোলিত অসামান্য দৃশ্তপট : 
হায় হেমস্ত লক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা 
হিমের ঘন ঘোমটা] খানি ধুমল রঙে আক]। 
সন্ধ্যা প্রদীপ তোমার হাতে মলিন হেরি কুয়াশাতে 
কঠে তোমার বাণী ষেন করুণ বাষ্পে মাখা । (প্র ১৭২) 


ধ্বনি-১, ১৬১ 


“সে সোনার আলো! শ্টামলে মিশালে। শ্বেত উত্তরী।আজ কেন কালে (প্র 
৯১), “হাওয়ায় কাপে অঞ্চল? (প্র ১৫১), কিংবা বিভিন্ন রঙের উত্তরী “ওড়ে 
গন্ধে উদাস হাওয়ার মতো (প্র ২০৮), আর “বনে বনে ওড়ে তোমার রঙিন 
বসন প্রান্ত (প্র ২*১), এবং কার আসার সংবাদ এসে গেছে অধীর পবনে 
উত্তরীয়ের আন্দোলনে মালতীর চঞ্চলতায়, আর তখনই “কাপন লাগে দিগঙজনার 
বুকে আঁচলে" (প্লে ৫২)। অনেক অনেক আশ্চর্য ছবি। 

আরে। আশ্চর্যের কথা, কবি তার নিরালম্ব ভাব ও অপ্রত্যক্ষ উপাদানে 
কম্পোজিশন করলেন “কিছু পলাশের নেশা কিছু বা চাপায় মেশা?। কিংব! 
স্বরে সুরে রঙে রসে জাল বোনায় কবি ব্যন্ত হলেন--আর এদিকে “যেটুকু 
কাঁছেতে আসে ক্ষণিকের ফাকে” সে ও কবির” চকিত মনের কোণে ত্বপনের 
ছবি” অাকতে লেগে ষায়। কেকার ছবি আকবে। আশ্চর্য ছবি! 

গ্রজাপতি রঙ ভাসালে। নীলাম্বরে 
মৌমাছির ধ্বনি উড়ায় বাতাসপরে (প্র ২৪*) 

রঙ কি ভাসে ? প্রজাপতিরা রঙের বর্ণালী হ'য়ে আকাশে ভাসছে । অদ্ভুত 
ছবি। ধ্বনিকে কি ওড়ানো! যায়? বাতাসের শ্রোতে ধ্বনিকে কি ভাসতে 
দেখা যায়? এ ছবি এত প্রত্যক্ষ ষে ইন্দ্রিয়ের শক্তিতে ধরা যায় না। 
ইন্দ্রিয়াতীত ছবি, কেবলই ছবি। একজন ভাবুক ও রসজ্ঞ গানে স্থরে ভাষায় 
ছবিতে পেতে পারে এমন এক একটি পরিপূর্ণ রূপ ও রসের প্রতিমা, এক 
একটি বর্ণোজ্জল রবীন্দ্র সংগীত । 

প্রকৃতির বহিরঙ্গ প্রতিটি উপাদান কবির গানে অসামান্য রূপবৈভবে 
প্রোজ্জল হয়েছে বলে তারা কবিতার সকল উপাদানগত মর্যাদার অধিকারী 
হয়েছে । বূপ-নির্মান-ব্যাপারটি ভাব-রসের উদ্বোধন ঘটায় পাঠক, শ্রোত] বা 
দর্শকের হৃদয়ে-মনে | রবীন্দ্-সংগীতের কবিতার পাঠ্যগুণ ঘি পরিপূর্ণ মূল্য 
পায়, তাহলে স্থগায়কের কে গীত হওয়ার সময় স্থর-সহ এদের কাব্যাবেদন 
কতখানি চরমে ষেতে পারে, গভীরভাবে ভাবতে হবে। একে উপলব্ধির 
সাধনা বল। ষেতে পারে । স্বামী বিবেকানন্দের মতে “সংগীত সর্বশ্রেষ্ঠ ললিত- 
কল এবং ধাহার] উহ। বুঝেন, তাহার্দিগের নিকট উহ সর্বোচ্চ উপাসনা] ।' 

চিত্রকল্প একই সঙ্গে 'ধ্বনির শিল্প” হয়েও সজীব, তীব্র ও উত্তেজক (লুইল 
কথিত তিন লক্ষণ) হ'য়ে উঠতে পারে। একটি আশ্চর্য রবীন্দ্রসংগীত দৃষ্টান্ত 
হিসেবে গ্রহণ করছি । বর্ষ। প্রকৃতির প্রত্যক্ষ প্রকাশ্ত রাজকীয় বর্ণাঢ্য বর্ণনা-_ 
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পূব সাগরের পার হতে কোন এলে। পরবাসী । 

শৃন্যে বাজায় ঘন ঘন হাওয়ায় হাওয়ায় সন সন 

সাপ খেলাবার বাশি । 

সহস] তাই কোথা হতে কুলু কুলু কলশ্রোতে 

দিকে দিকে জলের ধার] ছুটেছে উল্লাসী। 

আজ দিগন্তে বন ঘন গভীর গুরু গুরু 

ডমরু রব হয়েছে আজ স্থরু | 

তাই গুনে আজ গগন তলে পলে পলে দলে দলে 

অগ্রিবরণ নাগনাগিনী ছুটেছে উল্লাসী। (প্র ৬৮) 

ঝঞ্ধার তীব্র বাতাস, হাওয়ার ধ্বনি, আোতের কল্লোল, দিগন্তে মেগর্জন, 
মেঘের তীব্র বেগে ছুটে-চলা-_-এসব ম্বাভাবিক নিসর্গচিত্র। কিন্তু তুলনা- 
করণ হয়েছে যে উপারানগুলির সঙ্গে সে ষে কতখানি গুরুতর, ভেবে বিম্মিত 
হ'য়ে যাই । ঝাড় ষেন পূব সাগরের প্রবাসী, হাওয়ার ধ্বনি ষেন সাপ খেলাবার 
বাঁশি, মেঘের ধ্বনি.যেন ডমরু রব, চকিত বিছ্যুৎ-লেখাগুলি ক্ষিপ্ত নাগনাগিনীর 
ছুটে চলা। সমস্ত বর্ষা প্রকৃতি হ'য়ে উঠেছে সাপুড়ে ও সাপ-খেলানোর 
ভয়ানক অদ্ভূত রসের পটভূমি । এমন অনেক আশ্চর্য জীবন্ত রবীন্দ্রসংগীত 
দেখতে পাবো আমরা । বিভাব অন্ুভাঁব ব্যাভীচারী সংষোগে আমাদের মনে 
নানা রসের অভিব্যক্তি ৰটিয়ে দিয়ে অলৌকিক আনন্দের জগতে পৌছে দেয় 
আমাদের | 
নৈসগিক ৰর্ণাট্য বূপময় ছবিতে আকা হয়েছে কূর্য চন্দ্র তার। দিগস্ত মেঘ 

বাদল ঝড় গোধূলি রাত্রি বন ফুল পাখি ইত্যাদি । চিত্রকল্পবাদী এজরা পাউগ 
কোন এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন, কাব্য-জীবনের চরমতম এক একটি সিদ্ধির 
পরাকাষ্ঠা এক একটি সার্থক চিত্রকল্প স্ষ্টির মাধ্যমেই বিবেচিত হ'তে পারে। 
বিপুল রবীন্দ্ররচনায় তেমন কোটি কোটি সার্থকতাব্র ও সিদ্ধির পরিচয় চিহ্যিত 
হ'য়ে আছে। চিন্রকল্পের তাত্বিক ও রাতি-সম্মত সংজ্ঞা দ্রিতে গিয়ে এজরা 
পাউণ্ড £% [1:60152 ০900:505 ০%79511610০০,-এর সঙ্গে আরও অনেক বেশী 
কিছু সম্ভাবনা ও তাৎপর্য নির্দেশ ক'রে বলেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সেই 
শিল্পতত্ব ও জটিল চিত্র-তব্বের তাৎপর্য ও পার্থক্য বুঝে নিতে পেরেছিলেন । 
তিনি একস্ানে বলেছেন-“কবিতার কাজ আরও বিস্তৃত। ভাৰ হইতে 
ভাঁবান্তরে তাহাকে গমন করিতে হয়। ভাবের গঙ্গোত্রী হইতে ভাবের সাগর- 
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সঙ্গম পর্যস্ত তাহাকে অন্গসরণ করিতে হয়। কবি কেবলমাত্র স্থির আকৃতি 
চিত্র করেন না, এক সময়ের স্থায়ী ভাব মাত্র ভিনি বর্ণনা করেন না। গম্যমান 
শরীর, প্রবহমান ভাব, পরিবর্তমান অবস্থ! তা?ার কৰিতার বিষয় ।” চিত্রকরের 
ছবি ও কবির চিত্রকল্পের যূলে আছে ইম্নাজিনেশন্। ক্রোচে বলেন-_ কল্পনার 
চক্ষু আছে, চর্ম চক্ষুর া নেই। প্রকাশেই কবিত্ব। গভীর ভাব বাকৃ-প্রতিমায় 
প্রকাশিত হবে 00101001010801090 হিসেবে কেবল নয়, ০0100070170) 
হিসেবে । এজর! পাউওও এই মতের পরিপোষন্। তার মতে চিত্রকল্প কেবল 
বাহ আলেখা নয়, বৌদ্ধিক ও আবেগাত্মক উষ্ভাসন এবং ভাবের সর্বাত্মক 
সংহত প্রকাশ 18৪. 

চিত্রশিল্পীর রঙ-রূপায়ন ভাব ও কল্পনার সীমায় ষতদূর যায়, কবির 
কল্পনার শব্দচিত্র ব। রূস-মংস্কবারের রূপায়ন যায় তারও অনেক বেশী। 
রবীন্দ্রনাথ তার গানগুলোতে ভাবের চরম রূপ দিতে গিয়ে ভাষা-প্রকরণে ষে 
কলাকৌশল অবলম্বন করেছেন তাতে তার সিদ্ধি সর্বশেষ বিন্দুতে উন্নীত 
হয়েছে । 


ছয় 
তৃতীয় শ্রেণীর চিত্রকল্প 


ইন্ড্রিয়বেদী ও রসের চিত্র ভাষণ-শিল্পের সীম! ছাড়িয়ে বার বার 
তত্বের গভীরে নিয়ে যায়। ষদ্দিও বাকৃশিল্লেই চিত্রকপ্পের অবলম্বন, তথাপি 
বাচ্াতীত ও ভাষার অতীত সৌন্দর্যই সবেগে সংলগ্ন হয় একত্রে । এ অর্ধনারীশ্বর 
মিলনের সংবাদ রবীন্দ্রসংগীতের সর্বত্র প্রচারিত। এভাবেই বিপুল বিস্তারী 
রবীন্দ্র-বাকৃপ্রতিমার সম্মুখীন হ'তে হয় আমাদের । এখানে ভাষা-প্রকরণ ও 
সাফল্যের পরিমাণ বুঝবার জন্য দিনান্ত প্রকৃতির কয়েকটি চিত্রকল্প নিয়ে তুলনা- 
মূলক আলোচনা করেছি। লুইসের নির্ধারিত তিন লক্ষণ-__সজীবতা, তীব্রতা 
উত্তেজকত এদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। সবচেয়ে তীব্রতা 
( ইনটেন্সিটি ) লক্ষণটিকে লুইস বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন।৪৫ প্রতীকবাদী 
কবি ইয়েটস্‌ আবেগ-উত্তেজক ও ভাব-উত্তেজক এই ছুই প্রকার প্রতীক বা 
সিম্বলের উল্লেখ করেছেন। তিনি আবেগ অপেক্ষা বৌদ্ধিক বা আইডিয়ার 
পদ্ধতির প্রধান সমর্থক ছিলেন। সেজন্যই বোধকরি তার প্রতীকগুলো বুদ্ধির 
মূল ধ'রে নাঁড়া দেয়। প্রতীকের সুস্্রত1 ও ভাষণ-চিত্রকল্পে আইভিয়াকে স্টট 
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করতে তিনি অবথা অলংকার-বাহুল্য ও ছুর্বোধ্যতা বর্জন করেছিলেন | কবি 
মালার্ষের রচনারীতির বিমিশ্র লক্ষণ, স্থুরঝংকার ও প্রতীকীচিন্ত্রণ তাকে 
যথেষ্ট প্রভাবিত করলেও প্রতীক-স্থ্টিতে তার ভাব ও ভাষার সংযম ও আরল্য 
লক্ষ্য করবার মতোঁ। জীবনের গভীর সমূত্রের রত্ব-সন্ধানী ছিলেন কৰি 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থও। উপলব্ধির অতলান্ত নিবিড়তা ও রম্যতা তার রচনায় 
পরিশ্ফট, ধা আমাদের আবেগ ও আইভিয়াকে একই সঙ্গে আন্দোলিত 
করে। প্রতীক ও চিত্রকল্প রচনায় কবি রবীন্দ্রনাথের পর্যাপ্ত শ্বাতস্ত্র আছে। 
ভাষণ-শিল্পের একান্ত সরলীকরণও. যেমন আছে, তেমনি আছে গভীর 
বৈদগ্ধযভঙ্গি ও তেজোদ্দীপ্তত।|। ভাষা-গ্রকরণে একই সঙ্গে ভাবাবেগ ও 
বৌদ্ধিক মননের শংঘট্র--এই ক্ষমতাই তাকে অগ্রতিদ্বন্দী করেছে। 
রবীন্দ্রনাথের উপম] বূপক প্রতীক চিত্রকল্প বা বাকৃপ্রতিমার শ্বরূপ উদ্ঘাটন 
করতে কিংবা তুলনা করতে গিয়ে প্রথাগত কিংবা নব রীতিনীতির মানদণ্ড 
হাজির করা-কে হাস্তকর বাহাছুরী বলে মনে হয়েছে। রবীশ্্রনাথের চিত্রকল্স 
স্িতে বহিরাগত কোনে প্রভাবের খবর নেই। তবে লক্ষণ বিচার করতে 
গিয়ে কবির রচনার সঙ্গে কারও রচনার মিল-গরমিল দেখাটা অসঙগত কাজ নয়। 
কিন্তু বিশ্লেষণ-পদ্ধতির সঙ্গে স্বগভীর রসজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞতার সংযোগ ন। 
ঘটলে কোনে শ্রেষ্ঠ মনীষীর প্রতিভা ও কৃতির বিচার যথার্থ হয় না। 
লুইস কথিত সজীবতা ও তীব্রতা রবীন্দ্র-চিত্রকল্পের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ 
করলেও কবির প্রত্যয়সিদ্ধ উপলব্ধির প্রকাশনায় উত্তেজকতা সংক্রামিত হয় নি। 
অন্ততঃ আপতিক পরিভাষা-গত উত্তেজকতার বোধও আমর রবীন্দ্ররচনায় 
অকাম্য মনে করি। একট] উদ্দাহরণ নিলেই কথাটি বোধগম্য হতে পারে। 
দৃষ্টান্ত : ওলো। শেফালি ওলে। শেফালি, 
আমার সবুজ ছায়ার গ্রদোষে তুই জালিস দীপালি, 
তারার বাণী আকাশ থেকে তোমার ব্ূপে দিল একে 
শ্যামল পাতার থরে থকে আখর বূপালি। 
তোমার বুকের খস] গন্ধ-আচল রইল পাতা সে 
আমার গোপন কাননবীথির বিবশ বাতাঁসে। (প্র ১৬০) 
এখানে ইন্দ্রিয়বেদী অসামান্য শব্দকল্লে চারিত্রিক সংঘম ও সৌকুমার্ধ্য 
কতখানি সঞ্চারিত, তার সন্ধান না করেও আমর চিত্রকর্প ও উপমায়, সজীব 
সুন্দর পরিবেশের মধ্যে আত্মহারা হই। স্পর্শ, দৃষ্টি, ভ্রাণ ইত্যাদি ইন্দ্রিযগুলির 
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ক্রিয়ার মধ্যে কোনে উত্তেজনার ব্যাপার নেই । অথচ “বিবশ বাতাসের” সঙ্গে 
আমাদের উৎফুল্ল আত্মার সংঘট্ট হয়েছে অতি সহজে । রূপে রূপে রূপোত্তম! 
শেফালির স্থরম্য অঙ্গ থেকে বিচ্যুত অঞ্চলে মুগ্ধ মধু গন্ধের সংযোগ থাকবেই। 
এই বাস্তব রূপকল্পন1 ও বাহোক্জ্রিয়বেদী গ্রতিমায়ন ষতট] মনকে উদ্দীপিত করে, 
তার থেকে বেশি করে পরব্তাঁ সংবাদে । তা হ'লো?, বুকের খসা গন্ধ-আচল 
গোপন কাননবীথির বাতাসের সুরে স্তরে পাতা হয়েছে এবং বাতাসটি সেজন্যও 
বোধ করি বিবশ। বাহা ইন্দ্রিয় ও রূপকল্পন। তাৎক্ষণিক রূপাস্তরে হয়ে উঠেছে 
ক্বপাতীত (“তারার বাণী), অদৃশ্ঠ (গোপন কাননবীি”) ও অনুভববেদ্ধ (ৰিবশ 
বাতাসে' )। আমার তো মনে হয়, 'বশাল বঙ-সাহিত্যে গোপন কাননবীথির 
বিবশ বাতাসে ইত্যার্দি জাতীয় শবস্টি ও সুকুমার চিঃ্রচন। রবীন্দ্ররচন। ছাড়া 
অন্যত্র দৃষ্ট হবে না। বস্তত রবীন্দ্রসাহিতা ও রপীন্দ্রসংগীতে এভাবে শব্ব-বৈভবের 
সীমাহীন সমারোহ কেবলই বিস্মিত করে আমাদের 
বিস্ময়কর আরও কিছু দৃষ্টান্ধ: বাতাসে বাতাসে ব্যথা দিই মোর পেতে 
(প্রে ৪৮), নয়ন হানে আকাশপানে-- চাদের হিয়া গলে গেল 
প্রে ২৯৫ ), বাম্প-আভাসে দিগন্ত ছলে! ছলো (প্রে ৫*), 
কাপন লাগে দিগঙ্গনার বুকের আচলে (প্রে ৫২), চার্দের 
আলোতে তুমি হেসে গলে যাও ( প্রে ৩৬৪), নয়নকোণে 
হেসেছিল সে (প্রে ৩৬৭), যার চোখের এ আভাস দোলে নদী 
ঢেউ-এর কোলে কোলে (প্র ১৯৩), দৌছুল তমালেরই বনছায়া 
তোমারই নীলবাসে নিল কায়৷ (প্র ৩৪), প্রজাপতি রঙ 
ভাসালে। নীলাহ্গরে। মৌমাছির ধ্বনি উড়ায় বাতাস পরে 
(প্র ২৪*)। 
অজশ্র অপরূপ দ্ৃষ্টাস্ত উপস্থাপিত করা যায়- যেখানে তন্ময় ও 
মন্ময় কবিসত্তার সর্ববিধ প্রতিক্রিয়াগুলি সুক্ষ ও অতি-সুক্ষ বাকৃ-প্রতিমায়নে 
ৰা চিত্রকম্পে পরিস্কুট হয়ে উঠেছে। টাঁদের হিয়ার গলে যাওয়া, বাতাসে ব্যথা 
পেতে দেওয়া, নদীর ঢেউতে চোখের আভাস ছুলে যাওয়া, নয়ন-কোণে হেসে 
যাওয়া ইত্যাদি সুক্ম ও অভিনব ব্যাপারগুলির বুদ্ধি ও বিশ্বাসসম্মত কথন- 
রীতি বাংলাসাহিতো উপস্থাপিত করেছেন কেবল রবীন্দ্রনাথই । অতি সহজেই 
পসে-সব অবাক-কর1 বাকৃরীতি ধরা পড়ে গেছে তার সংগীতগুলোভে | 
বাশুবিকই এ সব রচনার কোনো তুলনা! আমার জানা নেই। 
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চিত্রকল্পের আস্তর্জাতিক কিংবা বৈদেশিক প্রভাব ও গুরুত নিয়ে নব্য কবির। 
বহু চিন্তায় আচ্ছন্ন। চিত্রকল্পের প্রাসঙ্গিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথাও শোনা 
ষায়। অথচ কবিগুরুর এই সহজ-সাধারণ পদ্ধতির অসাধারণ গুরুতর চিত্রকল্প- 
রীতির প্রভাব বর্তেছে ক'জন যোগ্য উত্তরাধিকারীর উপর? ক'জন পেরেছেন 
রবীন্দর-প্রবতিত তীক্ষ-শায়ক-সন্ধানী মর্মভেদদী অপরূপ বিমোহন কাব্য ও 
গছ্যভাষ। কিংবা “কড়া। লাইনের খাড়া লাইনের তীরের মতে। বর্ধার ফলার মতে 
কাটার মতো বিদ্যুৎ রেখার মতো? গগযরীতির যোগ্য অন্ুসঙ্গী ও অনুসদ্ধিৎস 
হতে? বাংলাভাষ1 ও সাহিত্যের যুগবাহী গতি ও বিকাশের সফল ধারা 
অতলাস্ত রবীন্দ্র-প্রতিভ-সাঁগরের মধ্যে সংশিষ্ট ও সমন্বিত হ'য়ে ষে অসামান্ত 
প্রকর্ষ ও সিঙ্গির পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন ক'রে চলেছে--সেই প্রোজ্জল বিশ্ববন্দিত 
ভাষাশিল্পের সাধনামগ্ন কোথায় সেই যোগ্য গ্রজন্ম ? 


সাত £ 
একটি প্র £ 
দিনান্ত গোধুলির বিষমত। £ প্রত্যস্ব ও প্রতিম। 


আমর] কেবলই দেখতে পাই, রবীন্দ্রমংগীতে কবির উপলব্ধি ও প্রত্যয়ের 
চরমতম তীব্রতা ও গাঢত্ব বাণীর চিত্ররূপে ধরা পড়েছে । অসামান্য চিত্রকল্পের 
সমারোহ একটি গানে £ 
কেন আমায় পাগল করে যাস্‌ ওরে চলে যাওয়ার দল 
আকাশে বয় বাতাস উদাস পরাণ টলোমল। 
গ্রভাত তার। দিশাহার। শরৎ মেঘের ক্ষণিক ধার 
সভা ভাঙ্গার শেষ বীণাতে তান লাগে চঞ্চল। 
নাগ-কেশরের ঝরা কেশর ধূলার সাথে মিতা 
গোধূলি সে রক্ত আলোয় জালে আপন চিতা । 
শীতের হাওয়ায় ঝরা পাতা, আমলকী বন মরণ মাতা 
বিদায় বাশির স্থরে বিধুর সাবের দিগঞ্চল। (প্রেম ১৭৩) 
সন্ধ্যার পরিবেশ রচনার টৈোসগিক উপাদানগুলো মানবিক চেতনার সঙ্গে 
আবেগঘনতা৷ প্রাপ্ত হয়েছে, এবং হয়েছে অসামান্য নস্টালজিয়ার ছবি। প্রধান 
গ্রধান উপমান উপমেয় ইত্যাদিতে তুলনা-করণ : ধূলি-ঝরা নাগ-কেশর, 
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গোধুলি, শেষ দিগন্তের গোধূলি রঙ ও চিতার রঙ্‌। আত্যন্তিক বিদায় 
বিষণ্নতা প্রকাশ করতে কবি সমধম্ অনেক উপাদানসহ কুর্ধাস্তকে পরিচ্ছন্ন, 
নিবিড় ও উত্তেজক রঙে মিশ্রণ ক'রে যেভাবে একেছেন, তার কম্পোজিশন বন্ু- 
বিচিত্র ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ । পর্যাপ্ত ্পপকল্পকে সংলগ্ন করা কঠিন ব্যাপার 
হ'য়ে পড়ে । অথচ এখানে তা সষছঠুভাবে নিষ্পন্ন করা হয়েছে। 
দিনান্তের আর একটি চিত্র £ 
আমার গোধূলি লগন এলো বুঝি কাছে গোধূলি লগন রে 
বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে আসে সোনার গগন রে। 
শেষ করে দিল পাখি গান গাওয়। নদীর উপরে পড়ে এলো! হাওয়। 
ওপারের তীর ভাঙ্গা মন্দির আধারে মগন রে। (পৃ ১৪১) 
বস্তময় নিসর্গের উপরে অতীক্দ্রিয় বিযূর্ত বর্ণালেপ “বিবাহের রঙ? | দিন- 
শেষের সমাপন অবস্থাটি এখানে দার্শনিক তাৎপর্ষে জীবন-নায়িকার গ্রেয় ও 
শ্রেয়োবোধকে ব্যঞ্তিত করে দ্বিয়েছে। নৈর্ব্যক্তিক ভাব-লোককে বূপলোকে 
ধ'রে নেওয়। হলে! । মাঝখানে আছে স্থর$ বাণী ও ভাবের উপযোগী স্থরের 
তান। এই অসামান্ত প্রতিভা গছ্যেও কিভাবে স্থুর-ধ্বনি ও ধ্বনির শিল্প সৃষ্টি 
করেছে, একটি দিনান্ত প্রসঙ্গ নিয়ে বোঝা যেতে পারে। উদ্দাহরণ £ 
“কাল অনেক দিন পরে ক্ৃুর্ান্তের পর, ওপারের পাড়ের উপর বেড়াতে 
গিয়েছিলুম। সেখানে উঠেই হঠাৎ ষেন এই প্রথম দেখলুম, আকাশের আদি 
অস্ত নেই, জনহীন মাঠ দিগ্‌দ্িগন্ত ব্যাপ্ত করে হাহা করছে, কোখায় ছুটি ক্ষুন্র 
গ্রাম কোথায় এক প্রান্তে সংকীর্ণ একটু জলের রেখা | কেবল নীল আকাশ এবং 
ধূসর পৃথিবী _আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে 
হয় ষেন একটি সোনার চেলিপর বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি 
ঘোমট। টেনে একল] চলেছে ; ধীরে ধীরে কত শতসহশ্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত 
নগর বনের উপর দিয়ে যুগ-যুগাস্তর কাল সমস্ত পৃথিবীমগ্ডলকে একাকিনী ক্লান- 
নেত্রে মৌনমুখে শ্রাস্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে। তার বর ষদি কোথাও নেই 
তবে তাকে এমন সোনার বিবাহ বেশে কে সাজিয়ে দিলে? কোন অন্তহীন 
পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ |” (ছিন্ন পত্র নং ১৫২ নাগরনদীর ঘাট ) 


সরল করুণ বিপ্রলভ্তের মাধূর্ধে ভরে গেছে এই অসামান্য রচনা, আর নিসর্গ 
রূপের ( সন্ধ্যা) মহিমান্বিত নারীত্ব-আরোপ। সোনালী সন্ধা! ও সোনার 
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চেলিপরা বধূ মূর্ত ও বিষুূর্তের লমবায়ের বাকতপ্রতিম।। উলম্যান হিফেন-এর 
কথায় “75০াে 1086০ 15 010100900]5 7856] 01) 5017 1100 ০: 
85800196101 066৮/961) 65০0 0910005.৮5 ৬ 
সাদৃশ্ত-মুলক অলংকারের উপমেয় উপমানের বিষয় ও ভাবগত সমবায়ে হয় 
“চিত্রভূমিকা-ভে্দ । উপমান উপমেয় লক্ষ্য ক'রে উদ্ধৃত গছ্য ও সংগীতটির 
রূপকল্প ও চিত্রতৃমিক! নিয়রূপ লেখ যায় £__ 
গন্ে : বপকল্পের্র সমবায় (মূর্ত+বিষূর্ত ) ধৃপর পৃথিবী, নীল আকাশ, 
অসীম সন্ধ্য। 
মিশ্ররূপঃ (কম্পোজিশন)-_ সোনার চেলি পরা বধূ, সোনালী সন্ধ্যা । 
সংগীতে £ রূপকল্পের সমবায় । 
বিমূর্ত £ চিতার রঙ, গোধূলির রঙ, বীণার তান, বাশির হর, 
দিগঞ্চল, মরণ মাতন, 
মূর্ত: চলে বাওয়ার দল (পথিক ), প্রভাত তারা, শরৎ 
মেঘ, নাগ কেশর, আমলকি বন, শীতের হাওয়া, 
কম্পোজিশন £ গোধূলির রঙ, ধূলি ঝরা নাগ কেশর, চিতার রঙ, 
বিদায় বাশির স্থর, শেষ বীণার তান, ঝরাপাতা, মরণ মাতন। 
প্রাসঙ্গিকক্রমে এলিয়টের একটি চিন্রকল্পের তৃমিক। ও তাৎপর্য অন্গধাবন 
করছি। এলিয়টের প্রুফকের প্রেমগীতির বন্শ্রুত একটি ইমেজারিতেও এভাবে 
দিনান্তের হ্র্যাম্ত বিবুত হয়েছে । বিষগ্ন নিসর্গ-ছবির সঙ্গে মিশে আছে 
বীভৎসতা ও জুগুপ্দার রস। যেমন £ 
1.2 05 00 (10217 900. 2100 1 
ড৬/1)০17) 017০ ০৬০17107615 50998100010 8881175000০ 5159 
[1106 2. 108116170 201211590 00010 ৪, (921. 
(09৮6 50115 01], 41260 0106:001), 
অপারেশান-টেবিলে ইথার প্রযুক্ত শায়িত রোগীর মতে? দিনাস্তের আকাশে 
সন্ধ্যা ধীরে ধীরে নামলো । এই ছবিটি অত্যাশ্র্য বৌদ্ধিক চেতনা-স্সুদ্ধ। 
উপলবিরও গাভীর্য আছে। পাঠক যস্ত্রনার সংগে চোখ ব] মন দিয়ে দেখতে 
পেল নিসর্গ ও মানবসত্তার বিমিশ্ররূপ। কিন্তু এ ছবিতে মাধুর্য, প্রসাদ ও 
আনন্দের সঞ্চার নেই। বুদ্ধিকে নাড়া দেয়, হৃদয়ে আকুলতা জাগায় না। 
কঠিন কর্কশ বাম্তবকে উপস্থাপিত করে, সৌন্দর্যের রম্যত। এনে দেয় না। অথচ 
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রবীন্দ্রনাথের সোনার চেলী পর] বধূর ভাবান্ষল্গ আমাদের ভাবায়, কাদায়ও 
হঘটে। 


বাল কাব্যের রূপশৈলী কবিগণ দেবেন্দ্রনাথ সেন, সত্যেক্্রনাথ দত্ত প্রভৃতি 
কবিগুরুর মতে! এত বিষয়ের ও ভাবের গভীরে ষেতে পারেন নি। তাদের 
কাব্যের ছবিতে এসেছে সহজ বর্ণবিলাস, ইন্দ্রিযভোগস্পৃহার তরল দীপ্তি। 
ত্যেন্্রনাথের কবিতাংশ--“মেঘের কোণায় রঙ লেগেছে আলতা পাটি শিম" 
ফথায় প্রভাত বা সন্ধ্যার রূপ পাওয়1 যায়। রূপের চকিত উজ্জ্বলতা মেলে 
গার বহুপদ পংক্তিতে, কিন্তু ভাবের গভীরতা আনে না। সেই ভাষণ-শিল্পের 
বৈদগ্ধ্যে ও বর্ণবিলাসে জীবনের সংস্পর্শ লাগে নি। 


সনবীন্্রসংগীতটিতে (“কেন আমায় পাগল করে ষান?) নিসর্গের পরিপূর্ণ 
দ্রপ ফুটে উঠেছে, শরৎ মেঘে হারিয়ে যাওয়া, শুকতারা, উদাস বাতাস, তারপর 
পাতা ঝরানোর শীত এলো, আমলকি বন মরবে, এমন সময়ে নাগকেশর ধূলোয় 
ধারৰে এবং দিগন্তের আকাশে মৃত্যুর মতে। সন্ধ্যা নামবে । স্চনা ও শেষ, 
ভীবন ও মৃত্যুর এই অভিবাঞ্রনা বাকৃ-প্রকরণে ফুটে উঠেছে । গোধূলির রঙ, 
চিতার রঙ, সভা ভাঙ্গার শেষ তান ও বিদাম্ বাঁশীর স্থরর এই অন্ুযঙ্গগুলো! 
শ্রোতা ও পাঠকের সামশ্রিক ইন্দ্রিয়চেতনাকে (দৃষ্টি শ্রুতি ঘ্রাণ স্পর্শ মন 
গ্রভৃতি ) উদ্বোধিত করলো । ছবি, স্থুর ও কথা একই সঙ্গে মিলিত হ'য়ে ষে 
চিত্রকল্প রচনা! করে:ছ, আমরা তাকে বলতে পারি অংগীতময় চিনকল্প। বোধ- 
রি, রবীন্দ্রনাথই কেবল পেরেছেন চিঞ্জকল্পের মনন-প্রথরতার সঙ্গে হান্চিক 
মাধুর্য সম্পূক্তি করতে । 


আধুনিক বাংলাকাব্যের কথাস্থপতি জীবনানন্দ দাশ সুররিয়ালি্ট কবিদের 
মতো অতীন্দ্রিয় আলোছায়াময় মগ্র-চৈতন্ের গভীরে ডুব দিলেন। মহাকবি 
্পবীন্দ্রনাথের পরে আধুনিক বাংলা-কাব্যে জীবনানন্দই শ্রেষ্ঠ ভাষা-রূপকার। 
অসীম রূপোল্পাস ও অনুভূ!তর ব্যগ্ুন। তার কবিতায়। দিনাস্তের একটি লম্পুণ 
ছবি থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃতি করছি। 


“সমস্ত দ্রিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন 

সন্ধা। আসে, ডানার রৌদ্রের গদ্ধ মুছে ফেলে চিল, 
পৃথিবীর সব রঙ্‌ নিভে গেলে পাণুলিপি করে আয়োজন, 
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল, 
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সব পাখি ঘরে আসে-_-সব নদী, ফুরোয় এ জীবনের সব লেনদেন, 
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলত। সেন। 
ধাণী-বৈদধ্ধ ও ভাষাহ্ুষঙ্গে জীবনানন্দের অধিকাংশ কবিতা উপভোগ্য ও 

উপলব্িগম্য । সরল ঝজু ভাষার মধ্যে ধ্বনির অন্তরঙ্গ স্পর্শ লেগে আছে বলে 
আমার্দের চেতনা ও অন্তরকে নাড়া দ্বিয়ে যায়। স্থধীন্দ্রনাথ দত্ত বৌদ্ধিক 
চেতনার বূপায়বে কবিতা বাধলেন। বিষু দে কবিতায় আনলেন স্থরধর্ম | বিষুঃ 
ছ্বে সর-ধর্মের পরিবেশ সৃষ্টি করতে রচনার মধ্যে গীতাহ্ষঙ্গগুলোকে (কোমল 
গান্ধার সিম্ফনি সোনেট? মালকোষ প্রভৃতি শব্দ) প্রয়োগ করলেন । ষেমন £ 

সর্যাস্তের দীপ্তিতে রঙিন 

আমাকেও করে দিলে বাসনার আশ্চর্য সিম্ষনি (উর্বশী ও আর্টেমিস ) 

একটি বিষয়ক্রম অনুসরণ ক'রে এখানে শ্রেষ্ঠ রচনাংশ উদ্ধত কর। হয়েছে। 

গন্ভীরভাৰে অন্ধাবন করলে রবীন্দ্রন্্ট রচনায় চিন্রকল্প বা প্রতীকের বাহ্‌রূপ ও 
ভাৎপর্য অন্যান্যদের রচনাগুলি থেকে ষথেষ্ট পৃথক ব'লে প্রতিত্তাত হবে। 
অন্ঠান্দের রচনায় বাগবৈদপ্ধা, চকিত উজ্জ্রলতা, মোহমাদকতা রোমাটিকতা 
ইত্যাদি পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্বের দ্বার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে দেখ ঘায়। কিন্তু রচনার 
সমস্ত প্রকরণ-কৌশলের সঙ্গে ম্পষ্টীকূত সুরধর্ম আমাদের স্পর্শ করে না। রসের 
দিক দিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়। এসব কবিতা ও গছ্যে আছে 
একরকম রসাভাস। অন্ততঃ রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে তুলনা! ক'রে সহজে একথা 
মনে করা ম্বায়। কবিতায় বিভিন্ন ভাবের রসনিষ্পত্তি সম্ভব, কিন্তু গানে 
ঘীভৎস, অদ্ভূত কিংবা! ভয়ানক রস চলে ন1) চল! উচিতও নয়। ছিন্পত্রের 
এই গছ্যে যদি পুরবীর স্থর বসানো ঘায়, তবে তা ততখানি অসঙ্গত হবে না; 
কেনন। উদ্বাত রচনাংশটিতে ভাবরূপের সঙ্গে সুরধর্মের প্রচণ্ড সম্পর্ক আছে এবং 
ভাষায় অক্কিত সন্ধ্যা বধূর বিভিন্ন উদ্দীপক ছবি পাঠক মনে অনিবার্ষ 
আবেগে জর জাগায়। সহ্দয় পাঠকের আত্মন্বপ-উপলবির ক্রিয়া স্চিত 
করবে ভাষার ুক্ষম গুণ| কানের ভেতর দ্দিয়ে মর্মে বাবে এবং প্রাণকে আকুল 
করবে। এই আকুলতাই অগ্ুনামে স্থরধর্ম। এই স্থরধর্মের স্পর্শ রবীক্ডোত্তর 
ভ্রীবনানন্দের ওপর স্পষ্টতঃ সব থেকে ৰেশি। পরবতী অন্যান্য কবিদের মধ্যে 
ল্লচিত কারও কারও ওপর এর প্রভাব সাধারণতঃ আংশিকভাবেও পড়েছে। 
ভাছাড়৷ সামগ্রিকভাবে দেখতে পাই, সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারায় রবীন্্প্রভাব 
ঘুর-সঞ্চারী | কাজেই দেখা যাচ্ছে, বাংল! কাব্যে রবীন্দ্রনাথের রীতির গ্ত্যক্ষ 
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কিংবা অপ্রত্যক্ষ ভাবাহ্বর্তন সমানে বয়ে এসেছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
কারও প্রতিদ্বন্দিতার কথ ভাব। সম্ভব নয়। কবি মোহিতলাল বলেছেন,__ 
“বস্ত-জগতের বৈচিত্র্যকেই ভাব-সংগীতের সৃষমায় মণ্তিত করিয়। প্রকাশ 
করিবার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভ1 বাংলা-ভাষাকে ষে বূপদান 
করিয়াছে, সে রূপের প্রভাব অজেয় ; বাংলাভাষা সেই সংগীত-রসে বিগলিত 
হইয়া এমন একটি সৌষ্ঠব ও নমনীয়তা লাভ করিয়াছে যে, অতঃপর সর্ববিধ 
সাহিত্য-গঠনকর্মে ভাষার এই রূপ শিল্পী মাত্রেরই বরণীয় হইতে বাধ্য ।”৪৭ 
এখানে একটা বিষয় দেখা দরকার, রবীন্ত্রসংগীতের চিত্রকল্প ও রবীন্্র- 
কাব্যের চিত্রকল্প__ প্রযুক্তিগত, আঙ্গিকগত ও ভাবগত স্থসমগ্জস ও সদৃশ কিনা । 
কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়ের চিত্রকল্প খুব শুক্ বিচারে পৃথক ব'লে মনে হয়। 
কবিতার আঙ্গিকে রূপায়িত চিত্রকল্প সবরের বা গীতলয্বের মুখ।পেক্ষী নয়; তার 
স্বাধীনতা ও শক্তির ক্ষমতা বেশী থাকা শ্বাভাবিক। সংগীতে ভাষার সঙ্গে 
স্রের আবশ্টিক সন্গিপাত; একথা ভেবেই কবি স্থরের সমাহ্থপাতে সংহত 
স্থৃতীক্ষ বাকৃ-প্রতিমার রূপ দিয়েছেন তার গানগুলোতে। কবিতার সঙ্গে 
গানের প্রকাশ-ূপের পার্থক্য কতখানি, অন্যান্য কবিদের রচনা তুলে বিচার 
করেছি, এখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের মধ্যে দিনান্ত ব্যাপারটির আরও 
তুলন1 উপস্থাপিত করছি। 
কবিতার দৃষ্টান্ত : 
পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্রের পিঙ্গল আভাস, রাঙ্গাইছে আখি, 
বিছা বিদীর্ণ শৃন্ঠে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যাঁয় উৎ্কণ্িত পাখি 
( বর্ষশেষ ) 
এখানে চিত্রকল্প যেন জীবস্ত। চিত্রকল্পের বস্তনিষ্ঠ ও রসবাহী উদাহরণ 
এরকম অসংখ্য দেখা ষাবে। 
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরদ্বচ্যুত তপনের জলদি রেখা । 
( বর্ষশেষ ) 
“জলদি রেখা” বক্তব্যটি অসীম শক্তিতে চিত্রকল্পের ধবজ] তুলেছে । স্থবকঠিন 
সংহত বাণী গাভীর্ষে ও তীব্রতায়, শব্ধ ও অর্থধবনির নিবিড় কঠিন ও অঙ্ছপম 
সমন্বয়ের চিত্র-রূপায়ন। এবং 
সদ্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের শোতখানি বাক। 
আধারে মলিন হলে। ষেন খাপে ঢাকা বাক। তলোয়ার, 
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দিনের ভাটার শেষে রাত্রির জোয়ার 
এলে! তার ভেসে আসা তারাফুল লয়ে কালে। জলে । (বলাকা) 
এখানে অতুলনীয় কবিবিবক্ষার সন্ধ্যার জীবস্ত উত্তাষণ দেখি। আমাদের 
আকর্ষণ করে তত্বের গাল্ভীর্ধ, মননের তীক্ষতা এবং ভাবপোষোগী ভাষার 
বৌদ্ধিক প্রকরণ-শৈলী। কিন্তু গানে আছে মনন অপেক্ষ1 প্রাণের স্ফুরণ | 
ভাবনা অপেক্ষ। হৃদয়ের উত্তাপ বেশী । এটাই স্বাভাবিক। কবিতায় জীবন্ত 
বাকৃবৈদপ্ধের উত্তাপ অনিবার্য ও আব্শ্তকীয়। গানে থাকবে বাণীর লাবণ্য 
ও প্রসন্ন করুণত1 | কবিতা বন্থর, সকলের । গান একেলার, হৃদয়ের জিনিস 
এটা । রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও গানের ক্ষেত্রগুলিতে সচেতনভাবেই কর্ধণের পৃথক 
প্রধত্ব নিয়েছিলেন। ভাষা, অলংকার, ছন্দংস্পন্দন ইত্যাদির মাধ্যমে 
উভয়স্থলে তিনি তারই মনোমত ফল ফলিয়েছেন। 
সেজন্য কবিগুরুর গানের সর্বাপেক্ষা গুরুতর মৌল বিশিষ্টত1 যা! আমার্দের 
একান্তই স্থখি ও তৃপ্ত করে, তা হলো--বিপুল বিচিত্র জীবনজিজ্ঞাসা ও 
উপলব্ধি, প্রসন্ন মধুর আত্মোদঘাটন ও পরম নিশ্চিন্ত সাস্বনার আনন্দ । 
কাব্যাংশগুলির সঙ্গে তুলনা ক'রে এই গানাংশগুলির আবেদনের বিশিষ্টতা 
সহজে বুঝে নিতে পার! ঘায়। | 
মধুর তোমার শেষ যে না পাই প্রহর হ'ল শেষ 
ভূবন জুড়ে রইল লেগে আনন্দ আবেশ। 
দিনাস্তের এই এক কোণাতে সন্ধ্যা মেঘের শেষ সোনাতে 
মন যে আমার গ্রঞ্জরিছে কোথায় নিরুদ্দেশ | (পৃ ৬৪) 
কিংবা ঃ যখন বেলাশেষের ছায়ায় পাখিরা যায় আপন কুলায় মাঝে 
সন্ধ্যা পূজার ঘণ্ট। ষখন বাজে, 
তখন আপন শেষ শিখাটি জালবে এ জীবন, 
আমার ব্যথার পূজ' হবে সমাপন । 
আমার সকল দুখের প্রদীপ জেলে দিবস গেলে করবো নিবেদন । 
(পৃ২*১) 


জট 


আমাদের শ্রেণী-নির্দেশিত তৃতীয় পর্যায়ের চিন্রকল্প রবীন্দরসংশীতে সংখ্যা- 
হীন। সেখান থেকে সাধারণ ও গৃঢার্থ-প্রতীতি চিত্রকল্পের আরো কিছু 
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দৃষ্টান্ত নিয়ে দেখতে পারি। দেখবে? ষে, সমগ্র রবীন্দ্ররচনা যদি প্রত্যক্ষ ও 
অপ্রত্যক্ষ বিষয়ী-ভৃত কাব্য-সিদ্ধি হতে পারে, তবে তার রচনার স্বাভাবিক 
গ্রকরণে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে রয়েছে চিন্রকল্প। তার প্রায় ছ'হাজার 
গানের সবগুলোকেই সম্পূর্ণ সফল চিত্রকল্প বলা ন] গেলে-ও অনেকক্ষেত্রে বাকৃ- 
গ্রুতিমা-রচনার সহজ-সংস্কার অক্ষরে, শব্দে, পংক্তিতে কিভাবে প্রত্যিত্ 
হ'তে পারে তার দৃষ্টান্ত প্রতিটি গান থেকেই নেওয়া যায়। এখানে কয়েকটি 
'বিষয় সংকলন করছি £ 
তারা; আকাশের ষত তার] চেয়ে রয় নিমেষ-হার, 
বসে-রয় রাত প্রভাতের পথের ধারে। 
তোমারি দেখা পেলে সকল ফেলে ডুববে আলোক পারাবারে । 
(পু €৮) 
“তারা নিয়ে কবির চিত্রকল্প-রচনা কিংবা প্রতীক-রচনার কাজ খুব বেশী 
ষ্টার সংগীতে । আকাশ থেকে খসল তার। (প্র ১৫৬), কেন তারার মাল! 
গাথ। (পৃ ৫২১), রাতের তারা চোখ না বোজে € পু ৫৫৮), আমার প্রাণে 
বীণা বাঁজায় ভোরের তার। (পু ৫৬৩), দেখো শ্বকতারা আখি মেলিচায় (প্র 
১৫৯) প্রস্ততি বিভিন্ন গানের পংক্তিতে দেখতে পাই তারার মনন ও আস্তর- 
ব্ূপায়ন। আবার বর্ণাঢ্য প্রকৃতি ও তারার চিত্র্ূপ তার গানে বিবৃত হঞ্ছেছে 
অনেক | 
যেষন £ আজ তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জলে 
নিদ্রা বিহীন গগনতলে 
ওই আলোক-মাতাল ত্বর্গ-সভার মহাঙগন 
হোথায় ছিল কোন যুগে মোর নিমন্ত্রন (বি ৭৭) 
কাব্যগ্রন্থে এই তারার ছবি £ 
“আকাশে আকাশে তারাগুলি ষেন তাপনী তমন্থিনীর নীরব জপমন্ত্র” 
(শাপমোচন : পুনশ্চ) চরম উপলব্ধি কিংবা সুক্ষ কবি-সম্তার ব্যাকুল আত্ম- 
প্রকাশকে এভাবে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন। তার উপমা, 
প্রতীক, চিত্রকল্প ইত্যাদির মধ্যে সেই সহজ ও গভীর আত্মপ্রকাশকে দেখত্রে 
পাই। তার প্রতিটি চিস্ত! কবিতার মধ্যে যতখানি গাভীর্ষে রূপায়িত হযেছে, 
গানে তা অনেক হাক, শ্বচ্ছন্দ ও সজীব মনে হয়। যেমন £ 
সুর্য ঃ বাঁজল তুর্ধ আকাশ পথে কুর্য আসেন অগ্রি-রথে (বি ৩৯) 
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চাদ: অধীর হ'য়ে মাতল কেন পৃণিমার ওই চাদ (প্র ২২১) 
চাদের হাঠ্র বাধ ভেঙ্গেছে উছলে পড়ে আলো ( প্র ৯৪) 
চাদ ও ভাবনা: পূর্ণ চার্দের মায়ায় আঞ্জি ভাবনা আমার পথ ভোলে 
ষেন সিন্ধুপারের পাখি তার। যায় ঘায় যায় চলে (গ্র৬) 
চাদের, ফুল ও গন্ধ £ আধার কুঁড়ির বাধন টুটে চার্দের ফুল উঠেছে ফুটে 
তার গন্ধ কোথায়, গন্ধ কোথায় রে (প্র €) 
সৌর জগতের নৈসগিক উপাদানগুলো সামগ্রিক দায়িত্বে কবি-চিত্তকে 
উদ্বোধিত করছে মহনায় ভাবে, রসে ও আনন্দে । কবি বলেছেন 
আকাশ ভর সূর্য তার! বিশ্ব ভরা প্রাণ 
তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান, 
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান। 
নৈসগিক উপাদানের সঙ্গে কবির রোমার্টিক ও মিষ্টিক চেতনার সম্পর্ক 
নিবিড়। যাহা কবি-বিবক্ষার উপমেয় উপমান ইত্যাদি থেকে হুক 
অর্থফ্যোতনাকে পৃথক কর] যাবে নাঁ। সেজন্য যুর্ত ও বিষূর্ত রূপ-চিত্রণের মিশ্রণ, 
মানবের চেতনা উপলব্ধি ও ইন্দ্রিয-বেদিতার কথালেখ্য সংবৃত, সরল ও 
অনতিরেক বাকৃপ্রতিমায় দেখতে পাই । 
পাখি £ মেবের কোলে কোলে যায় রে চলে বকের পাতি 
ওর ঘর ছাড় মোর মনের কথা ষায় বুঝি ও গাঁথি গাখি (প্র ৬১) 
মেঘের কোলে কোলে বকের পংক্তি ঘর ছাড়। মনের কথার মালার সন্কে 
উৎপেক্ষায় হয়েছে অপামান্ত ছবি। ঠিক একই রকম চিরকল্প কবিতার 
বূপাবয়বে হয়েছে শক্ত সমর্থ ও প্রচণ্ড গতি-সম্পন্ন।_বিছ্যৎ বিশীর্ণশূন্যে ঝাঁকে 
ঝাঁকে উড়ে চলে ষায় উৎকন্ঠিত পাখি। 
নীড়ের উপমায় মূর্ত-বিমুর্তের ছবি গানের নটি ভাষ্ধ-শিল্লে বিধৃত ।-- 
পাখি, নীড়, দিনাস্ত £ 
পান্থ পাখির রিক্ত কুলায় বনর গোপন ডালে 
কান পেতে ওই তাকিয়ে আছে পাতার অস্তরাঁলে। 
বাসায় ফের। ভানার শব্দ নিঃশ্ষে সব হলো! শুধ 
সন্ধ্যা তারার জাগলে। মন্ত্র দিনের বিদায় কালে । (প্রে ১৯৬) 
"পান্থ, পথ, কান্না, তৃণ £ ছিন্ন বাধন পান্থর। ষায় ছায়ার পানে চলে 
কান্ন। তাদের রইল পড়ে শীর্ণ তৃণের কোলে। (প্র ১৬৮) 
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বড়৪৮, প্রলয় £ 
ঝড়ের প্রতীকী ও তাত্বিক ভাবাহ্্ষঙ্গ রবীন্দ্রনাথের একাস্তই নিজন্ব ও 
গুরুত্বপূর্ণ কৌশল । এর ব্যাপক দৃষ্টান্ত তার কবিতা ও গানে রয়েছে। 
ঝঞ্চন মণ্তীর বাজায় ঝঞ্ধা রুদ্র আনন্দে (প্র ১২২) 
আকাশ কোণে সর্বনেশে ক্ষণে ক্ষণে উঠছে হেসে 
প্রলয় আমার কেশে বেশে করছে মাতামাতি (পৃ ২৫) 
ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো আমার মুখের গুচলখানি (গ্রে ৩২৩) 
আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরাণসখ' বন্ধু হে আমার (প্র ৯৫) 
মাটি: হেথ। মন্দ মধুর কানাকানি জলেস্থলে শ্যামল মাটিল্ ধরাতলে (বি ৭৭) 
ফুল £ প্রত্যহ সেই ফুল শিরিষ প্রশ্ন শুধায় আমায় দেখি,_এসেছে কি? (বি ৮১) 
ডাল: ডালগুলি তার রইবে শ্রবণ পেতে অলখ জনের চরণ শব্দে মেতে 
(বি৮১) 
দ্বিগন্ত : নীলদিগস্তে ওই ফুলের আগুন লাগলো, বসন্তের সৌরভের শিখা জাগল। 
গগন, গান, স্বৃতি £ 
আজ পাষাণ দুয়ার দিয়েছি টুটিয়, কতদ্দিন পরে এসেছ ছুটিয়া, 
নীল গগনের হারানো স্মরণ গানেতে সমূজ্জল (বি ৮২) 
কোন্‌ রমনী £ ইন্দ্র পুরীর কোন রমনী বাসর প্রদ্দীপ জালে (প্র ৯৪) 
ব্যথার রঙ্‌ £ ধেয়ানের বর্ণ-ছটায় ব্যথার রঙে মনকে সে রয় রঙিতে (ৰি ৮৩) 
মিশ্র সংবেদন £ আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায় 
মনের কথার কুসহ্ছম কোরক খোজে; 
সেথায় কখন অগম গোপন গহন মায়ায় 
পথ হারাইল ও ষে। 
আমার হয়ে ষে কথা লুকানো তার আভাষণ 
ফেলে কতু ছায়া তোমার হর্দয় তলে, 
দুয়ারে একেছি রক্তরেখায় পদ্ম আসন 
সে তোমারে কিছু বলে। (প্রে ৪৮) 
আমাদের নির্ধারিত চতুর্থ পর্যায়ের চিত্রকল্প ( মিশ্র চিজ্জরকল্প) বক্ষ্যমান এই' 
বিষয়গুলোতে বিপুলভাবে উদ্দা্গত হলো । সেজন্ত নতুন ক'রে আর দৃষ্টান্ত 
তুলে দেবার দরকার নেই। এমন অনেক গান আছে, যার প্রতিটি পংক্তিতে 
কিংবা সব পংক্তি নিয়ে সমগ্র গানটি সম্পূর্ণ মিশ্র চিন্রকল্প হয়ে উঠেছে । এরকম 
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কয়েকটি গান কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, প্রাঙ্গনে ঘোর শিরিষ শাখায়, 
ধাবই আমি যাবই ওগো বাণিজ্যেতে, আমি শ্রাবণ আকাশে ওই, তোমর। 
হাসিয়। বহিয়! চলিয়] যাও, আমর] বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আজি পক্লিবালিকা 
অলকগুচ্ছ সাজালে।, মধু গন্ধে ভরা, পৃব সাগয়ের পার হতে প্রভৃতি প্রকৃতি, 
প্রেম ও বিচিত্র পর্যায়ের অনেক কাব্য-সংগীতে পূর্ণায়ত চিন্ররূপের প্রকাশ 
ঘটেছে। এত বিপুলসংখ্যক বাকৃ-্রতিমার প্রত্যেকটির পরিচয় দিতে গেলে 
ভিন্ন এক বিশাল পরিসরের পরিকয্পনা! করা দরকার। সে সঙ্কল্প মনে রেখে এই 
আলোচনাটির ছের্দ.টানতে চাই। 





নিদেশপঞ্জী 


( এক £ উপমালোক ) 
১-২। শ্তামাপদ চক্রবতাঁ- অলংকার চত্র্রিকা পৃঃ ১, ২ 
৩। শশিতৃষণ দাশগুপ্ত-__উপমা কালিদাসম্ত (১৩৬৩) পৃঃ ১ 
৪। রবীন্দ্রচনাবলী--১৩শ খণ্ড ( শতবাধিকী ) পৃঃ ৭৩৮ 
৫। রবীন্দ্রনাথ--দাহিত্যধ্ণ ঃ সাহিত্যের গথে পৃঃ ৭৬ 
৬1 700, 980161 10771 905669050595- ৬ 1858-1152251) ৬৪৮০7৪: 2 958101875 
4১0%0910)7 09106970875 ০1. 120 80০ 196. 
৭। শ্যামাপদ চক্রবতাঁ--অলংকার চক্জিকা_পৃং ৪৬-সাদৃশ্ঠমূলক অলংকারের প্রকারতেদ 
মানেই সাধারণী উপমার চিত্রভূমিকা ভেদ ।” 
৮-৯। শশিভৃষণ দ্রাশগুপ্ত_উপমা কালিদাসম্য__পৃঃ ২৬, পৃঃ ২৭ 
১*। €ুবোধচন্দ্র সেন_-বৰাণী ও বীণা ঃ গীতবিতান শতবাধিকী পৃঃ ১৮২ 
১১। রবীন্দ্রনাথ- সংগীতচিন্তা_পৃঃ ২*১। 
১২। প্রবোধচন্দ্র সেন_বাণী ও বীণাঃ গীতাবতান শতবাধিকী-_পৃঃ ১৮৩ 
১৩। রবীন্দ্রনাথ__পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরী £ সংগীতচিন্তা পৃঃ ২৭১ 
১৪। আআবারকত্রন্থি ৰলেন--“ড০108 10101) 0810) 61820809018 8106 63062161008 ৬118 
17760 00020011108, 2100 10199 16 507168015 000 93097191009 88 ৪1] 8৪ 6108 
0০৪৮৪,-709 2. 168 000810 820 70068111778, 989 48 পু 
১৫। শশিভৃষণ দাশগুপ্ত উপম! কালিদাসম্ত-পৃঃ ১ ভ্রষ্টব্য। অলঙ্কারের তুলনা-করণ হয় 
সাদৃশ্য-ব্যপ্লক, “এখানে সাদৃগ্ঠ বা সাধর্মের বিবিধ ও বিচিত্র প্রয়োগ, হয় অন্তর্থক, না 
হয় নঙউ-রূপে । বিরোধ বা বৈসাদৃস্থ ও সাদৃগ্ঠ বা সাধস্স্যেরই অপরষ্ধিক মাত্র।” 
১৬। রবীন্দ্রনাথ--সাহিতে]র ভাৎপর্য-_রৰীন্দ্র রচনাবলী £ ১৩শ থণ, পৃঃ ৭৩৯। 
১৭। গান ও সুর শব ছুটির রূপক উপমার্দি অলংকার বিষয়ে নানাভাবে পঞ্চম পরিচ্ছেষে 


ধবনি-_১১ ১৭৭, 


১৮। 
১৪। 


২*। 


( গীতাত্মক শব্দানুষঙ্গ ) আলোচিত হয়েছে । সেজন্ক এখানে শব্দ ছুটির প্রাসঙ্গিক 


আলোচন! করা হোল না। 

বুদ্ধদেব বন্থ-_সঙ্গ নিঃসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১৯৭, ১৯৮ 
স্ঠামাপদ চত্রবর্তণী-_-অলংকার চক্জিক। পৃঃ ১৩৬ ডরষ্টব্য। 
শশিভৃষণ দাশগুণ্ত__উপমা কালিদাসম্ত পৃঃ »৬ 


( ছুইঃ চিত্রকল্প ) 


১। 
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রবীন্্রনাথ- জীবন স্মৃতি ১ প্রভাতদঙ্গীত । 
জন্মদ্বিনে-__-৫ নং কবিতা । 
রবীন্দ্রনাথ- প্রাচীন সাহিত্য £ কাদন্বরী চিত্র দ্রষ্টৰা | 


রবীন্দ্রনাথ--সাহিত্যের তাৎপর্য ঃ সাহিত্য পৃষ্ঠা ৪। 

শ্ীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-__ ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস পৃঃ ১৯৭ 

দীপ্তি ব্রিপাঠী-_আধুনিক বাংল! কাৰা পরিচয় পৃঃ ৩৩, ১৯৪, ১৪৪, ৩৩--“"ইমেজারী 
আন্দোলনের গুরু পাউও ৰললেন মূর্ত চিত্রকল্প ব্যবহারে অপ্রয়োজনীয় শব্দ ব্যবহার 
চলবে না। ছন্দ ব্যবহার করতে হবে 10 65 59009009 ০0£ 10709109] [0107:586, 


006 10 6156 ৪600.91709 01 0066:01001009, (1725 1200100--4 786:০৪1989৮%) 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ -_ভারতকোব (তৃতীয় খণ্ড ) পৃঃ ৩৫৮ 
রবীন্দ্রনাধ-_সাহিত্য পৃঃ « 

শশিভৃষণ দাশগুপ্ত-_ডপমা কালিদাসম্ত পৃঃ ৭ 

স্থরেন্্রনাথ ধাশগুপ্ত-_কাবৰ্যৰিচার পৃঃ ১৯৭ 

শশিতুষণ দাশগুপ্ত_উপমা কালিঘাসত্ত পৃঃ ৭-৯ 

রবীন্দ্রনাথ__দাহিত্যের পথে পৃঃ ৪৯ 
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১৭৯ 


তালে তালে সাঁঝ সকালে রূপলাগরে ঢেউ লাগে, 

সা্। কালোর দ্বন্দে ষে ওই ছন্দে নানান রঙ. জাগে। 

এই তালে তোর গান বেঁধে নে, কাঙ্জা হাসির গান সেধে নে, 
ডাক দিল শোন মরণ-বাচন-নাচন সভার ডঙ্কাতে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
কাব্যছন্দ ও সুরের ছন্দের রসভঙ্গিম। 
কাপে ছন্দে ভালে। মন্দ তালে তালে 


রবীন্দ্রসংগীতের বাকৃ-প্রকরণের বিপুল বর্ণাঢ্য এশবর্ষের সঙ্গে অস্তলান অথচ 
গুরুতর ষে প্রত্যক্ষ উপাদানটি আযুক্ত, সে হলে কাব্য-ছন্দের ও সথরছন্দের 
তান, তাল ওলয়। এই উপাদানটি কবিতা ও গানকে গগ্ভ-রচনা থেকে 
পৃথকভাবে চিহ্নিত করে, ও গগ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দান করে ।১ গান ও কবিতা 
মাহষের চেতন। বিকাশের সঙ্গে সঞ্জাত। মানুষের রসবোধের সঙ্গে তীব্র 
সাংগীতিক চেতনা থেকে ছন্দোবন্ধ কবিতার হ্চনা ; সর্বাগ্রে গঞ্ের সৃষ্টি হয় 
নি। অথব1 এর পেছনে প্রচ্ছন্ন কোন কারণ সক্রিয় থেকে মানব-চেতনাকে 
নিয়ন্ত্রণ করেছিল? চরাচর হ্র্য চন্দ্র তারা হুষ্টি-বিলয়, জন্ম-মৃত্যু সমত্ত কিছু 
নিয়ম-নিয়স্ত্িত। নিয়মটাই ছন্দ, নিয়মের লীলাই হল নৃত্য । বিশ্বের অনুতে 
অনুতে সেই নৃত্যের ছায়। কাপছে যুগে যুগে কালে কালে স্থরে স্থরে তালে 
তালে; আর সেই নৃত্যের অমিতবিত্ত মানব চিত্তকে পূর্ণ ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। 
এই দার্শনিক তত্ব ও তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথের রচনার সর্বত্র পরিস্ফুট হয়েছে। 


নন্দিনী । আমার মধ্যে কি দেখছ ? 
নেপথ্যে । বিশ্বের বাশিতে নাচের ষে ছন্দ বাজে সেই ছন্দ। 
সেই ছন্দে বস্তর বিপুলভার হাক হয়ে ষায়। 


৯৮৩ 


সেই ছনে গ্রহ নক্ষত্রের দল ভিথারি নটবালকের মতো মেচে 
বেড়াচ্ছে । সেই নাচের ছন্দেই নন্দিনী, তুমি এমন 
সহজ হয়েছ, এমন স্থন্দর | (রক্তকরবী) 


ভাবময় মানব-সত্তার বিশাল মহিম] তাকে বিশ্বসত্তার সঙ্গে অচ্ছেগ্য করেছে, 
ক্ষুদ্র হয়েও সে বিরাট, শক্তিহীন হয়েও সে শক্তির আকর। নন্দিনী মানব- 
চেতনার প্রমুক্ত-প্রতীক, দেহে রূপে শক্তিতে ভাবে নিয়মছন্দিত মন্ু্যত্ব। 
কবিগুরু এভাবে বিশ্বছন্দ, বিশ্বনৃত্য, বিশ্বসংগীত তাৎপর্য গুলি মানব-চেতনার 
সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন । বিজ্ঞানসম্মত বিচারে দেখতে পাই, আমাদের 
শ্বাসপ্রশ্বাস-গ্রক্রিয়।, হৃৎস্পন্দন, দেহের রক্ত সঞ্চালন ইত্যাদির মধ্যেও এই 
নিয়ন্ত্রণ। নিয়মটাই জীবন ; নিয়মবন্ধ এই দেহ-জীবনের সঙে মনোময় জ্ঞানময় 
প্রাণময় সত্তাগুলিও ছন্দে ছন্দে নিয়মিত। মানুষের অলৌকিক আনন্দ কিংবা 
বেদনার ভাব একদিন মানুষের নিয়মিত চেতন। থেকে জন্ম নিয়েছিল ভাষার 
রূপ নিয়ে; আর সেই ভাষা জন্মের মুহূর্তেই নিল ছন্দোময় রূপ। অর্থময় 
ভাষাটা] তখনও সম্পূর্ণতা পায়নি । কবি বলছেন__ 


মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বন্ধ চারিধারে 
ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে । অবিরত রাব্ধি দিন 
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ। 
পরিস্ফুট তত্ব তার সীমা দ্বেয় ভাবের চরণে, 
ধূলি ছাড়ি একেবারে উ্ধ্বমুখে অনন্ত গগনে 
উড়িতে সে নাহি পারে সংগীতের মতন হ্বাধীন 
মেলি দ্িয়৷ সপ্তস্থর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন। 
(ভাষা ও ছন্দ) 


পরিব্যাণ্ধ ভাব-অর্থ, পরিস্ফুট তত্ব ও হ্ৃদয়াবেগ ভাবছন্দ ও বাকৃছন্দের 
'সৌষ্বের উপর নির্ভর করে। “রসানুভূতির সঙ্গে ছন্দোবোধের একটি নিগৃঢ় 
সম্পর্ক আছে। মনের রসের উপলব্ধি হইলেই তাহার প্রকাশ হয় ছন্দঃ- 
স্পন্দনে ।”২ ছন্দের মধ্য দিয়েই সংগীত আযুক্ত হলো ভাষা ও ভাবের সঙ্গে, 
তখন থেকেই ভাষার সম্পূর্ণতা। এই ছন্দযুক্ত ছান্দশ ভাষায় অভিভূত হয়েছিল 
দেবদেষী অস্থরগণ | “ছাগ্যতে ইতি ছন্দঃ, | বাক্য ও অর্থের সীমাকে সম্প্রসারিত 
ক'রে অতিরিক্ত বস্ব এনে দিয়ে বাকৃ-অর্থের সম্পুর্ণত1-এনে দিয়েছে ছন্দ। 


১৮৯১ 


“মানবের জীর্ণবাক্যে মোর ছন্দ দিবে নবস্থর 
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে ষাবে কিছু দূর 
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান অশ্বরাজ সম 
উদ্দাম সুন্দরগতি 1” 
কবিগুরুর ছন্দ-চেতনাকে বিশিষ্ট তত্ববোধের সঙ্গে ভাবতে হয়। তার গানে 
সেই ছন্দ-চেতনার প্রয়োগ সাধারণ কাব্যনিম্িতি থেকে ভিন্ন হয়েছে কেন, তাও 
লক্ষ্য করা দরকার। রবীন্দ্রনাথ ছন্দকে সকলের আগে স্থুর বলেই গণ্য 
করেছেন। গানের ছন্দ, গানের স্থরই। অ-গীত গানের স্বরলিপি হয়ে কাজ 
ক'রে যায় ভাষার সবরের তান, লয় ও তাল। এই স্থরযুচ্ছ নাই কাব্যছন্দে বাকে 
বল! হয় মাত্রাম্পন্দন ও ঝৌোক। কারলাইল হর ও ছন্দংস্পন্দনেই কবিতার 
অর্থ ও সার্থকতা খুঁজেছেন।৩ এখানে কবিতার সংগীত বা স্থরকে শব-ধ্বনির 
স্পনান ও ছন্দঃস্পন্দনকে বুঝতে হবে। 
__“রিপশ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ছন্দ ও সংগীত, ধ্বনির এই উভয় প্রকাশকেই 
অবলীলাক্রমে যুগপৎ রূপস্ষ্টির কাজে লাগিয়েছেন।”৪ 
কাব্যছন্দ ও সংগীতের তান ও লয়ের প্রকৃতি সম্পর্কে তার কর্েন্ত্িয় কত 
ষে সুত্র সচেতন ছিল তার বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধগুলে। পড়লে তা জানা ষায়। 
আবার তাল ও তানের চরমতম বোধ ও তাদ্দের প্রতি নিষ্ঠা থাক সত্বেও কবি 
গতান্থগতিক বন্ধনকে অস্বীকার ক'রে কাব্যে ও গানে ম্বভাব-গতি ও দ্থাচ্ছন্দ্য 
মুক্তির ঘোষণা করেন। তার উক্তি হলো __ “কবিতায় ফেটা ছন্দ, সংগীতে 
সেইটাই লয়। এই লয় জিনিষটি সুষ্টি ব্যাপিয়া আছে, আকাশের তার! হইতে 
পতঙ্গের পাখ। পর্যস্ত সমস্তই ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্বংসার এমন করিয়। 
চলিতেছে অথচ ভাঙ্গিয়৷ পড়িতেছে না। অতএব কাব্যেই কি গানেই কি এই 
লয়কে ব্দি মানি, তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন 
নাই।১,৫ 
বৈদিক সামিকযুগে গান ও আবৃত্তির ছন্দতাল একই প্যাটার্ণে চলতে]। 
তবে কাব্যছন্দের চেয়ে গানের তালের ব্যাপকতা ছিল। মার্গতালের দীর্ঘমাত্রিক 
চাচপুট, চচ্চৎপুট ইত্যাদি তাল গানের লয়ের পরিধিকে বাড়িয়ে দিত। মার্গ- 
সংগীতের পর দেশী-সংগীতের উদ্ভব হয়। এতে কাব্যগুণ বেশী হওয়ায় তার 
ভাষার অবয়ব অনুযায়ী ছন্দ নির্দিষ্ট হয়। “ত্রয়োদশ শতক পর্যস্ত কাব্যের ষে 
সমস্ত ছন্দ গানে প্রযুক্ত হত তার মধ্যে গ্রধান কয়েকটি হলো_আর্ধা, হয়লীল, 
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দিপদী, ক্রৌঞ্চপদা, গাথা, দ্িপথ, কলহুংস, তোটক, বৃত্ত, দত্তক, চচ্চরী, 
পজ ঝটিক1 এবং মঙ্গজল। বলাবাহুল্য, এছাড়। বহুছন্দের প্রয়োগ-ও স্বীরুত 
হতে| | বিংশশতাবীতে রবীন্দ্রনাথ এই হ্বীকৃত পদ্ধতিকেই আবার প্রয্োগ 
করলেন এবং সেই চিস্তাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করলেন।”৬ কবি কালিদাস রায় 
গীত্যার্ধাছন্দে গীতগোবিন্দের একটি গীত উল্লেখ করেছেন : 
চন্দন চচ্চিত। নীলকলেবর। গীতবসন বন। মালী 
কিবা কেলিচঞ্চল। মনিকুগুল ছুলে। হুসিত গণ্ডে বিভা | ঢালি 

তৎকালে গীত-শাস্ত্রজ্ত কবিগণ কাব্যের ছন্দকে স্বরছন্দ বা তাল হিসেবে 
গ্রয়োগ করতেন। আবার দণ্ডক, তোটক বা পঞ্চচামর ছন্দের প্যাটার্নে গানও 
করতেন গীত-কুশলীর1। দক্ষিণ ভারতের গীতপদ্ধতিতে কাব্যছন্দ আজও 
গ্রচলিত। সংস্কৃত ও প্রারুতের এই ছন্দ-বৈচিত্র্যের সন্তাবনা বাংল! বা 
হিন্দিতে প্রয়োগ করার অবকাশ হয়নি । “বহুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ আমাদের 
স্থপ্রাচীন ছন্দচিস্তাকে আবার স্বকীয় পরিবল্পনায় সর্সমক্ষে মেলে ধরলেন ।”৭ 
কবির একটি গান--“কাপিছে দেহলত] থর থর” এগারে। মাঞ্জ। হিসেবে, কিংবা 
তোটক ছন্দে “মধু গন্ধে ভর! মৃদু লিগ্ধ ছাঁয় নীপকুগ্ততলে” গুভৃতি গানগুলোতে 
এই প্রাচীন রীতির ছন্দের প্রয়োগ দেখতে পাই। 

এখন দেখতে হবে কবিতার বাকৃছন্দ ও গানের লয় মানুষের ভাব ও 
কর্নার কতখানি আবশ্তিক উপাদান, অথব] তাদের নিজস্ব এক ন্বতন্্র শক্তির 
মূল্য আছে। আমরা জানি যে কবিতার অর্থ না বুঝলেও “4096 1৪০0167 
09905 8100 70211529) 016 19110. 1709101) 01 006 18178010 100৬2170010? 
আমাদের উৎসাহিত করে) যেমন করে সোনেট। বা সিম্ফনি ০ 200০5 
0106 7081019] 530866100100 01 05105156€ 06181701901”. ছন্দের গুরুত্ব 
সম্পর্কে এ কথাগুলে। ব'লে হাডসন যে সংজ্ঞাটি নির্দেশ করেছেন তা হ'লো-_ 
£00662 19 & 7০6] 210 1) 009 210006101)911580101) 0: €1)015100 
2770 01796 0106 81005 110661109] 1010075 11) ড/1)101) €1)6 00690120056 
17900798115 2100 20910101120915 21001000165 1015 1622111)6, 816 ৪190) 
0£ 211 709551016 £6010055 01021000950 000610000 6০16 006 1680618 
65611775002. 55101920106010 15500189১১৯ ৃ 

রবীন্রসংগীতে শব্দ-মিল, বিষম-্প-প্রয়োগ, বিশেষণ, , লগ্ন-শববন্ধ 
( ০ড্রা)0৪ ০0০81 ), উপমা, চিত্রকল্প প্রভৃতি রচন1-নিমিতি ছন্দঃস্পন্দনের ঘার] 
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নিয়স্ত্রিত । কিশোর কাল থেকে রবীন্দ্রনাথ গীতগোবিন্দের শবব-ধ্বনি ছন্দংস্পন্দন 
ইত্যাদির দ্বার প্রভাবিত হয়েছিলেন । টড [২০011513০615০65 গ্রন্থে তিনি 
ব্লছেন--ণ ০27 006 0611 110৬ 001) 1 169.0 01080 0165-0300108) 
08০ 509)0150 06 10০ 0105 200 0195 1116 016 00০ 10206 111120 0 
10011)0 10) 010500195 0৫6 ্ক0100010] 0981005১ 10101) 1001921100 1006 
€9 ০০05 ০0৫ 000০ ড1)016 01 01০ 0০901 101 [0 0৮41 0152.) 
শব্দধ্বনি, সথরস্পন্দন, ম্বর ও যুক্ত বর্ণের ধ্বনি সহযোগে কাব্যরস-সিদ্ধির ষে 
প্রকরণ-কৌশল কবিগুরু নানা স্থান থেকে আহরণ করেছেন, তাঁর কবিতা ও 
গানে তারই প্রয়োগ দেখি। তীর গগ্যে কোথাও কোথাও গীতিকাব্যের লক্ষণ 
প্রকাশ পায়নি এমন নয়, লিপিকাকে গানে ব্ূপ দেবার সম্ভাবনা তিনি 
দ্বেখেছিলেন।৯০ পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদ গুলোতে রবীন্দ্রপংগীতের বাকৃবিত্ৃত্তি ও 
ছন্দ-নির্যাণের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছি। সহজ স্বত:স্ফর্ত তাল ও শব্দ-ধ্বনিতে 
তার ছন্দের পরিচয় আছে। যেমন : 
হাতের ধরা, ধরতে গেলে । সকল ভাবনা ডুবানো ধারায়, করিব স্ান। 
ক্লান্ত তড়িত বধূ, তত্দ্রাগতা | বাইরে দূরে, যায় রে উড়ে, হায়রে হায়। 
রাতের বাঁয়, কোন মায়ায়, আনিল হায়, বন ছায়ায়, ভোর বেলায় 
(প্র ১৪+); সর্বত্র ধবনি-মিলের ও ছন্দের মূছ্ছনা। আরও দৃষ্টাস্ত : 
ছুঃখের যজ্ঞ অনল-জ্জলনে জন্মে ষে প্রেম, মাধবী বনের মধু গন্ধে 
মোদ্দিত মোহিত মন্থর বেলায়, বাসনার রঙে লহরে লহরে রঙিন 
হলো, আধো ঘুমের প্রান্ত-ছোয়া বকুল মালার গন্ধ, বর্ষণ হ্্য 
ভর! ধরণীর বিরহ বিশংকিত করুণ কথা, ইত্যার্দি। 
শব্দ ও বাক্যে মিলের ধ্বনি, ছন্দঃস্পন্দন ও সবরের লয় এখানে সক্রিয় । 
গগ্যে এ-গুণ থাকা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছন্দ-লয়ের যে সাফলা, 
তার সংগীতে তা অধিক সাফলো প্রযুক্ত হয়েছে । ছন্দ-তন্ময় কবি স্থরের লয় 
ও তান দিয়ে তার কবিতা ও গানের শবের মালা 'গাথছিলেন। সেই স্পন্দন 
থেকে শব পৃথক কর। অকল্পনীয় ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে এক মনীষীর মূল্যবান 
উক্তিটি উদ্ধার করতে পারি: *নু০০/ [00101) 61) 100৮৮০7 0£ 10০60:% 
062005 01901) 6106 10106 11020010105 0111) 501) 21016 002.% 102 
ঢ0:০৮০৭ 705 6811176 0০ 00250 010০ 708.558£95 ০06 1৬1110010 2150 


91081599928) ৪00 [061০] 0000106 01০00 1060 79:0956) 1৬510, 018০ 
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8০৪3 209931016 ৮৪1:18,61017 0? 00০ ০1:05 02628361555. [102 
86062006 ০০] ০2 11706 £500610106 50 ৫6৮/-1:009, 10101) 
8019681: 16৮/915 2100. 1922115 010 0106 81855, 000 1101 11060 ৮206] 118 
19০ 17210) 0155 25521706270 012 21910061705 16102811305 006 01০ 
£8০০)১ 065 57081010165 2150 006 0100) 215 £01367;  (810285 
2+1017050109815--1,5000065 01 70৪6১ 0 [11).১১ 

কথাটি অনুসরণ ক'রে বলা ষায়, রবীন্্রসংগীতের বাণীবন্ধে প্রধানত: 
সরল শ্বচ্ছ দীণ্টি, ভাব ও অন্ভবের মহিম1 এবং সুন্দর অবয়ব চোখে পড়লেও 
তার সঙ্গে লয় ও তানের ছন্দ এমনভাবে আশ্লিষ্ট ষে, সকল ইন্দ্রিয়ে তার 
কতখানি প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ত1 কখনো আর আলাদা করে দেখার অবসর 
থাকে না; কিংব। সেট] বিশ্লেষণের জ্ঞান থাকে না। কাজেই রবীন্দ্র-সংগীতের 
ছন্দ-বিশ্লেষণ ব্যাপারটি তার সামগ্রিক রচনা-নির্মাণ ব্যাপার থেকে আলাদ। 
করা সহজ নয় বলে মনে করি। তার সমস্ত কাব্য-প্রতীতির সাংলগ্রিক 
ব্যাপার, এই অসামান্য ছন্দ-বোধ, যার প্রভাব প্রাচ্য ছা'ড়য়ে পাশ্চাত্যে গিয়েও 
ঠেকেছিল। র্রবীন্দ্রভক্ত এজর! পাউও, ইয়েট্স্‌ প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের 
ক্ষন ছন্দ:স্পন্দন ও স্থরস্পন্দন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। পাউগ্ড রবীন্দ্রনাথের 
কাছে ছন্দের তত্ব বোঝার চেষ্টাও করেছিলেন । এ প্রসঙে কবি অমিয় 
চক্রবর্তী একটি সাক্ষাৎকার-কথোপকথনকে তার ৰইতে প্রকাশ করেছেন। 
পাউণ্ড বলেন-_“লিরিক অর্থাৎ লঘুচারী অথচ রূপে ভর, ভাবের ভাক্কর্ষে ভর 
গীতিকাব্য, বাছাষসত্রের সংগত বাদদেও আদিম সংগীত-ভাবাশ্রয়ী যার ছন্দ, যার 
মধ্যে বেদনা অক্ষরের অন্তধ্বনিতে পদান্তে পূর্ণ হয়ে উঠে একটি বিশিষ্ট 
অনুভূতির মগুলী স্থ্টি করে, এবং তার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট দৃশ্ট ও পরিবেশকে 
ভাবের উজ্জ্বলতায় অব্যবহিত দেখা যায়, সেই সর্বাতীত কারুশ্ত্ির শ্রষ্টা জগৎ 
শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ |” তিমি আরও বলেন--“গীতিকাব্য ষে কোথায় পৌছতে 
পারে তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের রচনা, তার তুলন1 নাই, স্থুর বাদ দিয়েও 
ছন্দে মিলের ধ্বনি-গ্রতিধ্বনিতে গঠনের সৌকর্ষে এবং ভাষার ভাবে ইঙ্গিতে 
রবীন্দ্রনাথ গীতি কবিতার সম্রাট শিল্পী ।”১২ 

[ একদ। এই রবীন্দ্রভক্তর1 রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারপ্রাণ্থির কিছুকাল 
পরে সংকীর্ণ মনন্তাত্বিক কারণে রবীন্দ্র-অখ্যাতিতে কোমর বেঁধে লেগেছিলেন, 
কিন্ত তাতে রবীন্দ্রপ্রতিভা ও রবীন্দ্র-স্যই সাহিত্য, কাব্য ইত্যাদি ও তার্দের 
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ভাষা-নিমিতির মহিমা মান হয়ে যায়নি। দেশে বিদেশে রবীন্দ্রকাব্ায ও 
সংগীতের বথার্থ মূল্যায়ণ হয়েছে, আজও হচ্ছে । এখানে এ প্রসঙ্গের প্রয়োজন 
নেই। ] 


শ্বাস-গ্রশ্বাসের মাধ্যমে শব্দের উচ্চারণ ও আবৃত্তির সময় মৌলিক শ্বরাস্ত, 
যৌগিক ন্বরাস্ত ও হলস্ত অক্ষরের প্রতিটির কাল-পরিমাণ বা প্যাটার্ন১৬ ধরতে 
হয়। বাংল! ভাষার দিলেব্ল্‌ প্যাটানে'র সমস্যা নেই, মুক্ত ও যুক্তত্বরের 
পরিপ্রেক্ষিতে অক্ষর, মাত্রা, ধ্বনি ও ঝৌঁকের তারতম্য আছে, এই লক্ষণের জন্ 
ছন্দের তিনটি রীতি গড়ে উঠেছে। ছন্দের ভিন রুঈতিতেই ধ্বনি ও মাত্রা 
ভিত্তিক দল-ম্পন্দন (9511815 [1)501)10) ) এবং পর্বস্পন্দন (০০06 
২1) 0000 ) হলো কবিতার প্রাণ । “776 7156 2170. 00০ 70056 01003 
7০001391105 ৮/1)101) ০৬] 0106 170610525 1) 00960 15 105 1006006-- 
617০ 10811601170] 01 0696 01 0186 50৫1)0 01 105 ভ079 3 01 
01015 526105 [0 1906 16010700956 01501700015 20810 0010 81] 001১1 
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দল ও পর্ব, পর্বাস্ত বা চরণে মিল ও অন্ধুপ্রাস এবং ছন্দংস্পন্দনের কারুকর্ম 
রবীন্দ্রনাথ অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে নিষ্পন্ন করেছেন। তবে কবিতা! বা গানের 
কারুসৌন্দর্য তার ভাবসৌন্দর্কে কখনো অতিক্রম করে যায় নি।১৫ সুক্ষ 
শ্রুতি-চেতন কবি তার গানের ছন্দ ও মিলের যে করণ-কৌশল দেখিয়েছেন 
তাতে তার ছুটে! উজ্জল সত্তার প্রভাব ছিল। প্রথমত: তিনি শ্রেষ্ঠ কৰি 
প্রতিভার অধিকারী ; দ্বিতীয়তঃ তিনি স্ুরজ্ঞ, গায়ক, স্ুরশ্রষ্টা ও গীত রচয়িতা । 
সেজন্য কাব্য-ছন্দের আদর্শ ও স্থর-শিল্পের লক্ষণ ছুটো! মিশে গিয়ে তার কাব্য- 
সংগীত রচিত। আবার এই ছন্দ বা প্যাটানকেই কবি ষথাসর্বন্ব বলেন নি। 
সব কিছুর মূলে আছে রস। তিনি বলেন_-“ছন্দটাই বে একাস্তিকভাবে 
কাব্য তা নয়। কাব্যের যূল কথাটা আছে রসে। ছম্দট এ রসের পরিচন্ 
দেয় আহ্ুষঙ্গিক হয়ে ।”১৬ 
সংগীতের ছার্দশ শ্রুতির অনুসরণে শ্বর-স্থানের নির্দেশ কর! হয়েছে প্রাচীন 
মতে, পরবর্তকালে শ্রুতি সংখ্যার পরিবর্তন করেন মনীধষিগণ। ““গরকৃতপক্ষে 
সংগীত ম্বরের কম্পনের ( ৬158000 0£ ৪০70 ) অথব। বর্ণের কম্পন 
খ্যারই (20206 0£ ০9190] 54005561012 ) সমগ্র মাত্র। বৈজ্ঞানিক বা! 
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মনোবৈজ্ঞানিকরাঁঞ বর্ণকম্পন স্বীকার করেছেন।৮”১৭ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 
পণ্ডিতের। প্রতি সেকেণ্ডে স্বরের শব্ব-তরঙ্গ সংখ্যায় হিসেব করেছেন ; এই 
পরিমাপ-পদ্ধতি গানের প্রয়োগে কতটা উপষোগী, ভারতীয় সুক্্-চেতন 
মনীষিগণ সেকথা ভাবতে পেরেছেন। বে একথা স্বীকার্য ঘে, এই শব্ধ- 
তরঙ্গের বিস্তারে ও ছন্দে গ্রাচ্য রাগরাগিণীর একট] কাঠামে। বা মেল গড়ে 
উঠেছে। স্থরের সীমাতিশায়ী প্রমুক্ত বিহারলীলা। তখনই সার্থক হয়েছে, 
ঘখনই সে ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্র তালের সীমায় এসে ধর পড়লে! | নিয়মট। বন্ধন 
নয়, নিয়মটাই শাস্তি, গতি ও মুক্তি। কবিতায় এত ক্স শব-ধ্বনির 
বিস্তারলীল! নেই, তবে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাকৃষন্ত্র একট] নিয়ম স্বীকার 
করে নেয়, নইলে কানের কাছে তার ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ চিত হবে। এই নিয়মের 
নাম হলো দল বা মাত্রাম্পন্দন, পর্বম্পন্দন, ধ্বনিমিল, সান্তমিল ইত্যাদি। 

ভারতীয় সংগীতশান্ত্রীর। সকল প্রকার গানে তালের অপরিহার্ষতা বিষয়ে 
বক্তব্য পেশ করেছেন। নৃত্য-গীত-বাছ্যের ক্রিয়াকালের পরিমাপ রক্ষা ন৷ 
করলে কোন রগ্কতা ও ব্যঞ্জনা হৃষ্টি হবে না। সেজন্ই তালের গুরুত্ব। 
ভরতাচার্ধ তার নাট্যশাস্ত্রে লেছেন--“কালেন নর্তনে| গানে! বাদনে। ক্রিয়ানং 
মানঃ তালঃ।” এই জৌর্যজ্রিক সংগীতে ক্রিয়া বা তালের সক্ষম শৈলী ও জঙ্টিল 
বিন্তাস থেকে তালের দ্বশপ্রাণের কথা বলা হয়েছে । শাঙ্গদেবের সংগীত- 
রত্বাকর গ্রন্থে এই দশপ্রাণের ব্যাখ্যা আছে। তালের দশপ্রাণ হলে!_ 
কাল, মার্গ, ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা, লয়, ষতি, প্রস্তার। শাস্ত্রীয় ও 
প্রাচীন লোকায়ত সংগীতরীতি সম্পর্কে অনেক গুরুতর বিশ্লেষণ করেছেন 
প্রাচীন সংগীতবিশেষজ্ঞ ও কলাবস্তগণ। সংগীতের মৌলবৈশিষ্ট্য ও রাগরূপের 
প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণে এইসব বিদগ্ধ মনীষীদের প্রচেষ্টা ও অবদান চিরস্থায়ী 
হয়েছে । যাইহোক, কয়েক শতাব্দীর ভারতীয় সংগীত-এতিহোর সঙ্গে সন্ধে 
তাল পদ্ধতি ও লয়কারীর নিবিড় গুরুত্ব ও প্রভাব একালেও সর্বন্বীরুতি পাচ্ছে। 
গানের চিরকালীন ইতিহাসে তালের উপষোগিতার কথাটি কবিতার ছন্দ প্রসঙ্গে 
আলোচিতব্য হয়ে পড়ে এইজন্য ষে, তাল ও ছন্দোবোধ মান্ষের ত্বভাবগত। 
এবং গানের তাল ও কবিতার ছন্দ__ছুটির চরিত্র প্রায় এক। ্‌ 

গানের নিয়ন্ত্রণে আছে সম্, ঠেকা, স্থর-ফাক, মীড়, গমক, লয়, গৃতি, 
ইত্যার্দি। গানের স্থুরে তাল যেমন কাজ করে, কবিতার ছন্দেও স্পন্দন,, 
ঝৌঁক, বল্‌, লয়, ধ্বনি ইত্যার্দিও তেমনই | 1০, ৪০০106 ০ 1666] 00. 
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6106 01000106006 8151) 65 50:55) 800 01001) 6০0০61১6৮১৮ ঝৌক 
ও সম্স্থান (50555 &. 161১) গানে ও কবিতায় প্রায় একই পদ্ধতিতে 
প্রযুক্ত হয়। 

গানে ও কবিতায় তাল ও ছন্দের নিয়ম-শাসন, গঠন, গতি, উপযোগিতা, 
রস ও রগ্তকত! স্য্টিতে প্রধান দায়িত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে কালে কালে কত চিন্তন 
ও বিশ্লেষণ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রকৃতপক্ষে মনস্তাত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে 

কবিতার ছন্দ ও গানের তাল প্রসঙ্গে এখনও রয়ে গেছে অনেক জিজ্ঞাস! 
ইংরেজী ভাষায় প্রতিটি শব্দের ঝৌক বা ৪০০৯০ আছে, যার জন্য' ইংরেজী 
ছন্দ স্বতঃক্ফূর্ত। একথ1 মনে ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেন_-“কিন্তু বাংল। শব্দগুলি 
বড় শান্ত শিষ্ট, তারা ধ্বনিকে আঘাত ক'রে তরঙ্গিত ক'রে তোলে না।”১৯ 
বাংল কাব্যসংগীতে শব্দের এই ছন্দ-তরঙ্গের ঘাটতি নিয়ে কোন সমস্যা নেই। 
কবিতায় ছন্দের তান-পুরণে অভাব থেকে ষেতেও পারে, অক্ষরের তান দিয়ে 
তার পরিপূরণ কর ঘায়, ঝোঁকের ও লয়ের সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাস প্রলঘিত করে 
সে স্থানটি পূরণ হয়। গানের কথার বেশি-কষ বিষয়ে কোন সমস্যা! নেই। 
স্থর দিয়ে কথার সমন্ত গরমিল ঠিকঠাক করে নেওয়] ধায় । ধ্বনিকে বিলঘ্বিত 
ক'রে বা শ্বাসের প্রন্বনকে টেনে নিয়ে কবিতার পদ্দবদ্ধে পর্বের ফাক পূরণের 
উদাহরণ দ্বিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । তিন মাত্রার পর্বস্পন্দনের অভাব-প্রণের 
ব্যাপারটিকে কৰি প্রাকৃত ছন্দের ছন্দোনৃত্য বলেন। আমার মনে হয়, কবি 
হবরের দাবী মেনেছেন অক্ষর-মাত্রায় ফাক বা অভাব পূরণের ব্যাপারে । 

ছন্দ:স্পন্দনের সঙ্গে সংগীতের তান সম্পৃক্ত । কবি উদ্দাহরণ দিয়েছেন :-- 
আমি | যদি_ | জন্ম--| নিতেম | 
কালি_- | দাসের | কালে_ | 
গতাঙ্ছগতিকভাবে একে চার মাত্রায় ভাগ করা ষেতো!। কিন্তু কবিভিন্ন 
রূপে কেন নিলেন, তার যুক্তি দিয়েছেন_-“তুমি ষে প্রাকৃত ছন্দকে চার চার 
সিলেব.ল্‌-এ ভাগ কর, সেট! ঠিক বলে আমার মনে হয় না। আমি বলি 
এ*ছদে। তিন মাত্রার ভাগটাই যূলকথা। এছন্দে আমি গান রচনা করেছি, 
তার সবগুলোতেই দাদ্রা তাল, সব সময়েই তিন মাত্রার ভাগ হয় ।,,১৯(ক) 

এবারে পূর্ববর্তী সমস্ত আলোচন। ও মন্তব্য ইত্যার্দি থেকে রবীন্রসংগীতের 
ছন্দ সম্পর্কে সাধারণ ধারণ ব্যক্ত করা যাচ্ছে; এবং তার্দের বৈশিশষ্ট্যগুলি কি 

-রকম প্রতিভাত হচ্ছে, তার সাধারণ স্ত্রগুলে। নিয়রূপ বিবুত কর] গেল। 


১৮৮ 


প্রথমতঃ 


দ্বিতীয়তঃ 


তৃতীয়তঃ 


চতুর্থতঃ 


ছন্দ কথাটি রবীন্দ্রসাহিত্যে শাস্ত্রীয় সংগীতের তত্ব ও দার্শনিক 
তাৎপর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ষাকে 
বিশ্বছন্দ বলেছেন, হ্ছষ্টি স্থিতির মর্মকেন্দ্রে ষে'নিয়ম-নিয়ন্ত্রণ, 
তাকে রোমান্টিক কবিপ্রত্যয়ের সঙ্গে মিলিয়ে ভাবা দরকার । 
মানব-মনে তার তত্ব কিভাবে প্রকাশ পায়, ভাব প্রবাহকে 
কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেই ভাব-ভাষার আক্ষরিক শক্তি 
নাদ-ক্রন্মরূপে কিভাবে ছন্দিত, দার্শনিক ও মনম্তাত্বিকগণ তার 
ব্যাখ্যা করতে পারবেন । রবীন্দ্রকাব্যের বিশাল ভাবের স্থযম। 
ও'রসম্ফৃতির বেগকে ছন্দ নিয়ন্ত্রিত ক'রে শ্রোতা ও পাঠককে 
উদ্দীপিত করে স্থনিশ্চিতভাবে। 

ছন্দ শব্ধধ্বনির বিভিন্ন বূপাবয়বে প্রতিফলিত; শবে ও 
মিলে ( চ২)505০ ), পর্বে ও চরণে সাস্তমিলে, অন্ুপ্রাসে ছন্দের 
স্বাভাবিক প্রেরণা আছে। রবীন্দ্রসংগীতের মিল প্রভৃতি 
অধ্যায়ে ব্বত:স্ফুর্ত ছন্দবেগের পরিচয় নিতে চেষ্টা করেছি। 
কবিতার দলস্পন্দন হিসেবে ছন্দের বৈয়াকরণিক প্রয়োগ 
রবীন্দ্রসংগীতে তার কবিতা অপেক্ষা অধিক বৈচিত্র্যে নিম্পন্ন ও 
সার্থকতাপ্রাপ্ত।২০ গানের ছন্দ লিখতে গিয়ে রবীন্জ্রনাথ 
কবিতার ছন্দকেই স্মরণ করেছেন। তিনি বলেন-_-“অনেক 
দিন হইতেই কবিতা লিখিতেছি,.*"ছন্দের তত্ব কিছু কিছু 
বুবি। সেই ছন্দের বোধ লইয়া *-.গান লিখিতে বদিলাম।২১ 
এজন্য রবীন্দ্রনাথের প্ররুত কাব্যসংগীতে ছন্দ-পতন-দৌষ নেই 
কোথাও কোথাও সামান্য ব্যতিক্রম আছে মাত্র । 

গানের তাল, স্থরের লয় ঘে নিয়ন্ত্রণ-ক্রমে নিয়মিত, কবিতার 
ছন্দেও ঠিক সেই নিয়ম। রবীন্দ্রসংগীতে কবিতার ছন্দের 
প্যাটার্ন ও স্থরের তালের চলন ও স্পন্দন পরস্পরকে 
সহযোগিতা ক'রে হ্থন্দর হয়েছে । কবির মত--“ছন্দ ষে 
নিয়মে কবিতায় চলে, তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে ।” 
“কবিতায় ফেটা ছন্দ সংগীতে সেইটাই লয়। কাব্যেই কি 
গানেই কি এই লয়কে দ্দি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ 
ঘটলেও ভয় করবার প্রয়োজন নেই ।*২২ 


১৮৪ 


পঞ্চমতঃ 


স্থুরের লয় ও তালের বৈচিত্র্য নেই ষে সব গানে, তাদের ঢালা- 
সুরের গান বল৷ হয়েছে । এরকম অনেক গানে কাব্য-ছন্দরীতি 
কবি গ্রহণ করেন নি। বাকৃরূপে ছন্দঃম্পন্দন ন। এনে শাস্বীয় 
হর-ৰিস্তার-নির্ভর গানের মতো! সাধারণভাবে বাণীর কাঠামে' 
রচন। করেছেন । এরকম অনেক গানের ৰাণীবন্ধ অসামান্য 
হয়ে উঠেছে । এসব গানকে ছন্দের বিচারে ক্রটি না বলে 
ছন্দহীন উদ্দেশ্যূলক রচন1 বলা উচিত। কবি অনেক সমন্ন 
স্থর-সম্পর্ক ছাড়া শুদ্ধ বাণীরূপের শল্য দিতেন না। প্রবাহিনী 
গ্রন্থের ভূষিকায় বলেছেন--“সবগুলিই গান, স্থরে বসানে। 
সেজন্য কোন কোন পদে ছন্দের বাধন নাই ।*২৩ গীতাঞ্জলি 
প্রসঙেও সেই কথ। বলেছেন__-“গীতাগ্লিতে এমন অনেক 
কবিতা আছে যার ছন্দোরক্ষার বরাত দেওয়া হয়েছে গানের 
স্থরের পরে ।”২৪ ওই মালতী লতা দোলে, আধার অন্বরে 
_গানগুলির প্রপঙ্গে তার অঙ্গরূপ উক্তি_- “এই গানগুলি 
কবিতা নয়, এগুলি গান। পাঠসভায় এদের স্থান নয়, 
গীতসভায় এদের আহ্বান, সঙ্গে সুর নাথাকলে এরা আলো- 
নেভ প্রর্দীপের মতো |”, 

রবীন্দ্রসংগীতে গগ্ঠরীতির ছন্দের চাল অনেক গানে আছে। 
মিলহীন, ছন্দস্পেন্দন -শৃন্ গগ্যানের গানের নমূনা বেশী দেখতে 
পাবো গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলোতে । নৃত্য-নাটেযর 
সংলাপ ও কথোপকথনে তিনি স্থরসংযোগ করেছেন। স্থরের 
সংলগ্ন হওয়ায় নিশ্চল বাণীদ্ধেহে চাঞ্চল্য এসেছে । কবির 
গীতি ও নৃত্যনাট্যে সংগীত ও আবৃত্তি সহ নাচের স্যপ্তিতে ছন্দো- 
মুক্তির পরীক্ষানিরীক্ষা লক্ষ্য করি। বাল্মীকিপ্রতিভা, 
চিত্রাঙ্দ1, পরিশোধ গ্রসঙ্গে কৰি গতানুগতিক কাব্যছন্দের 
সঙ্গে এদের ভিন্ন কৌশলের গুরুত্ব অন্গধাবন করতে বলেছেন। 
চিন্রাঙ। সম্পর্কে তার উক্তি--“এই জাতীয় রচনায় শ্বভাবতই 
সর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম করে থাকে, এই কারণে সুরের 
সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে যায়। কাব্য- 
আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচন] বিচার্য নয় ।” 


১৯০ . 


বববীন্্নাথ প্রারত বাংল। ও গ্রাম্য গানগুলোতে যে বেগবান চল্তি ভাষার 
থরছন্দ দেখেছিলেন, তাকেই তিনি নানাভাবে তাঁর কবিতায় ও গানে এনে 
বসিয়েছেন। প্রাকৃত বাংলার। শ্বরাঘাত প্রধান ছন্দ সম্পর্কে তার মৌজিক 
চিস্তাগুলে৷ বিশেষ গবেষণ। সাপেক্ষ । 

রৰীন্ত্রনাথের ছন্দচিস্তা সম্পর্কে উল্লিখিত এই সুত্রগুলি অনুধাবন করে একটা 
কথ। স্পষ্টীভূত হচ্ছে এই ষে, কবি তার কবিতায় বা গানে ছন্দঃস্পন্দনকে সবরের 
তালের সঙ্গে মিলয়ে দেখতেন। গীতবিতান খুললেই এই কথার প্রমাণ পাওয়। 
যাবে। কাব্যছন্দের প্যাটার্নে মাত্রা ও ধ্বনি হিদাব করলে তবলার ঠেকার 
সঙ্গেও [মলে যাচ্ছে । উদাহরণ নিয়ে আমরা এই প্রসঙ্গটি দেখবো । দাদরা, 
কাহারবা, তেওরা, ঝাঁপতাল ইত্যাদির মাত্রামাপ বিভিন্ন রবীন্দ্রসংগীতের 
প্বদ্ধের মাত্রামাপের সঙ্গে যথাক্রমে তিন, চার, সাত, পাচ হ'য়ে মিলে যাচ্ছে। 
এসব উদ্দাহরণসহ আলোচনা করেছি। কাঁব আঠার মাত্রার তাল তার গানে 
ব্যবহার করেছেন | তেরে। ও সতের মাত্রার তাল রবীন্দ্রসংগীতে নেই ।২৫ গানের 
তাল-বৈচিত্র্য কবিতায় অবিকল আনা যায় না। রবীন্দ্রসংগীতে কবিতার চরিত্র 
আছে, সেজন্য রবীন্রসংগীতের স্থুরে গুরুতর কালোয়াতীপুণ তানলয়ের কারবার 
নেই। সহজ চেতনায় স্থর ও ভাষণের সৌষ্টকে ছন্দ, তান যতটা স্বষ্ঠুভাবে 
রক্ষা পাওয়। উচিত, ততটা! আছে। সাধারণভাবে রৰীন্দ্রসংগীতের ছন্দ-স্থষম। 
হলো কাব্য-ছন্দের স্ৃষমা। এবং এই তান-স্থ্ষম। থাকার জন্য রবীন্দ্রসংগীতের 
বাণী ও তার সংলগ্ন স্থরের বেগ শ্রোতার কানের ভেতর দিয়ে মর্মে পৌছে দেয়। 
একথা ভেবেই রবীন্দ্রসংগীতের ছন্দোরীতি বিচার কর] উচিত। কার্যত: 
রবীন্ত্রসংগীতের ছন্দ-বিচারে আমি সেভাবেই নিম্নলিখিত চারটি প্রস্তাবের 
মাধ্যম অন্থসরণ করেছি। এই আলোচনায় প্রথাগত সংজ্ঞা-বিচার-পদ্ছতির 
অন্ন্থতি থাকলেও কাব্াছন্দ ও হরছন্দের সামগুস্য দেখাতে গিয়ে নিজস্ব 
চিন্তাভাবন! প্রয়োগ করেছি। ছন্দ সম্পর্কে বহু চিন্তা-মনন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
হুলেও বিতর্কও সমতালে বুদ্ধি পেয়েছে। এখানে বিতর্কস্থ্টির চেষ্টা নেই 
আমার। রবীন্দ্রসংগীতের ছন্দোবোধকে এই কয়েকটি বূুপকল্পে বোঝাতে গিয়ে 
রবীন্রসংগীতেরই অসামান্ততাকে ধরতে চেষ্ট1 করেছি মাত্র। প্রস্তাবনাগুলি £-- 

এক: কবিতার পর্বস্পন্দন ও মাত্রাযূল্য এবং গানের তানলয়ের মাত্রাযূল্য 
রবীন্দ্রসংগীতে একই প্যাটার্নে কতখানি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা চলে । 
কবিতার ছন্দের বাধুনি ও স্থরের তালের ছন্দ অবিকল সংলগ্ন হয়ে গেছে। 


১৯১ 


ছুই: বিভিন্ন প্রয়োগ-শৈলীতে ছন্দের রূপ ও বিচিত্র লয়-প্রকরণ আছে 
রবীন্দ্রসংগীতে। 

তিন: ম্বতগতরভাবে রবীন্দ্রসংগীতে কাব্য-ছন্দের অক্ষরবৃতত-মাত্রা বৃতত- 
স্বরবৃতত তিনরীতির প্রয়োগে সীমাহীন সাফল্য লক্ষ কর। যাবে । 

চার: প্রচলিত ছন্দের তিনরীতির বহিভূর্ত রবীন্রনাথের মৌলিক ছন্দ- 


চিন্তার বৈশিষ্ট্য ধর1 পড়েছে প্রাকৃত বাংল। ছনের প্রয়োগে । 
অত:পর এই প্রস্তাবনাগুলির ব্যাখ্যা ও আলোচনায় অগ্রসর হওয়া ষায়। 


দুই 


প্রথম প্রস্তাবন। £ 

বাকৃছন্দের মাত্রা-স্পন্দনে ও স্থরের তালের মাত্রায় অর্থাৎ গানে ও কবিতাক্ক 
সম-ছন্দের প্যাটার্ন বিষয়ে কিছু আলোচন] করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 
কবিতার ছন্দ ও গানের মাত্র। বা তাল একই বা অবিকল চেহারায় রূপাক্সিত 
হয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে । এভাবে কবিতার তিন, চার, পাঁচ, ছয়, 
সাত মাত্রার পর্বস্পন্দন এবং গানের দাদ্রা, কাহার্বা, ঝম্পক বা ঝাপতাল, 
তেওর1 তালের লয়-ঝৌক ইত্যাদির সাধর্ম্য বা মিল লক্ষ্য কর। যায়। 


তিন মান্রিক পবস্পন্দন ও স্থরের তাল : 

বাংলা তিন রীতির ছন্দে তিন মাত্রার পর্ব ত্বীরূত নয়। চার মাত্রার 
পর্বই হুত্বতম পুর্ণ পর্ব বা পর্বাঙ্গ। কবিতায় তিন মাত্রিক পর্ব না হলেও স্থরে 
ছয় মাত্রার দাদ! তালের লয়কে অর্ধলয় তিন মাত্রায় কর! যায়। কবিতার 
অবয়বে তিন-এর ছন্দ কি রকম? 

( কবিতায় ) বসন্‌ : তবায় | সন্‌ নাঃ সী হায় | চৎ ফা : গুণের | 

(গানে) তোমার । সঙ গে | বেঁধেছি | আমার | প্রা ** | **ন্‌| 

পড়বে |নামোর্|পায়ের|চিন্হ|এইবা|টে**| 


চার মাত্রার ছন্দ, লয় ( কবিতায় ও গানে) 


( মাত্রাবৃত্তে ) মনে পড়ে | ছুই জনে | জুই তুলে |বাল্যে 
নিরালায় | বন ছায় | গেঁথেছিঙ্ন | মাল্যে 


১৯২ 


(গানে) খনেক্‌্থ | নে*০* | শর্বরী | শিহরিয়। | উ*্ঠে* |হা**য়।|, 
খরবামু | বয় বেগে | চারিদিক | ছায় মেঘে | 


পঞ্চমাত্রিক পর্বস্পন্দন ও ঝম্পক বা ঝাঁপতাল 
পাঁচ মাত্রায় পর্স্পন্দন রবীন্দ্রনাথকে বেশি অনুপ্রাণিত করে। ৩+২ 
মাত্রা ভাগের পর্ব তার কবিতায় ও গানের ছন্দে বেশি দেখ! ষায়। 
ঘুমের £ দেশে | ভাঙিল : ঘুম | উঠিল : কল ম্বর) 
পঞ্চ : শরে | দ্গধ : করে | করেছ : একি | সন্না : সী |) 
যেমন £ আছ | তেমনি : এস | আরকো : রোনা | সাজ) ইত্যাদি। 
কবি বলেন-_“এ ছন্দে পাচ মাত্রার ভাগ ক'রে থামতে চায় না।” 
(ছন্দ পৃঃ ১৫৫)। এই ৩+২ মাতার পর্বস্পন্দন গানের ক্ষেত্রেও কবিকে 
অনুপ্রাণিত করে; ফলে ঝাঁপতালের ২+৩ ঝৌককে উন্টে নিয়ে ৩+২ 
( ধিধিল্। | ধিনা) তালে নতুন বম্পক তাল স্যঙ্টি করলেন | স্থরের তাল 
অপেক্ষা কবিতার ছন্দ কবিকে প্রধানত: প্রভাবিত করে বলেই গানের ভাষাও 
৩17২ ক্রমহাসমান পর্বাঙ্গ রীতিতে রচিত হয়েছে দেখতে পাই । যেমন £ 
শ্রাবন্‌ £ ঘন | গহন্‌ : মোহে | গোপন্‌ £ তব.| চরন্‌ : ফেলে | 
নিশার : মত | নীরব, : ওহে | সবার্‌ : দিঠি | এড়ায়ে £ এলে | 
এরকম মাত্রাষ্পন্দন তার আরও আনেক গানে আছে-_ 
ঝড়ের £ রাতে | তোমার £ অভি | সার, 
পেয়েছি £ ছুটি | বিদায় : দেছে] | ভাই, 
নিবিড় £ অমা | তিমির £ হতে | বাহির : হল | জোয়ার : শোতে; 
বিরস £ দ্দিন | বিরল £ কাজ | প্রবল : বিদ্‌ | রোহে; 
বাহির : পথে | বিবাগী £ হিয়া | কিসের : খোজে | গেলি; 
বাইরে £ দূরে | যায়রে : উড়ে | হায়রে : হায়; ইত্যাদ্দি। 
উল্লিখিত গানগুলির কবিতার ছন্দ ৩+২ পবিক এবং গানগুলতে খর 
প্রয়োগ ৩+২ বম্পকতালে নিবদ্ধ করা। ১* মাত্রার পূর্ণ ঝীপতাল ব। 
২+৩ অর্ধ ঝাঁপতালের অনুরূপ কাব্যছন্দ তার গানে বেশি নেই। ৩+২ 
কাব্যছন্দের “তিমিরময় নিবিড় নিশা” গানটিকে সরে ২+৩ তালে 
বসিয়েছেন কবি। যেমন : 
তিমি £ রময় | নিবি £ড়নিশা | না*ঃহিরে ০ | না: হি দিশা | 
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কিন্ত কবিতার ছন্দের মাত্রাম্পন্দন গানটির অবয়বে স্প এভাবে 1৩+২) 
তিমির £ ময় | নিবিড় £ নিশা | নাছিরে £ নাহি | দিশা 
একেল। £ ঘন | ঘেো! * রঃ পথে | পান্থ £ কোথা | যাও 
এরকম্ন কাব্যছন্দ ও স্থরের তালের গরমিল বেশি দেখা যায় না। ছন্দ ও 
তালকে সমান্তরাল পথে চলিত হতেই অধিক প্রত্যক্ষ করা যায় রবীন্দ্রসংগীতে। 


ষষ্ঠ মান্ররিক পর্বস্পন্দন ও তাপ কবিতায় ও গানে 
রব জ্রকবিতায় ষষ্ঠ মাত্রিক ছন্দ:্পন্দন বেশি আছে। যেমন__ 
সেদিন বরষা | ঝরঝর ঝরে | কহিল] কাঁবর | স্ত্রী; আর কতদূরে। 
নিয়ে যাবে মোরে | হে স্ন্দরী ; ভোর থেকে আজ | বার্দল ছুটেছে। 
আয় গেো৷ আয়ু) বহু.দন হলো | কোন্‌ ফাল্ কনে, 
এ নহে মুখর | বন মর্‌ মর | এষে অঙ্জাগর | গরজে সাগর) ইত্যাদি । 
গানে ৬ মারার দাদরা তাল সম্‌ ৪ ফাক ৩+৩ মাত্রায় বিভক্ত। 
(স্থরে) প্রতিদ্দি | নহায়| এসেফি|রোয়] কে **| ০ সথি| 
কবিগ্তরু ৬ মাত্রাকে অভিনব যঠী তালে সৃষ্টি করলেন| ২+৪ কিংবা 
৪+২ মাআায় নিবদ্ধ দ্রুত ও বিষম ঝেকের চমৎকার ছন্দ। 
জয় £ করে তবু | ভয়: কেন তোর | মুখে: হাসি ত[| 
এ ঃবারএ*|ল০্ঃস*্ময়|রে০:* তো বৃ 
স্বরে ২+৪ ছন্দের তাল কবিতার ছন্দে অবশ্য ভিন্ন পর্বস্পন্দনে চিহ্নিত । 
_-জয় করে তবু | ভয় কেন তোর | যায় না, 
এবার এস | সময় রে তোর | শুকনে। পাতা | ঝর! 
যায় বেলা ষায় | রৌদ্র হল | খর] | 


সপ্ত মাত্মক কাব্য ছন্দ ও তেওর। তালের লয়। 

পাচ মাত্রার পবস্পন্দন ও ঝম্পকতভালের মাআ-লয় ঘেমন এক্যমৃখী হয়ে 
রবীন্দ্রকবিতার ও গানে এসেছে, সপ্তমাত্রিক কবিতার পর্বস্পন্দন ও সাত 
মাত্রার তেওরা তালের প্যাটানও রবীন্রকবিতা ও গানে অনেক আছে। 
বেশ। যে পড়ে এল জলকে চন, এমন দিনে তারে বল। ষায়, খাঁচার পাখি ছিল 
সোনার খাচাটিতে কবিতার ক্রমহ্াসমান তিন-ছুই-ছুই পর্ছন্দ লক্ষ্য করি। 
_ পুরাণো £ সেই £ সুরে ] কেষেন £ ডাকে £ দুরে | কোথা সে £ছায়। £ সথি | 
-খাঁগর £ পাখি £ ছিল | সোনার £ খাঁচা] £ টিতে | বনের £ পাখি £ ছিল | 
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গানের কাব্যছন্দ এবং সবরের তেওর! তালের লয় একই বপকল্পে বাধ'-_ 
_জড়ায়ে : আছে : বাধা | ছাড়ায়ে £ যেতে £ চাই | ছাড়াতে £ গেলে : ব্যথ! | 
- হাদয়ে £ মন £ ভ্রিল | ডমরু £ গুরু £ গুরু | ঘন মে: ঘের £ তুর | 
_ধ্বনিল £ আহ £ বান | মধুর £ গম্‌ £ ভীর | প্রভাত £ অম্‌ £ বর | 
_মাত্‌রি ঃ মন্‌; দির | পুণপ্য ; অঙ £ গন | করম £ হোজ, ঃ জল | 


সাত মাত্রার ছন্দ কবিতায় ও সবরের লয়ে ললিত ও সথলোলিত ঝংকার 
কটি ক'রে আমাদের অস্তরকে স্পশ ক'রে যায়। “হৃদয়ে মন্দ্রিল' গানটি ৩২।২ 
লয় অপেক্ষা ৩;৪ মাত্রার লয়ে বিন্যস্ত ও দোলায়িত, ভাব-ভাষার উপষোগী 
হুর ও লয়ের গাভীর্ষে। গানের কথার ছন্দ ওমরের ছন্দ এক রেখে “এমন 
দিনে তারে বলা যায়' গানে স্থুর বসানো । গ্রবোধচন্দ্র সেন বলেন-_সংস্কৃতে 
এ ছন্দ বেশি প্রচলিত নেই। কবিগুরু প্রত্বরীতির উচ্চারণ ভঙ্গিতে সপ্তমান্রিক 
কাব্যছন্দ ও তেওড়ার তালে স্থরে বসালেন জাগো জাগেো৷ রে জাগো সংগীত, 
সাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন, বিধ্যাত গান ছুটিকে। 


অশরও কিছু তালের লয় ও কবিতার ছন্দ । 


আট মাত্রার বিষমপদী তাল রূপকৃড়া (৩+২+৩), নয় মাত্রার নব তাল, 
একাদশ মাত্রায় একাদশী, আঠারো মাত্রায় নব পঞ্চতাল কবিগুরুর নতুন স্থষ্টি | 
এরকম তালের ছন্দ কবিতায় চলে না। রবীন্দ্রকবিতা ও কাব্যসংগীতে এমন 
ছন্দ নেই। তবে নয় মাত্রার কাব্য ছন্দ ও নবতাল আংশিকভাবে দেখি__ 


নিবিড় £ ঘন £ আ"* £ ধারে | জলিছে : প্রঃ তা * রা ০ | 
মনরে £ মোর £ পা * £থারে | হোসনে £ দিশে £হ1 * : রা ০। 
নয় মাত্রার ছন্দের প্যাটার্ন রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কাব্যসংগীত নিয়ে 
বুঝিয়েছেন। তিনি এই গানগুলিতে কাব্যছন্দ বিষয়ে পর্যালোচন। করেছেন 
য। আমাদের গভীরভাবে ভাবায়। ৫| ৪, ৩ |৬,৩|৩| ৩ মাত্রার পর্ববস্ধ 
কবিতায় পরীক্ষিত হ'লেও গানের স্বরে নিবদ্ধ করেছেন সেই ছন্দ সেই লয়। 
(কবিতায়) ব্যাকুল : বকুলের ফুলে | ভ্রমর £ মরে পথ ভূলে (৩ | ৬) 
ষে কাদনে হিয়। : কাদিছে | সে কাদনে হিয়। : কাদিল (৬ | ৩) 
: আধার £ রজনী £ পোহাল | জগৎ £ পু্রিল £ পুলকে (৩ | ৩ | ৩) 
দুয়ার মোর £ পথ পাশে | সদাই তারে £ খুলে রাখি (€ | ৪) 
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(হরে) ব্যাকুল | বকুলের ফুলে | ভ্রমর | মরে পথ ভূলে। 
যে কাদনে হিয়া | কার্দিছে | সে কাদনে হিয়! | কাদিল | 
আধার | রজনী | পো! * হা | লে? *০ | 
জগত | পুরিল | পু ল|কে০০| 
ছুয়ার মোর পথ পাশে | সদাই তারে খুলে রাখি | 
কবিতার ছন্দে ও গানের তালে মিল থাঁকলেও গানের সুরের তালে কিছু 
্বাতন্ত্য এসেছে । আসাট] শ্বাভাবিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিতার ছন্দ ও 
গানের তালের ছন্দ ভিন্ন প্যাটার্নে রূপ নেয়; কেননা'গান সর্বদাই কবিতা নয়__ 
কখনে! কখনো! কবিতা । বিশেষ ক্ষণেই কবিতা ও গানের কবিতা একাত্ম 
হয়ে যায়; ছন্দঃস্পন্দন, মিল, ঝোঁক এক হয়ে যায়। আবার কবিতার ছন্দের 
অবয়বে সবরও সংগ্লিষ্ট হয়, ছন্দ ও তাল একই লয়ে বাজতে থাকে কোনো 
কোনে! ক্ষেত্রে । এ কেবল রবীন্দ্রংগীতেই কিছু দেখতে পাই-_অন্তজ্ম নয় । 
এই ষে সামান্য কিছু যিলের উদাহরণ আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি--এট 
কোনে মতবাদ বা থিওরি হিসেবে নয়। এ কেবল এক অস্ুসম্ধানের চেষ্টা । 


দশ ম্বাত্রার ঝাপতাল ও স্থরফাকতাল কাব্য-ছন্দে স্বভাব-জ হ'তে দেখি 
না। তবে ৫+৫ পর্ধের ছন্দ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতায় চমৎকার চলে। এবং 
১* মাত্রার বড় পর্ব অক্ষরবৃত্তের মহাপয়ার ছন্দে প্রযুক্ত হয়। ১* মাত্রার 
তাল বৈচিত্র্য কবিতার ছন্দে চলে না। তবে রবীন্দ্রনাথ ১* মাত্রার কাব্যছন্দ 
একটি রচনায় দেখিয়েছেন__ 
বাজিবে £ সখি বাঁশি £ বাজিবে 
হৃদয় : রাজ হদ্দে: রাজিবে (৩+৪+৩) 
গানটির কাব্যছন্দ ও পবস্পন্দন ৩।৪.৩ মাত্রার লয়ে বিধৃত হলেও কৰি 
গানটিকে তেওর়া তালের স্থরে বসিয়েছেন__ 
[বাজিবে | সখি । বাশি] বাজিবে। ০০ ০০ | 
[হাদয়। রাজ। হৃদে[ রাজিবে। **।০০। (৩।২।২) 


রবীন্্রন্্ট একাদশী তালের ( ১১ মাত্রার ) সুরের ছন্দের প]1ট1ন ভিন্ন রকম 
হলেও প্রাচীন বাংলায় এক। ব। একাবলী ছন্দ এগারো মাত্রার ছিল। যেমন: 
চামেলীর ঘনছায়া। বিতানে 
বনবাণী বেজে ওঠে । কী তানে -৮+৩ 
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কবি দেখিয়েছেন, একাদশী তালের সাদৃশ্টে কবিতার ছন্দ হতে পারে। 
কবিতায় £ কাপিছে দেহলতা। থর থর। 
চোখের জলে আখি । ভরভর। -৭+৪ লয়ের ছন্দ 
গানে £ 
কাপিছে দেহ দত] থর থর [ চোখের জলে আখি ভর ভর ৩1৪৪ 


কবি বলেন_““সাহস করিয়] এটেই এ ছন্দেই স্থরে গাছিলাম।:**এই 
কানের কাছে ঘদ্দি ছাড় মেলে তবে ওন্তাদকে কেন ডরাইব | (ছন্দ : পৃষ্ঠা ২২) 


গানের সরে দ্বাদশ তালের চৌতালের ছন্দ। কবি বলেন--“এই বার-মাত্রা 
রক্ষা! করিলেও চৌতালকে রক্ষা! কর যায় না! এমন নয়। এই তো বার 
মান্রা” (ছন্দ পৃঃ ২৬)। কবি উদাহরণ দিলেন গানে £ 


বনের পথে পথে বাঁজিছে বায় । নুপুর রুমুঝুন্থ কাহার পায় (১২।১২) 


কবি বলেন--“লয়ের হিসাব দিলেও তালের হিমাব মেলে না। তাল- 
ওয়াল। সেই গরমিল লইয়! কবিকে দায়িক করে।” (ছন্দ পৃঃ ২৬) 


এভাবে দেখা যাচ্ছে, কবিতার “সংগীত-ধর্মের? ও সংগীতের “কাব্য-ধর্মের? 
অনুকূলে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-চিস্তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত্য ছিল না। 
গতান্গগতিক কাব্য-ছন্দ ছাড়া সংগীত-উপধোগী ছন্দকেও তিনি কবিতায় 
আরোপ করেছেন। ছন্দ-মুক্তির বিশেষ প্রয়াস তাকে নতুন তাল আবিষ্কারে 
(ছয়টি নতুন তাল ) অঙ্গপ্রাণিত করেছে । এখানে বিশেষজ্ঞ হিসাবে ছুজনের 
বক্তব্য উদ্ধৃত করি। শ্্রীগুভ গুহঠাকুরত। বলেন-_“গানের কাব্যাংশকে মর্যাদা 
দিতে হলে ছন্দের গতি এমন করতে হবে, যাতে সুর সংষোজনার পরে কাব্যাংশ 
ক্ুপ্ নাহয়। সংগীতের গতি সাবলীল রাখবার জন্য এবং কাবাংশকে মর্যাদা 
দেবার অনুপ্রেরণায় তিনি নিত্য নতুন পথের অন্সন্ধান করেছেন, নতুন তাল 
করটির সৃষ্টির উতস-স্থলল হলে! সেই একই প্রেরণা 1১২৬ কবিতার ছন্দকে 
গানে সঠিক রূপায়িত করার কারণ হিসেবে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ বলছেন-_-“গীত 
রচয়িত] ( রবীন্দ্রনাথ ) আগে গানের কথাগুলিকে সাজিয়ে নিয়ে তারপরে স্থুর 
ঘোজন। করেছেন। এই কয়টি গানে কথার বীধুনি ও ছন্দের গতি এমনভাবে 
মিশে আছে ষে, তাকে স্বর যোজনার সময় কোন রকমে বদলান সম্ভব 
হয়নি ।১২৭ উক্ত ছুটি মন্তব্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীতের ছন্দ-চিন্তা সম্পর্কে 
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গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছি। গানের স্থর ও স্থরবিস্তারে ওন্তাদি-খবরদারি 
দীর্ঘকাল চ'লে আসছে। রবীন্দ্রনাথ গানের স্থরকে কথায় সম্পূক্ত করলেন ; 
আর স্থর ও কথাকে ছনের ও লয়ের নির্দি্ বন্ধন থেকে অনেক মুক্ত করে 
আনলেন। তিনি বলেন--“আমাদের সংগীতকে এই মান! হইতে মুক্তি 
দিলে তবেই তার স্বভাব, তার ত্বর্ূপকে নব নব উদ্ভাবনার ভিতর দিয়া ব্যক্ত 
করিতে থাকিবে? ( ছন্দ পৃঃ ২*)। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বাংল। ভাষায় কবিতা? 
ও কাব্যসংগীতে বাকৃছন্দ ও স্থরছন্দের সন্গিপা্ত এবং এমন দীর্ঘায়িত পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা আর কেউ করতে পারেন নি, এখানেই কবিগুরুর শ্রেষ্ঠত্ব । 


তিন 


দ্বিতীষ্ব প্রস্তাবন। £ 

রবীন্দ্রনাথ স্থরের তানলয়কে নিবিড় নৈকট্যে ও মিল-সংগতিতে ভাবতে 
পেরেছিলেন ব*লে ছন্দ-প্রকরণে এমন বিস্ময়কর সফলত। লক্ষ্য করি। এ প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের গানের ছন্দের কিছু রূপ-প্রকরণের শৈলী ও বৈচিত্র্য উল্লেখ 


করছি। 


(ক) কবিতার ছন্দকে গানে রূপ দেবার সময় লয়ের বা তালের মাত্রা বদল 
করেছেন কবি। কেন করলেন? প্রথমতঃ কণ্বতার ছন্দকে স্থরে মানেই 
হবে এমন বাধ্যতা নেই ? স্থরে কবিতাকে ষেকোন রকম ছন্দে দাড় করানোর 
অন্থবিধে নেই । দ্বিতীয়তঃ_-“গানের সবরের সাহায্যে অন্য তালের ভিতর 
দিয়ে সেই ভাব ফুটিয়ে তোল যায় ।.."গানের কথার রসকে আরও হন্দর 
করে ফুটিয়ে তোলাই হলে! সুরের কাজ ।,,২৮ তৃতীয়তঃ কবিতার ছন্দোধৃত 
বাণীর ভাব ও রস-সংস্কার বদলে দ্বিতে, কিংবা বৈচিত্র্য আনতে ছন্দ বদল 
করার আবশ্যকতা আছে। দৃষ্টান্ত ঃ 

কাব্যে ছয় বা তিন মাত্রা ঃ হৃদ্য়। আমার | নাচেরে। আজিকে। 

গানে হলে চার মাজা; হৃণ। দয়া আমারা নাচে রে! 

কাব্যে সাত মাত্রার পর্ব £ 

যদি) বারণ কর তবে। গাহিব ন। 
ধদ্দি ) বিরলে মালা গাথা । সহসা! পায় বাধ] । 
তোমার ফুল বনে। যাইব ন। 
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গানে হলে। আট মাত্রার লয়ের ছন্দ £ 
ঘর্দ বা *|রণ। বর। তবোগা*।হিব। না*। **][ 


(খ) রবন্ভদ্রনাথ কবিতায় স্বাভাবিক ছন্দ-প্যাটার্নকে গানের স্থরে ভিন্ন 
ঝৌঁকে নিয়ে এলেন। কবিতার চরণে প্রথম পদের প্রথম অক্ষরে ঝৌক 
(50655 ) পড়ছে, কিন্তু গানে সেই ঝাঁক বা সম্‌ পড়ছে দ্বিতীয় শক্ষরে। 
ৃষ্টাস্ত £ 

কবিতায় : তুমি তো সেই। যাবেই চলে । কিছু তো! না। রবে বাকি। 

গানে 'তু।মি* তো। পেইযা। বেইচ।”লে*কি। 
ছুৎতো। না*র। বে০্বা। কি ০তু। 

কবিতায় : দখিন হাওয়া | জাগো-জাগো | জাগাও আমার | তপ্ত এ প্রাণ। 

গানে £ দ। খিন হাও। কা০০ জা। গো* *জা। গো ০*। 
কাব্যের ছন্দংস্পন্দন বা ঝৌোক গানের স্রস্পন্দন বা ঝোক স্থানাস্তরে 
পড়েছে । ফলে এই ঝোঁক বা সম্‌ স্থরের বিশিষ্টতা ও সৌন্দর্য সষ্টি করেছে। 
কবিতার ছন্দ স্বরে রক্ষা পায়নি । 


(গ) ভিন্ন লয়ের গান ও ঢাল। গান 


সবরের ছন্দের অতি বিলম্বিত লয় কবিতায় ধর ষায় না, কিন্কু কাব্য- 
সংগীতে তার প্রয়োগ চলে। স্ুক্ধ্রভাবে ভাবলে বোঝ! যায়, ধীর ও বিলম্থিত 
লয়ের কাবা-সংগীত উচ্চারণ করার সময় একটি সুরসংস্কার সক্রিয় হয় এচ্ছন্ 
চেতনায় । ভাষা ও ভাবের গতির মতো মনে মনে স্থরের গতিও একজ্সে মিলে 
যায়। 'ধীরে ধীরে বও উতল হাওয়া”__গানটি আবৃত্তি করতে গেলেও 
কথাগুলিতে ধীর লয়ের চাল গড়ে ওঠে । গানের স্থরেও সেই গতি-_ 
ধীণ্*রে।ধী**্রে।ধী **রে। 
বও * ওগো । উতল হা। ওয়! * *। 


ছন্দের অতিবিলন্বিত চাল কবিতায় স্থসহ ন৷ হলেও ছন্দের অতি দ্রুত চাল 
কবিতায় বেশ চলতে পারে ; গানের স্থরের লয়ে এই অতিদ্রত চাল অধিক 
প্রষোজা ও সষমাময়। রবীন্দ্রসংগীতে কাব্য-ছন্দের ভ্রত চাল প্রযুক্ত হয়েছে 
এমন গানগুলো £ শীতের হাওয়ায় লাগলে! নাচন আমলকীর এ ভালে ভালে, 
ব্র্থ প্রাণের আ.র্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জালে?, এক ৃত্রে বাঁধিয়াছি 
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সহত্রটি মন, হে ভৈরব শক্তি দাও, শ্রাবণের গগনের গায় বিদ্যুৎ চমকিয়। বায়, 
ইত্যার্দি। 

কেবল স্থুরনির্ভর তান-প্রধান রবীন্দ্-সংগীত-যাতে কাব্য-ছন্দ, মিল, 
অস্তযমিল অঙ্থপস্থিত মনে হলেও, এই সব ঢালা-হরের গানের পদ্দবন্ধে মাত্রা ও 
পর্বপ্পন্দন আছে। এমন গানগলো- বন্ধু রহো! রহে। সাথে, বাজে করুণ সরে, 
সখি আধারে একেল] ঘরে, এসো শরতের অমল মহিমা, অশ্রু ভর1 বেদন। দিকে 
দিকে জাগে, বেদনা কি ভাষায় রে, নীলাঞগুন ছায়া, তুমি কিছু দিয়ে যাও 
ইত্যার্দি গানে তালের বদ্ধন-মুক্তি ঘটেছে । এইপফ ঢালা-গানে সবরের যথেচ্ছ ও 
সবন্ছন্দ্চারী লঞ্চরণ ও ভাবের চমত্কার গতি-বিহার আমাদের পুলকিত করে। 


(ঘ) তাল-বৈচিত্রা ও তাল-ফেরতা-_ 
অনেক গানের ভাবের বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব সম্পাদনে রবীন্দ্রনাথ বাণীদেহকে 
নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সুরছন্দে লীলাক্িত করেছেন। একই গানের ভিন্ন ভিন্ন স্তবক- 
বন্ধে কিংব। বিভিন্ন কলিতে দার, কাহারবা, তেওর1, বম্পক, যঞ্ঠী, ঝাপতাল 
প্রভৃতি বিভিন্ন তাল প্রয়োগ ক'রে সরের বেগ সৌন্দর্য ও অসামান্য বৈচিত্র্য 
এনেছেন । এরকম গান হলো 
£ নৃ'ত্যর তালে তালে হে নটরাজ ঘুচাও সকল বন্ধ, 
মধু গন্ধে ভরা মৃদু ল্িগ্ধ ছায়া নীপকুগ্চ তলে 
ক্ষণে ক্ষণে শুনি অতল জলের আহ্বান, 
ওগো কিশোর আজি তোমার দ্বারে, পরাণ মম জাগে 
হে নিরুপম!, চপলত আজি ষদ্দি ঘটে করিও ক্ষমা 
বিশ্ববীণ। রবে বিশ্বজন মোহিছে, 
আমি নিশিদদিন তোমায় ভালোবাসি, 
আনন্দধ্বনি জাগা গগনে, 


($) গগ্চছন্দ রবীন্দ্রসংগীতের বাকৃ-্রকরণে সহজ চ'লফুতা৷ এনে দিয়েছে 
দৃষ্টান্ত : ছুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামলো 

এ শুধু অলস মায়া এ শুধু মেঘের থেল। 

হে বিরহী হায় চঞ্চল হিয়] তব 

যদি হায় জীবন পূরণ নাহি ছল তব অরুপণ করে, 
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£ ওগো স্বপ্ন স্বরূপিনী তব অভিসারের পথে পথে স্মৃতির দীপ জাল! 
£ ওরে জাগায়! না, ওধে বিরাম মাগে নির্যম ভাগ্যের পায়ে 

ধূসর জীবনের গোধুজিতে ক্লাস্ত আলোর স্নান স্মৃতি 

বিশ্ববীণ] রবে বিশ্বজন মোহিছে ইত্যাদি। 


উদ্ধৃতি নিয়ে এই গছ্য-ভঙ্গিম গানগুলোকে লক্ষ্য করলে দেখ! যাবে ষে, 
এদের ছন্দ-লয়, অন্ত্যমিল প্রভৃতি ও কাব্যছন্দের সাধারণ ঝেক বা স্পন্দন 
নানাভাবে বিগ্ধমান। লক্ষ্য কর! যাবে, কোনে! কোনে! গানের অমিত্রাক্ষর 
পংক্তির পর্ববন্ধগুলিতে নিয়মিত ও চমত্কার মিল-স্পন্দন। বাহাতঃ অমিত্রাক্ষর 
কিংবা গগ্ত্ীতির রচনা হয়েও ছন্দঃস্পন্দন ও মিলের অনিবার্ধ প্রভাঁব থেকে 
মুক্তি পায়নি এই অসামান্য গানগুলি । মিল, অন্ত্ামিলও ম্পষ্টাভৃত। 


আরও দৃষ্টান্ত £ মিলনের পান্রটি | পূর্ণ ষে বিচ্ছেদ । বেদনায় 
অপূর্ণ হাতে তার। খেদ নাই আর মোর । খেদ নাই 
বহুদ্দিন বঞ্চিত । অন্তরে সঞ্চিত। কী আশ। 
চক্ষের নিমেষেই । মিটল সে পরশের। তিয়াষ। 
পর্বে পর্বে চমৎকার পর্বাস্ত মিল ও ছন্দ:স্পন্দন ভ”রে আছে এই গান- 
গুলিতে । অমিত্রাক্ষর হয়ে প্রকৃতপক্ষে মিলের শিল্পের গুণে অভিনবত্ব লাভ 
করেছে রচনাগুলি। মিল ও মিলহীন পংক্তিতে ছন্দ:স্পন্দনের দৃষ্টাস্ত £ 


দুকৃের বরষায় | চোকৃখের জল যেই : নামলে" 

বোকৃখের দরজায় | বন্ধুর রথ সেই £ থামলো 
কিংবা ঘুমের ঘন | গহন হতে | যেমন আসে | স্বপ্ন 

তেমনি উঠে | এসো | এসো- | 

শমী শাখার | বক্ষ হতে | যেমন জ্বলে | অগ্নি 

তেমনি তুমি | এসো -_ | এসো- | 

ঈশান কোণে | কালো মেঘের | নিষেধ বিদা | রি-_- | 

ষেমন আসে | সহসা বিদ্‌ | ছুৎ _ 

তেমনি তুমি | চমক হানি | এসো হৃদয় | তলে 

এসো তুমি | এসো -তুমি | এসো | এসো (প্রে ৬৫) 
শ্ীবুদ্ধদেব বন্থ বলছেন-_-“ছন্দবদ্ধ রচনা যাতে আমরা মিল আশ] করি, 

অথচ শিল্লিতার গুণে মিলের অভাব অনুভব করিনা, অমিত্রাক্ষর কথাটা! শুধু 
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সেখানেই প্রঘোজ্য। আর তারই সার্থক উদাহরণ, রবীন্দ্রনাথের হথরাশ্রিত 
কবিতার মধ্যে হয়তো একমাত্র এই “ঘুমের ঘন গহন হুতে+ গানটি । এবং এটি 
আন্তরিক যূলোও গরীয়ান।”২৯ “একমাত্র কথাটিতে তথাগত ক্রুটি আছে মনে 
হয়, মিলহীন ছন্দংস্পন্দিত গান এ একটিই নয়। গীতবিতানে ছন্দোবৈচিত্রযে ও 
নানা-বিশিষ্টতায় এরকম গান আরে। আছে। যেমন: অধর! মাধুরী ধরেছি 
ছন্দোবন্ধনে, হাদয়ে মন্দ্রিল ভমরু গুরু গুরু, আধার অগ্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু বাজিল 
গভীর গরজনে, এ শুধু অলপ মায়া এ শুধু মেঘের খেলা এশুধু মনের সাধ 
ধাতাসেতে বিসজনি ইত্যাদি। রবী্রসংগীতেক্, বহু মিলনহীন পদবদ্ধে 
ছন্দের তান লয় অনুভব করি। কাব্যছন্দের নিখুত মাত্রারীতির হিম্ব ও 
ছম্দুস্পন্দন গানে আশা! কর চলে না, অথচ গানের স্বাধীনত1 অনেক বেশী। 
তবুও গছ্যছন্দ আন্ষ্ধার ক'রে রবীন্দ্রনাথ ভাবের শিল্পের সঙ্গে ছন্দতাঁন ও লয়ের 
মূল্য বৃদ্ধি করেন। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য গুলোতে 
কবিতা ও সংলাপ দিয়ে নতুন ধরণের ছন্দের পরীক্ষা করলেন। সংলাপে 
ও আবৃত্তি-ষোগ্য কবিতাতে স্থর সংযোগ ক'রে রব'ভ্রনাথ আবৃত্তি, সংগীত ও 
নৃত্যে শিল্পের নতুন সম্ভাবনা এনে দ্রিলেন। 


দৃষ্টান্ত £ আমি নহ রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা । আমি শুধু এক রাত্রে ফোটা] । 
অরণ্যের পিতৃ মাতৃহীন ফুল। এক প্রভাতের শুধু পরমায়ু। 
তারপরে ধুলি সঙ্জা। তার পরে ধরণীর চির অবছেলা (চিত্রাজদ') 

গছ্য কবিতা হিসেবে রচনাটির মধ্যে ছনের স্পন্দন অস্পষ্ট নয়। কিন্তু 

কি ষে ভাবিস তুই অন্যমনে নিষ্কারণে। বেল] বহেষায়, 
বেল বহে যায় ষে। আঙিন। হয়নি ষে নিকোনে। | তোল হলে! না 
জল। পাড়া হল না ফল। কখন বা চুলে তুই ধরাবি। 

কিংবা; ওম] ওম] ওম ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র। এথনি এখনি এখনি । 
ও রাক্ষুপি, কি করলি তুই, কী করলি তুই। মরলি নে কেন। 


এ গদ্য সংলাপ গতানুগতিক গদ্য রচনা নয়, ভাষণ-শৈলীর নতুন এক 
সম্ভাবনা । গগ্য কবিতার তবু ছন্দ না থাকলে চলে ; কিন্তু এই সংলাপ-ভঙ্গিম 
রচনায় সুরের ছন্দ গুচ্ছন্ন হয়ে বাজছে, কান না পাতলেও শোনা যায় ॥ 


চার 
তৃতীস্ব প্রস্তীৰবন' 


গানে কাব্যগত ছন্দের তিন ম্ীতির প্রয়োগ স্বাভাবিকভাবে চলতে পাক্রে 
কিনা, প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে কোন সংশয় আসে 
না। কেননা, রবীন্দ্রসংগীত একাধারে কবিতা ও গান, কোন কোনটিকে 
বল। চলে কবিতার থেকেও উতৎকর্ষতর | গানের কথাবস্ততে ছন্দের রীতির 
আধিপত্য আজ পর্যস্ত কেউ বরদাস্ত করেন নি; সাঁমান্ত কিছু কথ! নিয়ে 
হুরবিস্তারকেই বিশেষ মূল্য দেওয়] হয়েছে এ-বাবৎ | রবীন্ত্রনাথও একসময় 
গানে কথাবস্তর গুরুত্ব স্বীকার করেন নি; তিনি ভাবতেন-_“স' গীতের দ্বার 
খন আমর] ভাব ব্যক্ত করিতে চাহি, তখন কথাকে উপলক্ষ্য মাত্র করাই 
আবশ্তক | কথার দ্বারাই ষদি সকল কথা বল] হইয়। যায়, তবে সংগীত 
সেখানে খর্ব হইয়! পড়ে ।৮৩০ ১৩*১ সালের এই বক্তব্যটি সমকালীন অনেক 
অনেক বক্তব্য-এর সঙ্গে একরূপ হলেও পরে কিন্ত এই মত ব্দলে নিয়েছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ | এবং সবরের সঙ্গে কথার গুরুতর সম্পর্ককে তিনি মান্য করেছিলেন । 
সেজন্তই তার কাছে ছন্দের উপযোগিত] নানাভাবে দ্বেখ দিয়েছিল। তিনি 
প্রথম জীবনে ধ্ূপদাঙ্গের গান লিখেছিলেন স্থরের নির্ভরে, যেখানে কাব্যছন্দ 
খুব বেশী প্রয়োজন হয়নি-কেননা সে সব গানের কথাবস্ত সামান্তই। 
কিন্তু মধ্য ও পরবর্তী জীবনে তিনি যে গ'ন লিখলেন, সেগুলো মূল্যবান 
কাব্যসংগীত, ছন্দ সেখানে গুরুতরভাবে আবশ্তিক হয়ে দেখ! দিয়েছে । 
১৩০৩ সালের পর তিনি গানের ছন্দ ওস্থরের ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা শুরু 
করেছিলেন ।৩১ এবং কবিত। ও সংগীতে ছন্দের প্রয়োগ ঘতদূর চলে, কবি 
তা ভেবে গেছেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এ প্রসঙ্গে বলছেন_-“ভাল বিষয়ে 
রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন বলা যায়। তাছাড়া ছন্দের সমার্র তার সকল 
কবিতায় ও গানে পাই।* তিনি আরও বলেন_“হিন্দুস্থানী গানের চেয়ে 
রচনায় ও ছন্দ-মাধুর্ষে তার গান শতগুণে উন্নত, একথ। অবশ্তই ম্বীকার করতে 
হবে ।৮৩২ 

আমর] বাংল! কাব্যের তিনরীতির ছন্দকে রবীন্দ্রসংগ.তের মধ্য থেকো 
উদ্ধার করতে পারি। এই ছনের দায়িত্বে রবীন্দ্রনাথের কবিত1 ও সংগীত 
কতটা নিকটবতর্ধ ছিল, তাঁও অনুধাবন কর] যায় সহজে । 
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(এক) অক্ষর বৃত্ত ব যৌগিক রীতির পঞ্ষার ছন্দ। 


এই গুরুত্বপূর্ণ পয়ার জাতীয় ছন্দটির দীর্ঘ পবিক মাত্র! ও তানের ধ্বনি, 

'সংগ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট শব্দের মাত্রার রূপ, বিলঘ্িত লয়, অসাধারণ শোষণ-শক্তি, 
স্থিতিস্থাপক ধর্ম, প্রবহমানত। ইত্যার্দি ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য অন্থরীতির ছন্দ গুলি (থকে 
তাকে স্বাতন্ত্র ও গুরুত দিয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতে এই অক্ষরবৃত্তের রীতির 
“ছন্দ বহু-ব্যবহ্ৃত। 

মধ্য দিনে যবে গান। বন্ধ করে পাখি, 

হে রাখাল বেণু তব। বাজাও একাকী 

প্রাস্তর প্রান্তের কোণে । 

রুদ্র বসি তাই শোনে। 

মধুরের স্বপ্লাবেশে | ধ্যান মগণ আখি 


গানটিতে পয়ারের চৌদ্দ মাজ্িক দ্বিপর্ব চাল অক্ষুণ্ন আছে। তৃতীয় ও 
চতুর্থ চরণ এক পিক আট মাত্রার ধরা যায়। গানটির পঞ্চম চরণে আছে 
চৌদ্দ মাত্রার স্পন্দন, কিন্তু মগণ শব্দটি একটি মাত্রা! বৃদ্ধিতে নিয়মের ব্যতিক্রম 
সৃষ্টি করেও সুরের লয় যথাযথ করেছে । এখানে মগণ শব্ষটি মগ্ন হলে মাত্র 
সংখ্যা ঠিক থাকতে | কিন্তু ্য।ন-মগণ-আখি" পদ্দবন্ধটিতে “যগণ” শব্দটি অধিক 
উপষোগী হয়ে উঠেছে ধ্বনির সঞ্চরণে। গানের এণছন্দটি কাব্যগত ছন্দের 
যূল্য অপেক্ষা কেন বেশী অনুভব করা যাচ্ছে,_-এর উত্তরে বল। যায় রবীন্দ্রনাথ 
তার গানের বাকৃ-প্রকরণে . তার অন্তঃপাতী সাংগীতিক ব্যক্তিত্ব সঞ্চার করে 
দিয়েছেন। প্রবোধচন্দ্র পেন বলেন-_-“তার লেখা থেকে বোঝা গেল, অক্ষর 
সংখ্যার সমতা৷ ও-ছন্দের ভিত্তি নয়, এবং ওটি আসলে একটি মিশ্র প্রকৃতির 
ছন্দ 1৮ তিনি আরও বলছেন--বস্তত রবীন্দ্রনাথই এই ফৌগিক ছন্দটিকে 
দৃশ্তমান অক্ষর সংখ্যার সংকীর্ণ খাচা থেকে শ্রয়মান ধ্বনির আকাশে মৃক্তি 
দিয়েছেন।”৩৩ প্রত্যেক ছন্দের মধ্যে ধ্বনির কতখানি গুরুত্ব তা আমরা' পূর্বে 
"আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীত নিয়েই এ বিষয়ের আরও 
পর্যালোচনা করতে পারি। 


ফৌগিক ছন্দের (অক্ষর মাত্রিক ) আরও কিছু উদাহরণ : 
বেঁধেছ প্রেমের পাশে । ওহে দয়াময় 
তব প্রেম লাগি। দিবানিশি জাগি। ব্যাকুল হৃদয় 
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এই গানটির আর্ত অক্ষরবৃত্ত রীতিতে, কিন্তু গানের কয়েকটি চরণে কবি 
মাত্রা-ম্পন্দন ঠিক রাখতে চান নি স্থর-ছন্দের জন্যই বোধ করি। 


হাদয়ে হয় আসি। মিলে যায় যেখ।। 

হে বন্ধু আমার। 

সে পুণ্য তীর্থের ষিনি। জাগ্রত দেবতা । 

তারে নমস্কার | 

বিশ্বলোক নিত্য ধার । শাশ্বত শাসনে । (পৃ €০১) 
পুরে! গানটিতে ষৌগিক অক্ষরমাত্র! ছন্দের ৮+৬ প্যাটার্ন অন্ষুগ্র। যুক্ত ব্যগ্জন, 
রুদ্ধ দল ইত্যাদির সমাবেশে পয়ারের গুরুত্ব এখানে পরিস্ফুট । এরকম- সর্ব 
খর্বতারে দহে তব রুদ্র দাহ, এক স্ত্রে বাধিয়াছি সহঅটি মন ইত্যার্দি অনেক' 
গান আছে। 

মহাপয়ার (৮+১*): হে মোর দুভার্গা দেশ। যাদের করেছ অপমান। 
অপমানে হতে হবে। তাহাদের সবার সমান। 


আসলে এটি একটি কৰিতার গীতিরূপ। এই মহাপয়ার কাব্যসংগীতে বিশেষা 
উপযোগী হ'তে পারেনা । কবিতার কাঠামোতে এই. ভারি ছন্দের যোগ্য 
জায়গা । ৮+১০ অর্থাৎ ১৮ মাত্রার পংক্তির কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্থর' 
বসিয়েছেন মাত্র। অযৃল্যধন মুখোপাধ্যায় দীর্ঘ মাত্রার পর্ব হিসেবে দশ মাত্রাকে 
চরম ধরেছেন। পয়ার, মহাপয়ার, প্রবহমান পয়ার, মুক্তক বা মুক্তবন্ধ, 
ইত্যাদি ছন্দের প্রবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ এই যৌগিক রীতির ছন্দটিকে সমদ্ধ 
করেছেন। বলাকায় চরণে চরণে ২ থেকে ২২ মাত্রা পর্বস্তও প্রয়োগ করেছেন। 
বলাকা কাব্যে মুক্তক ও মুক্তবন্ধ ছন্দের বিশ্ময়কর লীল। দেখা ঘাবে। প্রথম, 
প্রন্তাবনায় স্থরের ছন্দ ও কাব্যছন্দের সমপ্যাটার্ন বোঝাতে ষে উদ্ধৃতিগুলো 
ব্যবহার করেছি এখানে সেরকম দু একটি পুনরাবৃত্ত হলে] । 


পয়ার (৮+৮) £ বর্ষ গেল বৃথা! গেল। কিছুই করিনি হায় 
অসীম আশ্বাসে তাই। পুলকে শিহরে কায় (পৃ ৪৪৪) 
পয়ার (৮+৮) : শুনেছে তোমার নাম। অনাথ আতুরজন 
এসেছে তোমার দ্বারে । শূণ্য ফেরে না যেন (পৃ ৪৫১) 
তোমারেই করিয়াছি । জীবনের গ্রুবতার] 
এ সমূত্রে কতু আর। হব নাকে। পথ হার] (গ্রে ১২১)" 
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মহাপক্সার (৮+১০) £ ছুঃখের তিমিরে যদ্দি। জলে তব মঙ্গল আলোক 
মৃত্যু বর্দি কাছে আনে । তোমার অমৃতময় লোক (পৃ ১৯৩) 
£ অন্তরের বাণী তুমি । বসস্তের মাধুরী উৎসবে 
আনন্দের মধুপাত্র। পরিপূর্ণ করি দিবে কবে (প্র ১৯৫) 


(খ) সরণ কলামাত্রক ৰ। মাত্রাবৃত্ ছন্দ 


এই ছন্দে বোধকরি রবীন্দ্র প্রতিভ1 বিশেষভাবে ক্ফুর্ত। নব্য ও প্রত্ববীতির 
মাত্রাধৃত্তে বহু রবীন্দ্রনংগীত রচিত। এরকম ছঈতদর বহু গান নিখুত ছন্দের 
কবিত। হিমেবে পাঠ চলতে পারে বলে কবি নিজেই স্বীকার করেছেন। সম 
ও অসম মাত্রার পর্ব, সংঙ্গিষ্ট শবে ধ্বনির বিস্তৃতি, মধ্য লয়, চরণে চরণে স্বাত্রা 
ও পর্বপংখ্যার বৈচিত্র্য ইত্যাদি বৈশিষ্টা এই ছন্দরীতিতে প্রকাশ পায়। 
ছন্দটি সংগীতের পক্ষেও বেশী উপষোগী। কবিতা ও গানের বাণীতে এই ছন্দ 
বহুল ব্যব্হৃ হয় বলেই মোহিতলাল এর নাম দিয়েছেন গীতিছন্দ। 


চতুর্মাত্রিক প্রত্ব মাত্রাবৃত্ত : গহন তি। মির নিশি। বিল্িমূ। খরদিশি 
রাত্রি গ্র। ভা-তিল। উদ্দিলর। বিচছবি। 
মাত্রাবৃত্তের চতুর্মাত্রক পর্বস্পন্দনে কথ্যরীতির ক্রিয়া, প্রশ্বর ইত্যাদিতে 
একটি নৃত্য-ভঙ্গিম বৈশিষ্ট্য আসে। বহু রবীন্দ্রসংগীতে এই চলিফুতা দেখা 
ঘায়। দৃষ্টান্ত : 
ওগে! বধূ । হন্দরী। তুমি মধু। মন্জরী। 
পুলকিত। চম্পার। লহ অভি। নন্দন। 
কিংব1 £ ছাড়ে ঘুম়। মেলে। চোখ । অবসাদ । দূর ছোক্‌ 
আশার অ। রুণা লোক। হোক অব । তুদয়রে 
বৃত্নাট্যের সংলাপেও চতুর্যান্রক গতি-ভর্গম ছন্দ কেউ কেউ লক্ষ্য 
করেছ্ননে। 
রৌদ্‌রহ। তেছেঅতি। তিখনো0। 
আঙিনা 01 হয়নি যে। নিকোনেো0। 
কখন বা। চুলে তুই। ধরাবি 0। (চণ্ডালিক৷ ) 


পঞ্চমাত্রক পর্ব :-_“পঞ্চমাত্র পবিক ছন্দটি রবীন্দ্রনাথের বারা এমন অপূর্ব 
শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ করেছে যে, তারপর থেকে ও-ছন্দটি শুধু রবীন্দ্রনাথের 
নয়, বাংলার কবি সমাজেরই প্রিয় ছন্দ হয়ে দাড়িয়েছে । বস্ততঃ এটি বাংল! 
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সা'হত্যে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ দান, এবং এ ছন্দ উদ্ভাবনের সমস্ত কৃতিত্ব- 
টুক একা তার প্রাণ্য”।৩৪ রবীন্দ্রসংগীতে পঞ্চমাত্রিক অসম ছন্দের প্রচুর 
উদারণ আছে। বম্পক তালের মাত্রার সাম্য এখানে কত স্বাভাবিকভাবে 
এনেছে আমর] পূর্বে আলোচনা করেছি। প্রবোধচন্ত্র সেন এই ছন্দ সৃষ্টিতে 
রবীন্দ্রনাথের উপর গীতগোবিন্দের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। 
দৃষ্টান্ত; ভাকিল মোরে। জাগার সাথী। 

প্রাণের মাঝে । বিভাস বাজে । প্রভাত হল। আধার রাতি। 

£ স্বপনে দৌোছে। ছিন্ুকি মোছে। জাগার বেল1। হল 

£ যাবার আগে । শেষ কথাটি । বোলে! 

£ আধেক ঘুমে । নয়ন চুমে। ম্বপন দিয়ে। যায় 

শ্রাস্ত ভালে । যুশীরমালে। পরশে মৃদু । বায় 

£ তোমার গীতি | জাগালে! স্বতি। নয়ন ছল। ছলিয়! 

বাল শেষে । করুণ হেসে । ফেন চামেলী। কলিয়। 

£ আমারে করো । তোমার বীণা । লহগো লহ। তুলে 

উঠিবে বাজি। তত্ত্রীরাজি। মোহন অঙ.। গুলে 

কোমল তব। কমল করে। পরশ করো । পরান 'পরে। 

উঠিবে হিয়া | গ্তগরিয়া। তব শ্রবণ। মূলে 


যন্সাত্রক পর্ব রবীন্দ্রংগীতে কম নেই। দৃষ্টান্ত £ 


আজি শরৎ তপনে প্রভাত শ্বপনে, আমর] বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, এবার 
অবগ্তঠণ খোলে, এসো। নীপবনে ছায়। বীথি তলে, নীল অগ্রন ঘন পু 
ছায়ায় সম্বৃত অন্বর, কুহুষে কুস্থমে চরণ চিহ দিয়ে যাও, হে সঙ্ন্যাসী 
হিমগিরি ফেলে নীচে নেষে এলে কিসের জন্য ইত্যাদি। 
£ হিম গিরি ফেলে | নীচে নেমে এলে । কিসের জন্য । 
কুন্দ মালতী । করিছে মিনতি। হও প্রসন্‌ ন। (প্র ১৮৭) 
£ এপথে আমি ঘে। গে'ছবারবার। ভুলিনি তো৷ এক। দিনও 
আজিকে ঘুণচল। চিহ্ন তাহার। উঠিল বনের। তৃণ 
গুত্ব মাত্রাবুত্ত £ 
দে 0 শদদে 0শ। নন্দিতকরি। মনভ্ত্রিত তব। ভে 0 রী 009 
তুবমেশ্বর। মো 0চনকর। বনহেধনসব। মো০0চন্কর। 


২৪৭ 


সগুমাক্রক পর্ব ও ছন্দ রবীন্দ্রংগীতে £ 


সপ্তামাত্রক ছন্দ সংস্কৃত সাহিত্যে এবং ভারতচন্ত্র ছাড়া প্রাচীন বাংল? 
সাহিত্যে খুব বেশী গ্রচলন নেই। ভারতচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ একে আনলেন 
বাংলায় এবং বিপুল পরিমাপে ।__ “হৃদয় আজি মোর। কেমনে গেল খুলি। 
জগৎ আসি হেথা। করিছে কোলাকুলি :” (প্রভাতসংগীত)। প্রবোধ 
চন্দ্র সেন বলেছেন-_ ছুঃখের বিষয়, বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যে এই সগ্তমাত্র পবিক 
ছন্দের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। অন্যান্য কবিদের রচনাতেও খুব স্থলভ নয় ।”৩৫ 
পাচ ও ছয়মাত্রার পর্বের ছন্দ-প্রাবল্যে এ ছন্দ কিছুট। উপেক্ষা। পেয়েছে সত্য, 
বিশাল রবীন্দ্রকাব্যে এদ্রের সংখ্যা অনুপাতে কম মনে হলেও গানে এদের 
দৃষ্টান্ত নিতান্ত কম নয়। পূর্বে লিখিত উ্দাহরণগুলে! এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে 
পুনরাবৃত হলে! | 
কবিতায় :₹- বেলা ষে পড়ে এছ! জলকে চল, এমন দিনে তারে বলা 
ধায়, খাচার পাখি ছিল সোনার খাচাটিতে ইত্যাদি কবিতায় 
সাত মাজার পর্বের মাত্রাবুত্ত ছন্দ | 
গানে ₹- জড়ায়ে আছে বাধ! ছাড়ায়ে ঘেতে চাই, জীবনে যত পূজা 
হলে! না সারা, হৃদয়ে মক্জিল ভমরু গুরু গুরু, খাচার পাখি 
ছিল সোনার খাঁচাটিতে, এমন দিনে তারে বলা যায়, ধ্বনিল 
আহ্বান মধুর গম্ভীর ইত্যা্দি। 
(প্রত্বমাত্রাবৃত্তে ) : জাগে! জাগো রে জাগে সংগীত, 
মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গনে ইত্যাদি । 


রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গানের কাব্যছন্দকে স্থরছন্দের নয়, দশ, এগার মাত্ার 
তালের রীতিতে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর যুক্তিটা মেনে নিয়েও আমর? 
নিয়লিখিত গান গুলোর প্রথম পর্বে হ্ুনির্দিষ্ট সপ্তমাত্রক পর্ব স্পন্দন লক্ষ্য করেছি। 
অনেক ছান্দসিকের মতে দশমাত্রার পর আর কোন মা বাড়ানে। যাবেন। 
কোন পর্বে । রবীন্দ্রনাথ নিজেও ৯, ১১ মাত্রক কাব্যছন্দের সম্পর্কে ষথেষ্ট 
নিশ্চিন্ত ছিলেন না। যাইহোক, সাধারণ কাব্যছন্দের সাত মাত্রার পর্ব- 
স্পন্দন লক্ষ্য ক'রে এদের এই দলে রাখ ঘায়। যেমন £ 


৩৮৮ 


€ গ্রথম পর্বে সাত মাত্র ) 


_ দুয়ারে দাগ মোরে । রাখিয়া 
নিত্য কল্যাণ। কাঙ্ষে হে (পৃ ১১৭) 
_বাঁজিবে সথি বাশি । বাঞজিবে 
হায় রাজ হাদে। রাজিবে, 
বচন রাশি রাশি। কোবা ষেযাবে ভাসি । (গ্রে ১১৫) 
_কীাপিছে দেহলত।। থর থর 
চোখের জলে আখি । ভরভর (প্র ৩৫) 
_-একদী। তুমি প্রিয়ে। আমারি এ তরুযূলে | 
বসেছ ফুল সাজে । সে কথা যে গেছ ভূলে । 
সেথা ষে বহে নদ্দী। নিরবধি সে ভোলেনি। (গ্রে ২৯৩) 


শেষ গানে ৭+৮ মাত্রায় ভাগ করা যায়। এখানে সাত মাত্রার প্রথম 
পর্বটির পরেই আট মাত্রার বড় পর্বটি কবিতার ছন্দ হিসেবে অধিক উপযোগী 
বলে মনে হয়েছে । ছন্দের গতি ও স্পন্দনে স্থরধর্মের সঞ্চার আবশ্তিক। এই 
গানটিতে ৭+৮ মাত্রার সংলগ্ন পর্বটিতে এক বিলম্বিত লয়ের কাজ আছে বলেই 
আটমান্রার পর্ব এখানে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন রীতির ছন্দে 
অক্ষরের মাত্রা-সংখ্যা বাঁ পর্ব ও পর্বাঙ্গের মাত্রা-সং খ)াবিষয়ে স্বতঃদিদ্ধ নিয়ম 
এখনও কর! যায় নি। 


আমর] আরও কয়েকটি গানের কাব্যছন্দ নিম্নরূপ বিবৃত করছি। 
_ উদয় গিরি হতে। উচ্চে কহো মোরে । 
তিমির লয় হল। দীপ্ত সাগরে 
_স্থনীল সাগরের | শ্যামল কি-_নারে। 
দেখেছি পথে ষেতে। তুলনাহী-__ নারে 
__-ঘখনি চলে ধাই। আসিব বলে ষাই। 
আলোছায়ার পথে । করি আনাগোনা-_। 
গানগুলোর প্রত্যেক পর্বে ৩।২।২ কিংবা * মাত্রার পর্ব স্পষ্টীকত | ধ্বনি- 
প্রধান ছন্দ বলেই কোন কোন পর্বাস্তর্গত অক্ষরকে একমাত্র! বাড়িয়ে নিয়ে! 
সাত মাক্রার চল্নকে ঠিক রাখার অস্থবিধা নেই। 
এ তিনটি উদাহরণের দ্বিতীয় পর্বগুলোতে কাব্যছুন্দের একমাত্রার সংকোচ 


ধবনি-১৩ ২০৯ 


অপূর্ব কৌশলে স্থরধর্ষ বা স্থরের ছন্দকে স্থটি করছে। ছন্দের অভাবটা স্থরধর্ষে 
পূরণ হয়, তাতে এক ভিন্ন স্বাদ, ভিন্ন সুষমা । বৃদ্ধিটাই বরং দৌঁষের ; কাব্য- 
ছন্দের মাত্রার ঘাটতি গানের বাণীতে স্থরের ছন্দের দ্বারা পূরণ করার মধ্যে 
ন্বিদিই গ্রকরণ আছে। “তুলনাহীনারে' পর্বটর হী অক্ষরটিকে সুরে বাড়িয়ে 
নিগ্নেরজধ পর্বের নিরি সপ্তমাত্রার স্পন্দনের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হলে।। 
গাঁন না হয়ে এগুলে! কবিতা হলেও এদের এই সৌন্দ্যটুকু স্বীকার না ক'রে 
উপায় নেই। আরও দৃষ্টান্ত ঃ 

কাদালে তুমি মোরে। ভালোবাসার ঘায়ে । নিবিড় বেদনাতে। 

পুলক লাগে গায়ে) চরণ রেখা তব। ষে পথে দিলে লেখি। 

চিহ্ন আজি তারি। আপনি ঘুগালেকি। ইত্যাদি। 

সগ্চমাত্রক ছন্দের এত উদাহরণ স'কলন করলাম এইজন্তে যে, রবীন্দ্র- 

সংগীত যদ্দি রবীজ্মপাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান হিসাবে স্বীরূতি পায়, তাহলে 
সগ্তমাত্রক ছন্দের দৃষ্টান্ত ষে বিরল নয়, এর থেকে প্রমাণ হবে। রবীন্দ্র- 
সংগীতে এই ছন্দ আরও অনেক লক্ষা করেছি। সংগীতের বাণীর্দেহে অনেক 
জায়গার নিপিষই্ ছন্দঃস্পন্দনের পারম্পর্ধ ও রীতি রক্ষা পায় নি। একই গানের 
অন্তর] ব। সঞ্চারি অংশে বিভিন্ন মাত্রার পর্ব এসেছে । উদ্দাহরণ_ন। ন'গো 
ন। করে] ন। ভাবনা । স্থাক্ী ও আভোগ অংশ বাদ দিলে অন্য অংশগুলোতে 
সগ্তমাত্রক পর্ব স্পষ্টীভূত। 

যখনি চলে যাই । আসিব বলে ধাই। 

'আলোছায়ার পথে। করি আনাগোন! 

দোলাতে দোলে মন। মিলনে বিরহে 

বারে বারেই জানি । তুমিতে1চির ছে ইত্যাদি। 


অষ্টমাত্রক-পর্ব £ 


অষ্টমাত্রক পর্ব মাত্রাবৃত্তে না থাকার কারণ হলো, চতুর্মান্রক পর্বে ভাগ হয়ে 
তার স্থিতি নোর ঝেকখুব বেশী! প্রবোধচন্ত্র সেন বলেন-_-“আটমাত্রার 
পর্ব স্বীকার করার আবশ্যকতা নেই ।” দৃষ্টান্ত : 

_ ফাগুনের পুণিমা । এলো কার লিপি হাতে। মাধবীর মঞ্জরী। মনে 
আঁনে বারে বারে । এই গানটিকে চার মাত্রার পর্বে ভাগ কর] চলে- ফাগুনের 
পুণিম!। এলো কার | লিপিহাতে। মাধবীর। মঞ্জরী। ইত্যান্দ। 


১৬ 


আজি) ক্ষুব্ধ নীলার । মাঝে 
সুদূর দ্িগন্তের। সকরুণ সংগীত। লাগে মোর চিন্তায়। কাজে 
কাব্যসংগীতে আট মাত্রার পর্ব থাকার অন্বিধে নেই, ধ্বনিলয়ের সৌষ্ঠবে 
তার উপস্থিতি অনিবার্ষ। দৃষ্টান্ত : 
এলো ষে শীতের বেল1। বরষ পরে, 
এবার ফধল কাটে] | লও গো ভরে 
কিংবা: হেরিয়! শ্ামল ঘন। নীল গগনে 
সেই ) সজল কাজল আখি । পড়িছে মনে 
অধর করুণ মাখা। মিনতি বেদন। আকা 
নীরবে চাহিয়। থাক। বিদায় ক্ষণে 
এপ অনেক গানে অক্ষরবৃত্ত রীতির ছন্দে আটম্বাজ্জার পর্ব আছে। 
সাধারণতঃ মাত্রাবুত্ত রীতিতে আটমাত্রার পর্ব ্বীকৃত নয়। সংগীতের অষ্টমাজ- 
পিক বাণীদেছে স্বচ্ছন্দ ধ্বনি-স্পন্দন ও চমৎকার দীর্ঘ লয়ের বিকাশ; 
আটমান্জার পর্বকে চারমাত্রায় ভাগ ক'রে নিলে ভাবছন্দের বিদ্ ঘটতে পারে, 
কেনন] গম্ভীর ধীর লয়ের যুচ্ছন। ছোট পর্বের চটুল ঝৌকে পড়ে গুরুত্ব হারাতে 
পারে। আশ্্ষের কথা, উপরে উদ্ধত আট মাত্রার পর্বগুলোতে চার মাত্রার 
পর্বে বিভাগ না করারই অলিখিত নির্দেশ লক্ষ্য করি। যাইহোক, সংগীতের 
ভাষণ-শৈলী তার নিজন্ব একটা মূল্যের অধিকার পায়, কারণ এর! কেবল 
কবিতা নয়-_হ্থরসংগতিতে এশ্বর্যশালী। প্রচলিত ছন্দোরীতির নিয়মকানগনের 
বাধা লঙ্ঘন করতে সংগীতের পক্ষে কোনে! বাধা নেই। সেজন্তই বোধকরি, 
রবীন্দ্র-সংগীতের কবিত। নিয়ে ছন্দচিস্তা ও ছন্দ-নিরীক্ষার বিপুল স্থষোগ রয়ে 
গেছে। 


নয় মাত্রার পরল্পন্দন £ 


এই বোধ নিয়েই মান্জরাবুত্বের নয় বা দশ মাজার পর্ব রবীন্রলংগীতে লক্ষ্য 
করতে পারি। নয় মাত্রা কিংবা এগারে। মান্রার পর্ব-স্পন্দন যথার্থ কিন। 
পণ্ডিত মহলে বিতর্ক উঠেছে | রবীন্দ্রনাথ তাতে যোগ দিয়ে যুক্তি খাড়া 
করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তন্মক়নভাবে তর কবিতায় ও গানে স্থরছন্দের প্যাটার্ন 
নিয়ে মগ্র ছিলেন, একথা স্বীকার করতে হয়। তার ছন্দ-চেতন। কতটা সুক্ষ, 
সমর্থ ও যথার্থ ছিল, তা কারও অজান। নেই। 
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নয় মাত্রার পর্ববন্ধে রবীন্দ্রসংগীত পাওয়া বায় না। একটি গানকে এই- 
ভাবে ভাগ ক'রে দেখা যাকৃ। 


মধুর বসম্ত এমেছে। মধুর মিলন ঘটাতে। 

মধুর মলয় সমীরে | মধুর মিলন রটাতে। 

কুইক লেখনী ছুটায়ে। কুন্গম তুলিতে ফুটায়ে। 

লিখিছে প্রণয় কাহিনী | বিবিধ বরণ ছটাতে। (প্র ২৭০) 

এখানে প্রথম পর্বটিতে বসন্ত শব্দটি মাত্রাবৃত্তরীতিতে ব্যতিক্রম হিসেবে ধরা 

ষেতে পারে; অক্ষরবৃত্তে নয়। প্রতি পংক্তিতে স্থিন অক্ষরের পদগুলি ষেন 
ফ্রেমে বেধে ৰসানো । তিনটি পদ অর্থাৎ নয় মাত্রার পর্ধেই ছন্দ-ষতির সাঁড়। 
মেলে ; দিও সঠিকভাবে এমন মাত্রাবিন্তাস সর্বগ্রাহ হবে না। এখানে আদৌ 
কোনে! ছন্দের অস্তিত্ব কেউ স্বীকার নাও করতে পারেন। আমার কাছে 
আশ্চর্ষ লেগেছে এই ষে, আট চরণের কবিতাটিতে তিন অক্ষরের ৪৮টি শব্দ 
( ছুটি অতি পর্ব ছাড়) নিখৃ'তভাবে গাথুনি-করা | তবে ছন্দ থাকবে না! কেন? 
মাঞা-সংখ্যার গণন! কোনে রীতিতে মিলছে না ৰলে? অক্ষরবৃত্ত রীতিতে 
বিজোড় সংখ্যার পর্ব থাকে না; সেজন্য এই গানটির ছন্দকে নয় মাত্রার পর্ববন্ধে 
মাত্রাবৃত্ত কিংবা অভিনব কোনে নামে আখ্যা দ্রিলে কেমন হয়| মজার কথাটি 
এই যে, এই গানে আমার প্রস্তাবিত নয় মাত্রার পর্বকে আবার ভিন্ন ভিন্ন 
মাত্রার পর্বাঙ্গে খগ্ডিত করার সৃষোগ পাওয়। মুস্কিল । 


(গ) স্বরবৃত্ত ব! ছড়ার ছন্দ ঃ 


স্বরবৃত্ত বা লৌকিক বা বলপ্রধান ছন্দের প্রভাব রবীন্দ্রসংগীতে মান্্রাবৃত্ত 
রীতির ঠিক পরেই । এ ছন্দে পর্ব মুখে প্রশ্বর বা ঝৌক এবং প্রতিপর্বে চার 
মাত্রার ধ্বনি থাকাটাই মৌল-ধর্ম। ফেমন £ 
আগুনের । পরশমণি । ছৌোঁয়াও প্রাণে । 
এ জীবন । পুণ্য কর। দহন্‌ দ্রানে। 
ছুটে চরণের প্রথম পর্ব ছুটে| অতিপর্বের মতো, ষদ্দি ও তাদের একমাত্র 
ঘাটতি আছে। এ"রূপ অতিপর্বের প্রয়োগে সম্পূর্ণ গানে অভিনবত্ব এসেছে। 
ভর থাক ) স্মৃতি স্থধায়। 
বিদায়ের ) পাত্রথানি। 
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মিলনের ) উৎসবে তায়। 
ফিরায়ে ) দিও আনি । 
অতিপর্য, মিল ও প্রন্থরের চমৎকারিত্ব এখানে দেখতে পাই। 

£ ওরে )কি শুনেছিস। ঘুমের ঘোরে 
তোর ) নয়ন এলো । জলে ভরে 
এতদিনে । তোমায় বুবি। আধার ঘরে। পেলো খুঁজি 

£ কার) চোখের চাওয়ার | হাওয়ায় দোলায়। মন 
তাই ) কেমন হয়ে । আছিস্‌্সারা। ক্ষণ 

চমৎকার ছড়ার ছন্দের ঢঙ. এবং উচ্চারণে ও মিলে খাঁটি প্রার্ুতজ বাংলার 


আটপৌরে চ 


রিত্রের গ্রভাব। আরও দৃষ্টান্ত : 

আয়রে আয়রে । সাঝের বাঁ0। লতাটিরে। ছুলিয়ে যা । 
ফুলের গন্ধ। দেবো তোরে। আচলটি তোর। ভরে ভরে। 
(মোর) ম্বপন তরীর | কে তুই নেয়ে 

( আমায় ) ভুলিয়ে দিয়ে | যা 

(তোর) দুলিয়ে দিয়ে | ন! 

( তোর) স্থদূর ঘাটে | চলরে বেয়ে. 

কে ঘেতেছিল। আয়রে হেখ!। হৃদয় খানি। যা না দিয়ে। 
বিশ্বাধরের | হাসি দেব | স্থখ দেব | মধুমাখা | ছুঃখ দেঁব। 

হরিণ আবির | অশ্রু দেব | অভিমানে | মাথাইয়ে | 


দ্রুতলয়ের ছড়ায় ছন্দের মধ্যেও ভাষণ-বৈশিষ্ট্যের জোরে একট] চমৎকার 


ছন্দের দোলা 


দুলিয়ে দিয়ে যায়, ভূলিয়ে দিয়ে যায়। হাসি দেব, স্থখ দেব, 


পর্বগুলির মাত্রা ও লয়ের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে গেছে। 

রবীন্্রসংগীতের ভাষণ-শিল্পে কথ্যরীতির উচ্চারণ-ভঙ্গিমা, চলতি ভাষার 
ক্রিয়াপদ, চলতি শব ও পদবিন্তাম এমনই যে, তাতে একটি সহজ বেগ ও 
চলিষ্ণুতা এসেছে। মাত্রাকৃত্ত অপেক্ষা স্বরবৃত্ত ছন্দের চে বৈশিষ্ট্যটি অধিক 
প্রতিক্ষনিত। উপরের দৃষ্টাস্তগুলোতে এই লক্ষণ স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। 
আরও দৃষ্টান্ত : 


পাড়ায় পাড়ায় | খেপিয়ে বেড়ায় | কোন খেপা সে। 
খোল। হায় | লাগিয়ে পালে | টুকরো করে | কাছি 
ডুবতে রাজি | আজি আছি | ডুবতে রাজি | আছি 
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সোনার হরিণ | চাই (তোরা)। যেষা বলিস্‌| ভাই 
চমকে বেড়ায় | দৃষ্টি এড়ায় | ফায় ন৷ তারে | বাধা 
একল। বসে | বার্দল শেষে | শুনি কত | কী 

এবার আমার.| গেল বেল৷ | বলে কেত | কী 


ক্রিয়াপদের চলিতত্বে রবীন্দ্রসংগীতের ছন্দের প্যাটার্ন এত স্বাভাবিক 
হয়েছে। ছন্দের চটুল ভঙ্গি গানে এনে দিয়েছে চাপল্য ও কমনীয় ভঙ্গি । 
পর্বে কোথাও বেশী যুক্তাক্ষর বা রুদ্ধদল থাকলেও প্রস্থ্রের বেগে তার হাল্ক! 
হয়ে সহজ-গতি হয়েছে | সংগীতের ছন্দের বেগ ও চলিতত্ব ফুটিয়ে তুলতে বিভিন্ন 
কৌশলের মধ্যে একটি হলে। বিশেষ ধরণের সাংগীতিক অনুযঙ্গের প্রয়োগ । 
মাত্রাবৃত্তে এরকম শব্দ-অন্ুষঙের ব্যবহার আছে। ছড়ার ছন্দের লৌকিক রস- 
ভঙ্গির অন্সরণে ধ্বন্তাত্মক শব্দ গুলিকে রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় বানিয়ে প্রয়োগ 
করেছেন। যেমন £ 
আমরা) নূতন গ্রাণের। চরহাহ] 
্‌ আমর] থাকি। পথে ঘাটে। নাই আমাদের । ঘর হা হ। 
আমার ) ঘুর লেগেছে । তা ধিন্‌ তা ধিন্‌ 
তোমার ) পিছন পিছন । নেচে নেচে। ঘুর লেগেছে । তা ধিন্‌ তা ধিন্‌ 
মাত্রাবৃত্ত রীতির ছন্দেও এই জাতীয় শবের অন্নষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে । 
যেমন £ ময় চিত্তে। নিতি নৃত্যে। কে থে নাচে। 
তাতা থৈ থে।. তাতা থে থৈ। তাতা থেখে। ইত্]াদি। 


পাচ 


চতুর্থ প্রস্তাবন! $ রৰীন্দ্রসংগীতে ছন্দোবৈচিত্র্য 


এভাবে অক্ষরবৃত, মাত্রাবৃভ খ্বরবৃত্ত ছন্দে রবীন্দ্রসংগীতের বৈচিত্র পূর্ণ 

প্রকরণ-শৈলী লক্ষ্য করেছি। বিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যের বিভিন্ন গুরুত্বপৃণ- 

মহিমা উদঘাটিত করতে এক রবীন্দ্রসংগীতই যথেষ্ট 3 রবীন্দ্রসংগীতের 

ছন্দ-শৈলী রবীজ্জনাথের ছান্দনিক প্রতিভার পরিচয় বহন করছে। বুদ্ধদেব বন্ধু 

এ প্রসঙ্গে হুন্দর কথা বলেছেন-_- আমার অন্থমান, মায়ার খেলা থেকে 
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প্রবাহিনী পর্বস্ত তার গানগুলিতে কাব্যের ছন্দোধন্ধন শুধু অক্ষু্ তা নক, 
রীতিমত বিন্মঘ়্কর এইঞ্জন্য ষে গানে রবীক্জনাথ ঘধু ছন্দ লিখেন নি, ছন্দ 
স্থ্টও করেছেন। স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের অনেক নতুন ভঙ্গি, মিলের অনেক শুক্র 
কৌশল, অন্থপ্রাসের অন্তনর্থন চাতুরী বাংল কবিতায় এই সব কাকুকর্মের 
উত্তম উদাহরণ সংগ্রহের জন্য আমাদের গীতবিত্ানের, আর বিশেষভাবে 
গীতাঞ্চলি পর্ধের পর্যায়ের শরণাপন্ন হতেই হবে। কিন্তু উত্তর জীবনের সব- 
গুলি গানকে আময়] এই শ্রেণীতে ফেলতে পারি না, কেননা তাদের মধ্যে 
ব্রাত্য অনেক 3. ছন্দমিলের প্রতিষ্রিত প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এদেছে তার]1,৩৬ 

রবীন্দ্রপংগীতের ছন্দোবৈচিত্র্য নিয়ে বিস্তীত আজ্জোচন। হয় নি। প্রায় 
ছু'হাঞ্জার সংগীতের এরকম সাধারণ রীতি-সম্মত আলোচন1 এবং আরও সুক্ষ 
প্রকরণ-শৈলীর ব্যাপক ও গুরুতর আলোচন। হওয়ার অবকাশ আছে। 
বিঙ্লেষণে দেখ। ষাবে- সংস্কৃত, প্রারুত বাংলা, প্রাচীন ও আধুনিক বাংলার এবং 
নানাবিধ মিশ্রপ্ররূতিন ছন্দের বিচিত্র বূপবল্প রবীন্দ্রসংগীতে গুযুক্ত হয়েছে। 
প্রবোধচন্দ্র সেন তার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে ৩? রবীন্দ্রসংগীতের ছন্দের কিছু 
বিশেষত্ব ও মৌলধর্ম ধ'রে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় তুনক ও 
তোটক জাতীয় ছন্দের অনুদরণ করেছিলেন, তার প্রভাব গানেও পড়েছে। 

ঘেমনঃ শুভ) কর্মপ|থেধর | নির্ভয়| গান। 

সব) ছুর্বল | সংশয় | হোক অব | সান্‌ 

তোটক ছন্দের অস্তনিহিত গতিবেগ গানের স্থরের সঙ্গে হবলমঞ্জস হয়েছে । 
গানের ম্বরলিপিট। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তোটকের পর্বস্পন্দন গানের সুরের 
অনেকট। কাছাকাছি । তোটক ছন্দে লিখিত গান--'কেন পাস্থ এ চঞ্চলতা, 
এধু গন্ধে ভর। মৃহ শিপ্ধ ছায়া" গান ছুটোর গীতছন্দ ও তানলয় ভিঙ্গরূপ, যথাক্রমে 
আট মাত্রার কাহাবৃবা ও ছয় মাত্রার দাদ! তাল। “কিন্ত গানের ছন্দ এমন- 
ভাবে গঠিত যে, তাতে কবিতার ছন্দের সঙ্গে বিরোধ ঘটে না,৩৮ 


এ প্রবন্ধটির সম্গাপ্তি টানবার আগে আর একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে" 
পারি। কবিগুরু সারাজীবন কবিতা ও গানের স্ষ্টিকার্ষে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত 
ছিলেন। ছন্দের সামগ্রিক জ্ঞান, সুক্ষ শ্রুতি-চেতনা, স্থর-জ্ঞান, মাত্র] ও 
তানলয়ের নানাবিধ রীতি-সম্মত ধারণার তিনি অধিকারী ছিলেন। নান। 
বিষয়ে তার ছন্দ-জিজ্ঞানা এত যুক্তিগ্রাহা যে, ছন্দশাস্ত্রের পণ্ডিতগণও তা 
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দেখে বিস্মিত হয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে খ্যাতিমান মনীষধিগণের সঙ্গে, বিশেষ 
ক'রে হুরজ্ঞ ধিলীপকুমার রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙে এমন 
কি বিদেশী কবি এজর] পাউও, ইয়েটস্‌ গুমুখের সঙ্গেও ছন্দ নিম্নে তার বহু 
কুট-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হয়েছে । এসবের থেকে একটা বিষয় স্পট 
প্রতিপন্ন হতে পারে ষে, রবীন্দ্রনাথ কাব্যের ছন্দকে প্রায় সবল সময় গানের 
স্থরের ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে ভাবতেন । অন্ততঃ সংগীত রচন। করার সময় কিংব। 
গানে স্থরঘোজনা করার সময় তিনি বিশেষ একটি ছন্দ-চেতনার আয়ত্বাধীন 
হয়ে পড়তেন। তখন স্থর-ছন্দের প্রাধান্ত শ্বাঙ্কাবিকভাবে আসতো, কিন্তু 
তার কাব্যমানস সমানে ক্রিয়। ক'রে যেতো৷ কবিতার ছন্দ ও গানের তালকে 
একই বূপকল্পে বেঁধে দিতে । রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও গানের ছন্ম-বিশ্লেষণ 
করেছেন এ একই মেজাজ নিয়ে। গীন্তকার ও স্বরকার হিসেবে গানের বাণীর 
ছন্দ ও সুরের তালে তান বিষয়ে সুক্ষ বোধ ও বিচার-চিস্তা নিয়ে তিনি 
প্রয়োগ-শৈলীর মুন্সয়ানা দেখিয়েছেন । অধিকাংশ স্থলে তার পর্যালোচনার 
ঘথার্থ যুক্তি আমাদের বিশ্মিত করে । কোন কোন শ্েত্রে তার আলোচনার 
সঙ্গে মত-পার্থক্য দেখা দিলেও তা গুরুতর কিছু ব্যাপার নয় । যেমন-_-“অমল 
ধবল পাঁলে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া” গানটি সম্পর্কে কবি বলেছেন_-“এ 
গানে গানই মুখ্য, কাব্য গৌণ | অতএব তালকে স্লোম ঠুকে ছন্দকে পিছিয়ে 
থাকতে হলো ।”৩৯ আমার মতে মাত্রাবৃত্তের ছয়মাআজার পর্বস্পন্দনে চমতকার 
কাব্যছন্দ আছে এই গানটিতে, তাতে স্থরের তালের কর্তৃত্ব অনিবার্ষ নয়। 
ছন্দোলিপি এরকম হতে পারে : 

অম্ল ধবল | প10 লে লেগেছে | মন্দ মধুর | হাওয়। 

দেখি নাই কভু | দেখি নাই 001 এমন তরণী | বাওয়া 

কোন সাগরের | পার হতে আনে | কোন ন্থদূরের | ধন 

এখানে প্রথম চরণে দ্বিতীয় পর্ব এবং দ্বিতীয় চরণে দ্বিতীয় পরব ব্যতিক্রম 

হিসেবে ধরছি । আর সব ষথাষথ। রবীন্দ্রনাথ গানেও একে দাদ্র। তালে 
বসিয়েছেন $ ছয় মাত্রার প্যাটার্ন ঠিক আছে। ধেমন-_ 

| অমল | ধবল | প10 লে |লেগেছে| 

মন্দ | মধুর | হ10ও|য়া0০9| 

কি কাব্যছন্দে, কি হৃরের ছন্দে কোনটির ব)ত)য় বা ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে 

না স্প্টতঃ। কবিতা হিমেবেও গানটি গৌণ নয় | 
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নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন এক-- গানটির পর্ববন্ধে 
'অক্ষরবৃত্ত চালের “দশ +আট” মাত্রার ইল্গিত ক'রে তিনি বলেছেন__ “দেবতা 
শব্দের পরে একট! দীর্ঘ যতি আছে সেটা কি রাখ না। ঘদ্দি সেই যততিকে মান্ত 
করে থাক, তাহলে দেখবে দেবতা ও খোলো দ্বার মাত্রায় অসমান হয় নি।”৪০ 
অর্থাৎ কবির মতে চরণ দুটিকে এভাবেই ছন্দোলিপি করা যায়__ 


নিভৃত প্রাণের দেবত1 0 | যেখানে জাগেন একা | (১*+৮) 
ভক্ত সেথায় খোলে দ্বার | আজ লব তার দেখা | 


গানটির কাব্যছন্দ আমি ভিন্নরূপে ছন্দোলিপি করতে চাই। এখানে 
'ভিন্নব্ূপে ছন্দের প্যাট!র্ন গঠনের অবকাশও আছে বলে আমার মনে হয়েছে। 
কেনন। পুরে গানটিতে একই রকম ছন্দঃস্পন্দন আছে; ব্যতিক্রম মাত্র একটি 
পর্বে। গানটির ছন্দোলিপি মাত্রাবৃত্তরীতিতে কর। গেলে এ'রকম দাড়ায়। 


নিভৃত প্রাণের | দেবতা 
ষেখানে জাগেন | একা 
ভক্ত সেথায় | খোলে। দ্বার 
আজ লব তার | দেখা 
সারাদিন শুধু | বাহিরে 
ঘৃরে ঘুরে কারে | চাহিরে 
সন্ধ্যা বেলার | আরতি 
হয়নি আমার | শেখা 


পূরবী রাগিণীর স্থরে একতালের বারে! মাত্রার ধীর লয়ে বসানে। গানটিকে 
গাইবার সময় তার ছন্দংস্পন্দন েভাবেই মনে বাজুক না] কেন, কেবল কবিতা 
হিসেবে তার ছন্দঃস্পন্দন বিচার করতে গিয়ে আমি স্বাধীনভাবে এই গানটিকে 
মাত্রাবৃত্তরীতিতে ছন্দোলিপি করেছি। শবগুলির অবস্থান ও সংলগ্র-ছন্দ:স্পন্দন 
অন্থভব ক'রেই এভাবে কাব্য-ছন্দের প্যাটার্ন ধর] যায়। ছন্দচিস্তার শেষ 
সিদ্ধান্ত আজও স্থিতীকৃত হয়নি । কাজেই নানা মুনির নান মত দেখা দিলেও 
ছন্দো ভাবনার ক্ষেতে ক্ষতি নেই কিছু । এই গানটিতে প্রত্যেক পংক্তির পর্ববন্ধ 
মাত্রাবৃত্ত রীতিতে ছয় মাত্রার, দ্বিতীয় পর্বটি অপূর্ণ । এ'রকম ছন্দোলিপি করার 
কোন বাধা নেই। কান পাতলে এ'রকমই পর্ব-স্পন্দন আসে | গান বলেই 
গীতব্তানে তাকে রাখা হয়েছে এক লাইনে; কিংব। কবি লিখেছেন এক 
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লাইনে-নিভূত শ্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একা”। আমি একে 
দু চরণে লিখেছি। 

রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আঁশ] করি, আমার মিলন লাগি তুফি 
আসছ কবে থেকে-_গান ছুটির ছন্দকে কবি প্রাকৃত বাংলার ছন্দ ব'লে উল্লেখ 
করেছেন। বলেছেন-_-“হসস্ত-প্রধান ভাষা সহজেই তিন মাজার দান। 
পাকায়। এমন কি যেখানে হসস্তের ভিড় নেই, সেখানেও তার এ এক 
চাল।” কবির মত অনুনরণ করলে ছন্দটি ষেভাবে দাড়ায় : 

রূপ সা|গরে0|ডূব্দি|য়েছি (“তিষ্ট মাত্রায় জমে উঠল” )। 
“আমার মিলন লাগি” গানটির সম্পর্কেও সেই কথা।_ “বাঁংল। প্রাকৃত ছন্দ, 
অক্ষব-গণন1 ক'রে তাদের মাত্র! নয়”, কিন্তু বাংল। প্রাকৃত বলতে রবীন্দ্রনাথ 
স্বরবৃত্ত বলগ্রধান ছন্দকেই নির্দেশ করেছিলেন। ষদ্দি তাই হয়, চার মাত্রার 
পর্ব-স্পন্দনকে তিন মাত্রার চালে ধরলেন কেন? পরন্ত বাংলা তিন রীতির 
ছন্দের লয় ও গতির চরিত্র বিচার ক'রে বিশেষজ্ঞগণ মোট'মুটি স্থির করেছিলেন 
যে, পর্ববন্ধে হুম্ঘতম পর্বের মাত্রা হবে চার ; অর্থাং চার মাত্রার কমে পর্ব হবে 
না। অবশ্য ছন্দচিস্তার এখনও সীম! নিদিষ্ট হয়নি। ন্বতঃসিদ্ধ ব'লে স্থির হয়ে 
যায়নি এর গবেষণার গতি । আরও অনেক ভাবনা প্রকাঁশ হতে পারে এখনও, 
ভাবীকালেও। 

কবি ছড়ার ছন্দের “চার চার সিলেব্‌ল্‌ ভাগ করাকে” (ছন্দ পৃঃ ২১৭ ১ 
স্বীকার করেন নি। এর যুক্তি তিনি যথেষ্ট দিয়েছেন। ব্যাকরণ-ঘটিত 
ছন্দ-চিস্তা নিয়ে গবেষকর! ঘখন ব্যত্তিব)স্ত, কবি তখন রীতি ও নিয়ম ছাড়িয়ে 
অনেক দূরে অগ্রদরমান। রূপ-প্রকরণে শুধু ভাবে ও সংস্কারে বাঙালীর থে 
ছন্দ-চেতনা, কবি তাকে গভীরভাবে বুঝতে ও ধরতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে 
তার মূল্যবান কথাটি উদ্ধৃত করছি__ 

“বাংলার অসাধু ভাষাট! খুব জোরালে! ভাষা, এবং তাহার চেহারা বলিয়া 
একটি পদার্থ আছে ।...সে আউলের মুখে, বাঁউলের মুখে, ভক্ত-কবিদের গানে» 
মেয়েদের ছড়ায় বাংল! দেশের চিত্বটাকে একেবারে শ্টামল করিয়া ছাইয়া 
রহিয়াছে ।...তাহার কে গান থামে নাই, তাহার বাশের বাশি বাজিতেছেই। 
সেই মব মেঠো গানের ঝরণার তলায় বাংল] ভাষার হুসস্ত শবগুলো। চুড়ির 
মতে পরস্পরের উপর পড়িয়! ঠন ঠুন শব্ষ করিতেছে। আমাদের ভদ্র সাহিত্য- 
পল্লীর গম্ভীর দীঘিটার স্থির জলে সেই শব নাই, সেখানে হুসস্তের ঝংকার 


৮ 


বন্ধ। আমার শেষ বয়সের কাব্য রচনায় আমি বাংলার এই চল্তি ভাষাক্ 
স্থরটাকে ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি ।”৪২ 
উপরে লিখিত ছটো গান চতুর্মাত্রক ছড়ার ছন্দে স্পষ্টতঃই ভাগ করা চলে), 

যেমন £ 

আমার্‌ মিলন |লাগিতুমি|আস্ছকবে|থেকে 

তোমার চন্দ্র | শষ তোমাবর্‌ | রাখ বে কোথায়, | ঢেকে 

এবং রূপ, সাগরে | ডুব দিয়েছি | অরূপ রতন্‌ | আশা করি। 

ঘাটে ঘাটে | ঘুরুবে। না আরু | ভাসিয়ে আমার্‌ | জীর্ণ তরী । 
এমন রীতি-সন্মত ছন্দোবদ্ধকে নিয়ে কবি ভিন্নভাবে কেন ব্যাখ্যা করেছেন 
তার পর্যালোচন। হওয়। দরকার । 

অনেক সংগীত নিয়ে কৰি এভাবে ছন্দ-নিগিতির মৌলিক গবেষণাপূর্ণ' 

আলোচন1 করেছেন। কবিতার ছন্দ নিয়ে তার মতামত ষতখানি গুরুতর ও 
বিম্ময়কর, তেমনি তার কাব্যনংগীতগুলি নিয়েও তার ছন্দচিস্তা বিশেষভাবে 
গুরুত্বলাভ করেছে। নতুন বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য প্রতিপাদ্দনে তার অসামান্য 
গানগুলি তাকে উৎসাহিত করেছে। ছন্দোগ্তরু রবীন্দ্রনাথ তার সকল মায় 
মমতা অর্পণ করেছিলেন তার সংগীতগুলোতে। কাজেই ভাবের সীমাহীন, 
মহিমায় ও দুযতিতে, বাকৃ-শিল্পের এশ্বর্ে ও বূপ-সথষমায়ঃ ছন্দতান-লয়ের স্পন্দনে 
তাঁর কাব্যসংগীতগুলোকে তিনি এশ্বর্যযয় রূপময় ও প্রাণময় ক'রে গেছেন। 
এই কাব্যসংগীতে বিস্ময়কর ছন্দপ্রকরণ সংযোজন] ক'রে তিনি একজন তুলনা- 
রহিত ছান্দসিক হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। 
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আজি অকারণ মুখর বাতাদে যুগান্তরের স্বর ভেসে আসে,. 
মমর স্বরে বনের ঘুচিল মনের ভার । 

যেমনি ভাঙিল বাণীর বদ্ধ উচ্ছ্ুসি উঠে নুতন ছন্দ, 

সরের সাহসে আপনি চকিত বীণার তার। 


পঞ্চম পরিচ্ছেছ 
ংগীতাখ্য শব্দানুষঙ্গে সুরের তরঙ্গ প্রহত আঘন্ভূম! 


পপ শা ৭ ০ শি 





এক 
বহিয়া যায় সুরের হুরধুনী 


রবীন্্র-রচনায় গীতাত্মক ক্রিয়াপদ ও শবাহ্ষজের বিপুল সমাবেশ দেখে 
একথা মনে কর। যেতে পারে যে, কবি গীতিকবিতা ও কাব্যগীতির বাণীদেহ 
রচনার সকল প্রকার আবশ্তটিক করণ-কৌশল ও বূপনিমিতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ* 
ভাবে অবহিত ছিলেন। ভাব ও ভাষার প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অবস্থা ও তাদের' 
সামৃহিক হষ্টিলীলার স্ক্মাতিস্ক্ম উপাদানগুলো সংগ্রস্থন ক'রে তিনি কিভাবে' 
কাব্যমানসীকে তিলোত্তমা-দ্ূপে গড়েছেন আমর দেখেছি । গীতিকবিতার ও 
সংগীতের সুক্মম রস-ব্যগুনা শব্াহবতী হ'তে বাধ্য। আলোকার্থকে আলোর: 
জন্যে তেল মল্‌তে দীপাধার সংস্থান করতে হয়। কাব্যের ফলশ্রুতি সম্পর্কেও, 
সেই কথ।। যথাযোগ্য বাচ্য বা ভাষার নির্ভরে অনির্চচনীয় রসে এই ষে 
সংক্রমণ, এ ষেন প্রদীপ অবলম্বিত সেই আলোর উত্তরণ। কাব্যের সর্বশেষ 
অবন্থ1 হুল্ম রসের ও পবিত্র আনন্দের । রস ও আনন্দের আর এক নাম সংগীত- 
চেতন1। রবীন্দ্রকাব্য ও কাব্যসংগীতে এই সাংগীতিক চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ 
এসেছে প্রত্যক্ষতঃ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব থেকে । এ কোন্ ব্যক্তিত্ব? 

কবি মোহিতলাল বলেছেন__“রবীন্দরনাথের কল্পনা-শক্তির মূলে আছে অন্তর 
ও বাহির, ভাব ও বস্ত, চিন্তা ও অন্ততির সংগতিমূলক এক অপূর্ব গীতি- 
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পপ পাপে শক 


প্রবণতা) ইহাঁতেই- তীহার মনের মুক্ষি। সেই মুক্তির আনন্দে তাহার কল্পনা 
সকল সংস্কার সকল বিরোধ উত্তীর্ণ হুইয়। এমন এক রসভৃমিতে অধিষ্ঠান করে, 
যেখানে জীবনের সকল অনামগ্তম্ত বাস্তবের সকল বৈষম্য কবির প্রাণে একটি 
ভাবৈক পরিণাম রাগিণীতে সমাহিত হয়। গছ্যে হোক পছ্যে হোক তিনি 
ঘখন যাহ! স্ষ্টি করিয়াছেন, তাহার অন্তর্গত এই সংগীত পাঠককে আবিষ্ 
করে; তাহাতে জগতের কোন ধিছুত্েই উচ্চনীচ ক্ষুতদ্র-বৃহৎ সত্যমিথ্যার 
অভিমান থাকে না_একটি স্থগভীর সর্বাত্বীয়তার গ্রীতিকল্পনায় ধূজিও পরম 
বন্ত হইয়া উঠে।”১ রবীন্দ্রকাব্যালোচন] প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, 
তার কাব্যের যেকোন ভাব, আদর্শ বা তত্ব ধে-ভাবেই প্রকাশিত হোক না 
কেন, তার স্থরধমিতা চিত্তহরণ করবেই । 

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সংগীতের গুণ অধিক ব'লে তার রস সাধারণ-কাব্য 
অপেক্ষা অনেক বেশী। বিভিন্ন প্রকারের রচনায় কবিগুরুর তীব্র স্থুর-মনস্বতা 
বারংবার পাঠক-চিত্তকে নিবিড় গীতরসে উদ্বোধিত করে। তেমন ভাবের 
“সঙ্গে ভাবারও যোগ্য নিমিতি। সেই ভাব ও রলসমৃদ্ধ রচনার সাংগীতিক স্থর- 
চেতনা পাঠককে দিব্যানন্দ দান করে। রবীন্দ্রকাব্যকে যদি প্রচলিত কাব্য- 
রীতির কবিত। অপেক্ষা! অতিরিক্ত গুণ আরোপ করতে হয়, তাহলে তার কাব্য 
সংগীতকে অনেক বেশী মূল্য দিতে হবে। মানুষের ভাষা যে পর্যস্ত যায়, সর 
তার অনেক উরে ষায়। চরমতম অঙ্ভবের শেষতম অবস্থার নাম সর বা 
সংগীত। কবি স্থরহীন কথাবপ্তকে চতুর্দিক থেকে স্থরেলা ক'রে দেখার জন্য 
নানাবিধ প্রষত্ব করেছেন। ছন্দ, ভাষা, অলংকার, উপমা, চিন্রকল্প প্রভৃতির 
নির্মাণ-প্রকরণে সেই প্রহৃত সংগীত মৃচ্ছনার আবহ-তৃমি হ্ষ্টিলাভ করেছে 
গুনতে পাই। এবং দেই অভিনব স্থন্টিতে সংযুক্ত হয়েছে কবির আত্ম প্রত্যয়- 
পিদ্ধ গাঢ় অনুভূতির পরম্পরা-বিন্তাস। রবীন্দ্রনাথ ষেন মৌভিকের বিম্ময়কর 
যাছু দিয়ে তার কাব্যে ও সংগীতে শবের কুক্ম লীলার খেল! প্রদর্শন করেছেন। 
রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সংগীত পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে পাঠককে ও 
শ্রোতাকে একটি অনির্চনীয় অলৌকিক মায়ার জগতে পৌছিয়ে দেয়। 
সংগীতের ও কাব্যের শ্রোতা এবং পাঠকের সঙ্গে গায়ক ও কবির একটি 
সহজাত সংস্কারের মিল খুঁজে পাওয়া যায়; কেন ন। তার সকলেই রসজ্ঞ ও 
সহদয়বেছ সামাজিক। এদের চেতন। ও অনুভবের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করাই 
কাব্য ও কাব্যসংগীতের শ্রেষ্ঠতম কাজ এদের মাধ্যমেই সহদয় সামাজিকের 
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রসাস্বাদ ও রদাভিব্যক্তির ব্যাপারটি বছিরলে ও অন্তরঙ্গ নিষ্পক্ হঃয়ে যায়। 
প্রলজক্রমে পাশ্চাত্য কবি শেলীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা ষাকৃ। 
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বািত যন্ত্রের ধ্বনি ও সুরকে লয়-ছন্দের এঁক্য না দ্দিলে তার রসম্ফুরণ 
ঘটবে না। প্রতিটি চৈতন্ত-সমুদ্ধ মানুষ তার কল্পনা, অনুভূতি, আনন্দ-বোধ 
ইত্যাদিকে আত্মার অভিপ্রায়ের সঙ্গে এক্টয-স্থত্রে মিলিয়ে নিচ্ছে। সাহিত্য 
ও সংগীত সেই বিরাট চিত্তচেতনাকে বাণী ও স্থরে রূপায়ন ক'রে যঘায়। এই 
রূপায়ন-ক্রিয়ার কিছু স্বতুঃসিদ্ধ পদ্ধতির অন্ুম্থতি আমরা দেখতে পাই। 
মহাকবিদের কাব্য-ভাবনার সঙ্গে মিল খু'জে পাওয়া যাঁয় এক অন্তর কারণ- 
পরম্পরার মাধ্যমে) কবি রবীন্দ্রনাথ তার সংগীতে ও কাব্যে যে বিশিষ্ট 
বাকৃনিমিতির কৌশল দেখিয়েছেন, তা একান্তই তার প্রাতিম্বিক বৈশিষ্ট্ে 
সফল ও সুন্দর। দেই বিশেষ পদ্ধতির অস্তঃপাতী প্রেরণাকে সাংগীতিক 
প্রেরণা বল চলে। সাংগীতক অনুভবকে শ্বতঃউৎসারিত করতে ভাষার 
নুরধর্ষের সাহাধ্য নিয়েছেন কবি। কাব্যসংগীত্ের ভাব ও স্থরের বিন্তাস, 
যেমন হওয়া আবশ্টিক, ঠিক তেমনই পরিবেশ ও আবহ হুষ্টি করতে কবি সচেষ্ট 
হয়েছেন উপযুক্ত অন্ুষক্গ প্রভৃতির সাহায্যে । এই ুর্ঘট সৃষ্টির পেছনে কবির 
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বহুকোষ গ্রাণনতা। উদ্দপ্ত ও সক্রিয় হ'য়ে উঠেছিল এবং অপূর্বঘটন-পটু 
কবিসস্তাও আত্যস্তিকভাবে উদ্ধদ্ধ হয়েছিল শ্রেয়োসম্ধানে | 


কবি রবীন্দ্রনাথের এই বিস্ময়কর প্রতিভা দেশজ ও অতীত ভাব-সংক্কারের 
অন্গবত্তা কিন! কিংব। প্রচলিত সমস্ত শিল্প ও সাহিত্যকলা এবং সংগীত- 
এতিহের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল কিনা ভাববার অবকাশ হয়তে। 
আছেও; কিন্তু শ্ব-ক্ষেত্রে এমন স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও সমুন্নত মহিমা, এমন ব্যক্তিত্ব 
ও বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী কবি-সাহিত্যিক, পৃথিবীতে কমই এসেছেন। 
মোহিতলাল এই কবি-ব্যক্কিত্বের প্রসঙ্গে বলেছেন-_- “এতবড় সাহিত্যিক 
প্রতিভা সত্বেও সংগীতই রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রেরণা । কেবল সংগীতবিদ্‌ 
বলিয়া নয়, এছেন সংগীত-প্রাণ ব্যক্তির কোনও শ্থিরম্নত বা বদ্ধ সংস্কার 
থাকিতে পারে না; অবন্ধনই তাহার ম্বভাব, সংগীতাত্মক হুষমাপ্রীতিই তাহার 
প্রাণের একমাত্র বন্ধন, আর কোন ধর্মই তাহার নাই ।”৪ রবীন্দ্রনাথের 
“সংগীতাত্মক সুষমাগ্রীতি”” কথাটির দ্বার মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের বিশেষ 
একটি ব্যক্তিত্বের পরিচয় উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ নিজে 
সঙ্গীতবিদ্‌। রাগরাগ্ণীর স্থরের এতিহাবাহী পংস্কার ও উপলব্ধি এবং 
সংগীতের অন্তরঙ্গ প্রকৃতির সঙ্গে কবির পরিচয় হয়েছিল ঘনিষ্ঠভাবে । 
কেবলমাত্র সংগীতের বোধ ও জ্ঞানার্জনই নয়, তিনি সক গীতশিল্পী হিসেবে 
গানের প্রায়োগিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন নিষ্ঠার সঙ্গে। ঠাকুর 
পরিবারের প্রতিভাধর মনীষী সম্তানের। বহুমূখী জ্ঞানাহ্শীলনে অক্লাস্তভাবে 
ব্যাপৃত থেকেছেন। পরিবারের সাহিত্যের হাওয়ার সঙ্গে সংগীতের সহাবস্থান 
ছিল। সেজন্য বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নানাভাবে বিভিন্নমুখী 
প্রতিভার স্ফুরণ হতে থাকে । এবং অচিরাৎ সংগঠিত হতে থাকে এক পূর্ণাঙ্গ 
কবি-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বিস্ময়কর স্র-মনস্কত] ও সাংগীতিক-সত্া]। কাজেই 
রবীন্দ্রনাথের কবিত। ও গান হ্ষ্টির ক্ষেত্রে পৃথক কোনো প্রেরণা ছিল না। 
তাঁর কবিতা ও সংগী/তর চরিত্রও মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। 

তার সংগীতে গীতাত্মক শবগুয়ে!গ, অনুরূপ ক্রিয়। ও রাগরাঠ্পীর নাম 
বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে গানের ভাবের প্রকৃতিকে প্রতিষিত করতে। 
রবীন্দ্রনাথ একথ। ভেবেই তার অনেক কাব্যের নাম সরাসরি গীতাখ্য করে- 
ছিলেন | যেমন, সন্ধ্যাসংগীত, শৈশবসংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান, 
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কড়ি ও কোমল, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, পূরবী, শেষসপ্তক, সানাই 
ইত্যাদি। আবার প্রতিটি কাব্যের অন্তর্গত অনেক কবিতাকেও সংগীতাখ্য 
নাম দ্িলেন। কাব্যের বিষয় ক্রম ব1 কাব্যান্তর্গত কবিতাগুলোতে সংগীতান্ষ্ 
পর্যাপ্তভাবে ও প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় এসেছিল। এ সব থেকে বুঝতে পারি 
কবির স্তীব্র উপলব্ধির সন্গিপাত হয়েছে তার রচনার মধ্যে উক্তি ও 
প্রযুক্তিতে | গ্রসজ ও প্রযুক্তির (0017660 & ঢ 01:09 ) অদ্বৈত সাধনেই তার 
শ্রেষ্ঠ কৃতি। সম্ভবতঃ, এই সমন্বয়-কৃতির শ্রেষ্ঠ ফল হিসেবে রবীন্দ্রসংগীতকে 
বিজ্ঞাপিত করতে কোনো বিতর্ক নেই । 

কাব্যগ্রন্থ ও কবিতা-বিশেষকে সংগীত আখ্য। দেবার কারণ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত 
প্রভাঁ্কুমার মুখ্যোপাধ্যায় বলছেন-_-“সঙ্গীত আখ্য। দিবার বিশেষ কোন 
তাৎপর্য আছে কিন। সন্ধান কর! প্রয়োজন | সঙ্গীত অর্থে সাধারণতঃ গানই 
বুঝায়। কিন্তু আলোচ্য কাব্যগুলির মধ্যে কণঠগেয় গীত নাই। অথচ 
তাহাদিগকে সঙ্গীত বল হইয়াছে । ইংরাঁজীতে যাহাকে লিরিক বলে, তাহার 
অন্থবাদ্দ কর! হয় গীতিকাব্য। লিরিক শব্টির মূল হইতেছে গ্রীক | [525 বা 
একশ্রেণীর বীণাধনস্ত্র সাহায্যে গ্রীকর] সুর করিয়া ছন্দোময় পদ আবৃত্তি করিত 
বলিয়া ক্রমে অস্তর-বিষয়ী কবিত। মাত্রকে লিরিক নামে অভিহিত কর] হয়, 
সেইজন্তই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ লিরিকের অনুবাদ সঙ্গীত করিলেন ।+১৫ 

কবিতাকে গীতি (গীতিকবিত1 ) আখ্যা দেবার কথ। বাদ দিলেও প্রত্যক্ষ- 
ভাবে সাংগীতিক শব শেষসপ্তক, মূলতান, সানাই, মীড়, যৃচ্ছন্না, ঝংকার, 
কোমল, গান্ধার ইত্যাদি শব বারংবার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কবির কোন্‌ বিশেষ 
ইচ্ছাটি নিহিত আছে, তা দেখতে হবে। গীতিকবিতার শেষতম রসবিন্দৃতে 
কবি তদ্গত থাকলেও তার অকল্পনীয় লোকোত্তর স্বজ্ঞা ও সৌন্দর্য-চেতন। 
আরও উচ্চতম কোটিতে উত্তরণ করেছে। সংগীত সেই উচ্চতম স্থান। কবির 
সংগীত-চেতনাই হুল সর্বনিয়্ত্রী। কবি বলেছেন, তার সংগীত তার প্রকাশ- 
লীল1), সংগীত তার কাছে এত সুক্ষ (০0)5121 ) যে, অন্যকিছু তার কাছে 
লাগেনা । বলেছেন__ “আমি গানের প্রেরণা পেয়েছি আমার ভিতর থেকে, 
তাই আপন লীলায় আপন ছন্দে ভিতর থেকে ষে সুর ভেসে উঠে তাই আমার 
গান হয়ে দাড়ায় ।১৬ এক অস্তঃপাতী গীতরদে কবি আত্মলীন ছিলেন। 
তাছাড়। ছিল পারিবারিক পরিবেশ, যেখানে সদাই গানের হাওয়া প্রবাহিত 
ছিল। আত্তীক়্ পরিজনদের নিয়ে কবির সংগীত, নাটক, নৃত্যের নিরলস, 
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পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত ছিল না। সংস্কার, অর্জন, প্রতিভা, অধ্যবসায় ও 
সাধনা, সব কিছুর যূলে ছিল তাঁর সংগীত। রবীন্দ্রনাথ সেই চিত্ত-স্থান থেকেই 
তার বিশাল ন্ট্ট-সীলাকে নিয়ন্ত্র করেছেন। কাজেই শু কবিতায় নয়, তার 
গন্ধ নাটক গল্প ও গগ্য-সংলাপে সংগীতাখ্য শব্দ ব। সংগীত শব্াচ্ষঙ্গ পুনঃ পুনঃ 
আবৃত্ত হয়ে এসেছে। কবিতাকে তিনি শুধুমাত্র বাকৃনিমিতি এবং বাকৃ ও 
অর্থের সম্পুতি বলে ভাবতেন না। তিনি বলেছেন “কবিতায় আছে অগীত 
সংগীত” ।৭ সেই অগীত সংগীতকে স্পট্টীৃত ক'রে তোলার ইচ্ছা! সচেতনভাবে 
সক্রিয় হয়েছে। বিশেষ ক'রে রবীন্দ্র-মংগীতের * সহত্র সহশ্র গীতাত্মক শব্ধ 
প্রয়োগে এই অন্তঃপাতী যুক্তিটাই গোপনে গোপনে কাজ করে গেছে। শ্রেষ্ট 
কবিদের স্বভাবে এন্সকম প্রবণতা সর্বজনীন । 
রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গীতাখ্য শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে হামেশাই, দু'একটি 
উদ্ধৃতি তুলছি__ 
সেতারের তারে ধানশী/মিড়ে মিড়ে উঠে বাজিয়া 
গোধূলির রাগে মানসী/স্থুরে ষেন এল সাজিয়া (স্ফুলিঙ্গ ৩* ) 
চৌদ্দটি পদের মধ্যে আটটি হলে] গীতাত্মক পদ্দ,_-সেতার, তার, ধানশী, মীড়, 
রাগ, সর ইত্যাদি। 
তখন ৰিকিমিকি বেল৷ করুণ ক্লাস্তি লেগেছে যূলতানে 
ক্রমে ধূপর আলোর উপরে কালে। মরচে পড়ে এলো। ( পন্্রপুট ) 
একটিমাত্র মূলতান রাগিণী অন্ুষঙ্গটি ভাবপ্রবাহে গোটা] কবিতাটির 
প্রকৃতি ও বৃতি নিয় ক'রে দিচ্ছে। এরকম সহত্র সহত্র উর্দাহরণ দেখতে 
পাবো। এভাবে বাংলাকাব্যের সংগীতধর্ষের অন্তর্বাহী প্রবাহকে প্রত্যক্ষ 
গোচর ও উপলব্ধিগম্য ক'রে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও গাঁনকে যুক্তবেণীর 
রপপঙ্গমে মিলিয়ে দিয়েছেন। একপময় পাশ্চাত্যেও এই প্রবণতার উজ্জীবন 
হয়েছিল। এজর1 পাঁউণ্ড কবিতার তিনধর্ষের উল্লেখ করেন, কথ্যরীতি 
(1980979918 ), মন্ত্রধর্ষ (10161906918) ও সংগীত ধর্ম (01901709618 )। 
ভেরলেন তার 4 2০৪৭০-এ সকলের ওপরে সংগীত সত্য একথ। ঘোষণ! 
করলেন। মানার্মে কবিতা ও সংগীতে এক্কাকার ক'রে নতুন মতবাদ প্রচার 
করলেন। কাবোর সংগীতধর্ধ সম্পকিত পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট ' মতবাদগুলো 
বাংন।দেশেও এসে লেগেছিল । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ওপর এদের যথেষ্ট প্রভাব 
কার্বকর হননি, কেনন। রবীগ্্রনাথের কবিলত। ও আত্ম বরূপের বৈশিষ্ট্য গুলো 
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একান্তই ছিল তার নিজন্ব ও দেশজ । অবশ্ঠ রবীন্দ্রনাথের মতো ব্হ-বিস্তারী 
বিরাট মহীরুহের গায়ে বহিঃগ্রভাবের হাওয়া এসে পড় অসম্ভব নয়। কিন্ত 
গভীরভাবে সন্ধান চালিয়ে যে সার সত্যটি সর্বাগ্রে আমর খুঁজে পাই, তা হলো 
রবীন্দরপ্রতিভার মৌল প্রেরণায় প্রাচ্য-চেতনা ও ভারতীয়তই প্রাধান্য পেয়ে 
গেছে। প্রভাবের ব্যাপারটি রবীন্দ্রপ্রতিভ। বিশ্লেষণে অনিবার্ধ হয়ে ওঠে না। 
আমার ভাবতে ভালে। লাগে যে, চিরকালের জন্য স্বয়স্ূর মতো সৃষ্টি ও লীলার 
রূপ হয়ে আছে আস্ত একটা রবীন্ত্রপ্রতিভ | 
পাশ্চাত্য-রীতিগুলি বরং রবীন্দ্রসমকালীন ও পরবর্তী বঙ্গকবিকুলকে ষথেষ্ট 
প্রভাবিত করেছিল। স্বাভাবিক কারণেই তার] বিশ্বকাব্য-চেতন। নিয়ে ভাবনা- 
চিন্তা করেছেন এবং প্রয়োগ-পরীক্ষাও করেছেন । বাংল। কবিতার প্রগতিতে 
তার প্রয়োজনও ছিল। চিন্রবাদী জীবনানন্দ অনুপ্রাণিত হলেন এই পাশ্চাত্য- 
রীতিতে, বেশী হলেন বিষু দে প্রমুখ । কাব্যে ও গানে সংগীতাত্মক শব্ধাহুঙ্গের 
সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ অনিবার্ধ সংগীতময় আবহ ও নিদিষ্ট হুরেল। পটভূমিকা 
রচনা করতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও বঙ্গীয় কবিদের ওপর কাজ করেছে 
একান্ত নীরবে । যেমন দেখা যায়, বিষু। দে এজর। পাউণ্ডের ফোনপিয়। 
€ সংগীতধর্ম ) কে মনে রেখে রবীন্দ্রনাথেরই বাণীভঙ্গিকে স্প্টীতৃত করলেন £ 
“কোমল গান্ধার ধথখ। আপন অস্তিত্ব উৎসর্গে 
সপ্তকের বিস্তাসে গোষ্ঠী চক্রে প্রাণ পায়, 
কানাড়। কিংবা মেঘমল্লায়ে বা মালকোশের লদ্ঘিত বাহুতে, 
কোমল গান্ধার, জাগে বহুর বাড়বে ।” নাম রেখেছি কোমল গান্ধার) 
রবীন্দ্রনাথ গানের কথায় স্থরকে সংলগ্ন হতে হচ্ছে ব'লে কথা স্থুরের কতটা 
উপযোগী হচ্ছে, তা তিনি পরিকল্পিত প্রধত্বে নির্মাণ করেছেন । ভেবে ভেবে 
স্থরোপযুক্ত কথা বসাতে গেলে কাব্যসংগীতের গগনচুম্বী হর্য্যের শত সহশ্র 
বাতায়নগুলো খোলার সময় পেতেন না কবি। স্থরের গুরুর দীক্ষা নেওয়। ছিল 
তার, ভাবতে হয়নি তাকে। স্বত:স্ফূর্ত হয়েছে রবীন্দ্রপ্রতিভার সহত্র উৎস, 
অফুরস্ত ধারায় নির্গত হয়েছে কবিতা, গান ও অন্যান্য সাহিত্য । 
এ্যাবারক্রশ্বি কাব্যে প্রযুক্ত শব ও শব্ধধ্বনির একটি এবন্দ্রজালিক মন্ত্রশক্তি 
€ 74910 11020660017 ) র কথা বলেছেন। সেই মায়াময় মন্ত্রতেজোদ্দীপ্ত 
শবগুলোর হুদ্ম অংশগুলে। পরাগের মত মহৎ কাব্যভাষায় সংলগ্ন থাকে। 
রবীন্দ্রকাব্যসংগীতের ভাষায় সেই' সবরের মন্ত্রতেজোদ্দীপ্ত পরাগ-্পর্শ লেগে 
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আছে। সেখানে বাকৃরূপেই অনাহত এক স্থরতরঙ্গের বিস্ময়কর আবহ এবং 
অশ্রুত এক একতান স্তনিত হতে শোন। যায়। রবীন্দ্রকাব্যে ও সংগীতে 
সংগীতান্ষঙ্গ প্রয়োগ-বিষয়ে নিয়লিখিত কয়েকটি কারণস্থত্জ নির্ণয় করতে পারি । 

প্রথমতঃ কাব্যদেহে গীতাত্মক বা গীতধর্মী শব উপস্থিত থাকলে সেখানে 
অগীত সংগীত প্রত্যক্ষ রূপ পায়; শুষ্ক পটতূমিকায় বা পরিমণ্ডলে সবরের আবহ 
্বতঃউৎসারিত হয়। রবীন্দ্রসংগীতের প্রত্যেকটির বাণীর্দেহে এ জাতীয় শব্দ 
ক্রিয়াপদ আবশ্তিকভাবে এসেছে । বলা যায়, বিভিন্ন রূপোপাদ্দানের মতে 
এরাও কবির অপৃথগতযত্বনির্বত্য | 

দ্বিতীয়ত: কাব্যরন ও কাব্যফলশ্রুতিতে যে সংগীত-রসের 'উপাদান, 
সেই সুম্্ম অভিব্যঞ্জনাকে প্রত্যস্মিত করতে গীতাত্মক শব্দ যথেষ্ট কার্করী। 
অন্তরের শুক্ম ছুমিরীক্ষ্য ভাব-তাড়নাকে প্রকাশ করাই ষদ্দি সাহিত্যের প্রধান 
ধর্ম হয়, তবে তার প্রকাশের জন্য কিছু ভাষণ-কৌশল অবলম্বন করতে হয়, 
রবীন্দ্রনাথের এই মত।৮ এ প্রসঙ্গে এলিয়ট বলেছেন__ 
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তৃতীয়ত: গীতাহ্নুষঙ্গ রবীন্দ্রপংগীতে যেভাবে প্রযুক্ত হয়েছে ত সংগীতের 
ভাব ও রসের সঙ্গে নিবিড় সংলগ্ন। বাকৃশিল্পের বিস্ময়কর শৈলী ও কৃতি-তে 
রবীন্দ্রসংগীত তুলনারহিত। ভাষণ-শিল্লের অন্টতম একটি উপাদান হয়ে কাজ 
করেছে গীতাহ্ুবঙ্গ গুলো । অলংকার, অন্ুপ্রাম, মিল, চিত্রকল্প, বিশেস্ত-বিশেষণ 
বিন্তাস ইত্যাদিতে গীতধমর শব ও ক্রিয়ার ভমিক1 আবশ্টিক হয়েছে। 

চতুর্থতঃ রবীন্দ্রংগীতের ভাববাহী ভাষণ-শিল্পে গীতানুষ্গগুলোর স্বতন্ত্র 
সমিক! আছে বলে ধরবার কারণ নেই। কেন না, রবীন্দ্রসংগীতের আনন্দ ও 
রসস্ফৃতিতে যে বিম্ময়কর সমগ্রতা আছে, তাকে বিশ্লি্ট ক'রে সন্ধান কর দুষ্কর । 

রবীন্দ্রসংগীতের গীতানুষঙ্গগুলোকে স্পষ্টত: কয়েকট? শ্রেণীতে ভাগ কর! 
যায়। ব্ূপোপার্দান ছিসেবে সেগুলোকে ব্যাকরণ-গত বিষয়স্চীতে বিন্যত্ত 
করলে এরকম দাড়ায় : 

এক ) সংগীতাখ্য শব্দ, বাছ্ঘস্ত্রের নাম, রাগরাগিণীর নাম। 
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ছুই) সংগীতাথ্য ক্রিয়া, ষৌগিক ও ধ্বন্যাত্মত ক্রিয়া, নামধাতু। 
তিন ) সংগীতাখ্য বিশেষণ বৈচিত্র্য, উপমাদি অলংকার ও চিন্জকল্প। 


ব্লবীন্দ্রনাথ গানের মতো! কবিতাকেও এই বিশিষ্ট স্বরচেতনায় নির্ণীত 
করতে গিয়ে তার সাংগীতিক ব্যক্তিত্ব মারোঁপ করেছেম, পূর্বে একথা বলেছি। 
ভাব প্রকাশের বাহন হিসেবে রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও গানকে ছুটে৷ উপায়মাত্র 
ধরেছিলেন। অবশ্য দুটোর বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি তার কাছে ছিল অভিন্ন। 
হয়তো এই ভাবস্ুত্রেই কবিতাকে গানে ব্ূপানস্তরিত করতে বা স্থ্র যোজন! 
করতে তিনি অন্ুগ্রাণিত হয়েছেন। তাছাড়া কবিতার রস ও গানের 
রাগরাগিণীর প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি নিরতিশয় সচেতন ছিলেন। তাঁর একটি 
উক্তি প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেন--“সংগীতত কবিতার ভাই । যেমন সন্ধ্যার 
বিষয়ে কবিত! রচন1 করিতে গেলে কবি সন্ধ্যার ভাব কল্পনা করিতে থাকেন ও 
তাহার প্রতি কথায় সন্ধা। যূতিমতী হইয়া উঠে। তেমনি সন্ধ্যার বিষয়ে গান 
রচন। করিতে গেলে রচয়িত। যেন চোখ কান বুজিয়! পূরবী না গাহিয়া৷ যান__ 
যেন সন্ধার ভাব কল্পন। করেন, তা হইলে অবসান দিবসের ন্যায় তাহার স্থরও 
আপন আপনি নামিয়া আমিবে ।,৯০ : 
রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি পংক্তি--“বাজে পৃরবীর ছন্দে রবির শেষ 
রাগিণীর বীণ”-_এখানে পূরবী, বীণ, রাগিণী, বাজে ইত্যাদি গীতধর্মী অহ্থষজ 
আছে। দিনাবসানের বিষগ্রত। মানবচেতনাকে অনিবার্ধভাবে স্পর্শ করে, 
সেভাবেই পূরবী রাগিণী প্রকল্পিত। দিনশেষের সন্ধি-গ্রকাশ রাগ হিসেবে 
পূরবী কোমল, গম্ভীর ও করুণ। কোমল খষভ ও বৈধত এবং কড়ি ও শুদ্ধ 
মধ্যম এই রাগিণীর স্থরের রসব্যগুনাকে স্ষ্টি করে । 'বাজে পূরবীর ছন্দে রবির 
শেষ রাগিণীর বীণ” কথাটিতে স্থর-প্রয়োগ ছাড়াই স্থরজ্ঞ রসিক কথাটির মধ্যে 
পূরবী রাগিণীর স্থরাহ্থষঙ্গ ভাবতে পারেন। কিন্তু ষিনি স্থরজ্ঞ নন, তিনিও 
কথাটিতে শব্ধধ্বনি ও ব্যগ্রনার মাধ্যমে দিনাবসানের বিষগ্রতাকে অস্তরে উপলব্ি 
করবেন । মনীষী কাণ্টের মতে প্রত্যেক চেতন-সমৃদ্ধ মানুষের মধ্যে বাহু কিংবা 
প্রকৃতি থেকে জ্ঞান লব্ধ হয়ে পরে তাৎক্ষণিক মানসিক জ্ঞানে রূপ গ্রহণ করে। 
দিনাবসানের জ্ঞানটিই তার মধ্যে ভাবের রসে আস্বাগ্য হয়, প্রতীতি হয়। 
গানের সথুরও তেমনি অন্ুকরণজাত। শ্যারিস্টটল ও ক্রোচের মতে এই 
অন্করণ-বৃত্তি থেকে স্থরের বোধ আসে । ব্যাপারটি অবশ্তই জটিল মনম্তত্ব- 
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কেন্ত্রিক। এই সুম্ সম্পর্ক-সথত্রেই কবিতা ও গানের প্ররুতি একাকার । 
এই পংক্তিটির গীতধর্মা অঙ্ুষঙ্গগুলি রসিকচিত্তে পূরবী রাগিণীর ভাব সঞ্চার 
ক'রেদেয়। স্থ্র ছাড়াই বাণীদেহে শব্ধধ্বনির ও ভাবধ্বনির সাংগীতিক মূল্য 
এখানেই । ব্রিটানিকায় বল! হয়েছে £_- 
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আজি পরজে বাজে বাশি 
যেন হৃদয়ে বহুদূরে আবেশ বিহ্বল স্থরে। (প্রে ২৩৩) 
কিংবা ঃ বসন্তের এই ললিত রাগে বিদায় ব্যথা! লুকিয়ে জাগে 
ফাগুন দিনে গো, কাদন ভর] হাসি হেসেছি। (প্র ২০১) 
কিংবা : সেদিন যে রাগিণী গেছে থেমে অতল বিরহে নেমে 
আজি পৃবের হাওয়ায় হাওয়ায় হায় হায় হায় রে 
কাপন ভেসে চলে । (প্রা ১৩৬) 
উদ্ধত কথাগুলির আবৃত্তির সঙ্গে শ্রুতি-ইন্ড্রিয়ের সক্রিয়তায় অতীন্দিয় 
ভাবোব্রেক অবশ্তভাবী হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রসংগীতের ভাষণ-শিল্পের এই সুক্ষ 
অন্তর্বাহী বেগ ও দীপ্তি মনকে সুরের রসে রসার্ড করে । সেজন্য গীতধম্ণ শবের 
ভূমিকাও যথেষ্ট । কিন্তু এহে। বাহ; শব্দাতিরিক্ত রস-ম্বরূপকে জ্ঞাত হওয়াই 
আসল জ্ঞান ও প্রতীতি। 
অতঃপর আমাদের বিষয়ীতৃত বহিরঙগ বাকৃশিল্লের বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়। 
দরকার। পূর্বে উল্লেখ করেছি, রবীন্দ্রসংগীতের সংগীতাত্মক অন্ুষজগ্ুলোকে 
ব্যাকরণসম্মত ভাগ কর! চলে। নিয়লিখিত বিষয়-শ্রেণীতে এই বূপোপাদানকে 
একত্র ক'রে ধরতে চেয়েছি । প্রতিটি রবীন্দ্রসংগীত থেকে এদের সংগ্রহ নিয়ে 
বিরাট এক তালিক। কর! যায়। এ'রকম বিশ্লেষণাত্মক সংকলন অনেক শ্রম- 
সাপেক্ষ। এখানে কিছু কিছু দৃষ্টাত্ত উদ্ধৃত ক'রে এ প্রসঙ্গটির পরিচয় নিবদ্ধ 
করতে চেষ্টা কর] গেল । 
গীতাখ্য অনুষঙ্গ $ ৰিষয়-শ্রেণী 
পুর্বোল্িখিত বিষয়-শ্রেণীর বিশদ পরিচয়। 
এক £ ক্রিক্া_ 
(ক) গীতধর্মী মুখ্য ক্রিয়াগুলো- বাঁজ,, গা, নৃত,, নাচ, ধ্বন্‌ ইত্যাদি 
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(খ) শবাহুষঙ্গে ও গীতধর্মী ক্রিয়াতে যুক্ত অসমাপিকা ও যৌগিক 
ক্রিয়া; যেমন £ গেয়ে যাও, নেচে যায়, বাশিতে ডেকেছে, স্থুর 
জাগালে 
(গ) ধ্বনি ও অন্থকারাত্বক ক্রিয়] £ টংকারে।, ঝংকারিয়া, ঝনঝন 
ঝনিল ইত্যাদি 
(ঘ) নামধাতু £ ঝংকারিবে, মক্দ্রিল, গুরিয়া ইত্যাদি 

ছুই : শব-_ 
(ক) সাধারণ গীতাত্ষক শব্দ-_-গান, স্থর, গীত, সংগীত, তান, 
তাল, ইত্যাদি 
(খ) বাস্চশ্রেণীর নাম_ বীণা, বাশি, সেতার, একতার। ইত্যাদি 
(গ) রাগরাগিণীর প্রসঙ্গ ও নাম-_-ভৈরবী, ভৈ'রে, ইমন, পূরবী, 
পরজ, ললিত, কেদারা, বিভা, মুলতান, মল্লার, বেহাগ, বাহার 
ইত্যার্দি। লোকসংগীত _সারিগান, বাউল, আগমনী প্রভৃতি 
শব্গুলোর ব্যবহার 
(ঘ) ধ্বন্যাত্বক গীতবমশ শবের অন্ষঙ- ঝন ঝন ঝংকারো গাঁও 
গুনগুন, ভ্রমর এলে] গুনগুনিয়ে ইত্যাদি 

তিন £ অলঙ্কার__ 
(ক) স্থরকে উপমেয় হিসেবে ধরে তার সঙ্গে বিচিত্র উপমান-- 
আগুন, আলো, আসন, নদী, শ্রোত, পথ, জাল, বরষা, ধার, ফুল 
__গানকে উপমেয় হিসেবে ধরে বিচিত্র উপমান-_ খেল, তরী, পাল, 
মালা, পাখি, লিপি, বাতায়ন, ফেলা, আল্পনা, বেদন। ইত্যাদি 
_-বিভিন্ন উপমায় বীণ। ও বাশি শবের বিপুল প্রয়োগ । 
(খ) বিশেষণ বিচিত্র : আধখানা গান, গভীর স্থুর, শেষ গানেরই 
রেশ, চিরনৃতনের সুর, বাঁশির ব্যথা, কাতর গানে ইত্যাদি 


উপরে নির্দেশিত এই বিষয়গুলির বিপুল দৃষ্টান্ত অনুধাবন ক'রে রবীন্র- 
সাহিত্য ও সংগীতের গীতা ত্বক অহ্ুষঙ্গের পর্যালোচনা! করা চলে। রবীন্্র- 
সংগীতে পুজ প্রেম প্রকৃতি বিচিত্র হ্বদেশ ও আহ্ষ্ঠানিক পর্যায়ের গানগুলোর 
গ্রত্যেকটিকে ৰিশ্সেষণ ক'রে যে তালিক। গ্রস্ত করেছিলাম, সেই বিপুল 
উপাদানের কিছু দৃষ্টাভ নির্ভর ক'রে আলোচনায় অগ্রসর হতে চেষ্টা করছি। 


৩১ 


দুই 
ক্রিয়া সম্পক্ষিত গীতানুষঙ্গ 


+/বাঁজ..***---এই ধাতুর প্রয়োগ রবীন্দ্রসংগীতে সবাধিক। সাধারণ 
ও তাৎপর্যার্থে এই ক্রিয়া অধিকাংশ সংগীতে ব্যবহৃত । ধেমন £ 
(পূজা পর্যায়ের গানে) আকুল হিয়া উন্মাদিয়া! বেস্থর হয়ে 
বাজে (৯), ভূবনবীণ। যেথায় বাজে (১০), এ বাশীতে বাজে দূরে (১২), 
কথা ছেড়ে বাজায় শুধু স্থুর (১৪), বাজবে বীণ। সোনার স্থরে (২৩), 
বাজায় বাশি রাখাল যত (৪৪), তোমাস্্ নামে বাজায় যার! বেণু 
(৫৩), অশ্রুত বাঁশি হৃদয় গহনে বাজে (৫৬), তোমার বীণ নিত্য 
বাজে, স্থয়ে স্বরে বুকে বাজে, স্থুর বাজালে বেজে উঠুক স্থরে, বাজালে 
ষে স্বরে, বাজাক্‌ ঝংকার, চরণধ্বনি বাজে, আনন্দগান বাজে, 
বাজে বলে বাজাও তুমি, ব্যথ। খন বাজায় আমি বাজি স্থরে, 
ইত্যাদি । (প্রেম পর্যায়ের গানে) তালে তালে বাজায় সে 
কঙ্কণ (৪), আভাস বাজিবে (১৯৪), ভানার ধ্বনি বাজে (২৩৫) 
ইত্যার্দি। (প্রকৃতি পর্যায়ে) কলগীত সৃললিত বাজে (১), বাক্জিবে 
কি্কিণী (২৬), ললিত নৃত্যে বাজুক দ্বর্ণরসনা (২৭), পাখায় বাজায় 
তার ভিখারীর বীণা (১৯৭) ইত্যার্দি। 
এরকম পর্যাপ্ত প্রয়োগ প্রতিটি রবীন্দ্রসংগীতে লক্ষ্য করেছি। উদ্াহরণ- 
গুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এই ক্রিয়াগুলো প্রয়োগ কর হয়েছে সাধারণ 
ভাবের অঙ্ষঙ্গে এবং গৃঢার্থক, ভাব প্রকাশে । তাছাড়া শব ও যন্ত্র ইত্যাদির 
অনুষঙে প্রযুক্ত হয়েছে বাজ, ক্রিয়াটি ; যেমন : বাশরি বাজাতে চাছি, বীণ। 
বাজাও হে মম অন্তরে ইত্যাদি। 
বাজ, ক্রিয়াটি কেবলমাত্র বাগ্য-ক্রিয়া বোঝাতে প্রযুক্ত হয় নি) তার প্রয়োগ 
স্থগভীর কাব্য-ভঙ্গিতে '_-এই বেদনা! আমার বুকে বেজেছিল গভীর দুঃখে, 
বুকে বাজে তোমার চোখের ভত্সঁন! ঘষে, গান বাজিবে, আভাস বাজিবে, ক্রন্দন 
বাঞজিবে, ব্যথা! খন বাজায়, ইত্যাদি নিঃসন্দেহে অসামান্য রসসম্মত প্রয়োগ । 
আর সেই সঙ্গে বাজ ক্রিয়া নিজ শক্তিতে গড়ে তুলেছে এক স্থরেল! পরিবেশ । 


এ'রকম অন্যান্য ক্রিয়া £ গা, নাচ, নৃৎ্, ধ্বন্‌ প্রভৃতির প্রয়োগও 
উল্লেখধোগ্য। 


২৩২ 


গা £ তোমার নয়ন আমায় বারে বারে বলেছে গান গাছিবারে 
(পৃ ৮), হেখায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান (পূ ২৩), মনে করি 
অমনি. স্থরে গাই (পৃ ৪), গাহুক গগনে, তব প্রেম গাহিবে, গাঁন 
গাইতে হবে বন্দনাতে, যমুনা! বিলাপ গাহে, হেখ। যে গান গাইতে 
| আসা, গানের পরে গান গেয়ে মোর প্রহর কাটে, তারে ভোলাব 
গান গেয়ে, হুর দিয়েছ তুমি আমি তোমার গানতে। গাইনি, তুমি 
গাইতে ঘষে সব গান সঙ্গে তারই গাইত আমার প্রাণ, গাও বীণ। 
গাওরে ইত্যা্দি। 
নাচ £ নাচে আগুন তালে তালে, সেই আনন্দ নাচায় ছন্দ, ভাঙা 
গড়ার তালে নেচে যায়, নাচরে নাচরে রঙ্গে, নাচে জন্ম নাচে 
মৃত্যু, নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ, নেচে নেচে ঘুর জেগেছে, প্রলয় নাচন 
নাচলে যখন ইত্যাদি | 


অন্যান্য ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়। ইত্যাদির সঙ্গে গীতানুষঙ্গ 


গীতাত্মক ক্রিয়া বা অনুরূপ শবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে এরকম 
অনেক ক্রিয়ার যূল্য এই প্রসঙ্গে স্বীকৃত হওয়। দরকার ।. সমাপিকা, অসমাপিক' 
ও যৌগিক ক্রিয়া ইত্যার্দিও গীতধর্ম সঞ্চারে সহায়ক হয়েছে । পর্দবন্ধে 
সাধারণভাবে ক্রিয়াপদগ্ডলি ব্যবহৃত হয়েও গীতাত্মর শবান্ুঙ্গের সঙ্গলাভ 
করতে উদ্যত হয়ে আছে বলে মনে হবে, এবং অনেকক্ষেত্রে গ্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যে 
ও তাৎপর্ষে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে । সংগীতচেতনার বাখ্য। প্রসঙ্গে এখানে কিছু 
কিছু ক্রিয়াপদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি, কোনে! কোনো পংক্তিতে বিশিষ্টতা 
বোঝানোর জন্যে । যেমন নতুন স্থরে গান উড়ে যায়, বীণাতে যোর কাদিয়। 
উঠে, ভাবনা কাপায় স্বরে, গান ছুলিছে, সর ষে পালায় ইত্যাদি চরণগুলিতে 
উড়ে যায়, কাদিয়! উঠে, কাপায়, ছুলিছে, পালায় ক্রিয়াপদগুলি গান, সুর 
বীণ। প্রভৃতি গীতানুষঙ্গের সংলগ্ন হয়ে অসাধারণত্ব পেয়েছে । এরকম আরও 


আপা £ হেথা ষে গান গাইতে আস (পৃ ২২), গান তোমার চলে 
এলে! (পৃ ৩৯) 
উঠ, আনন্দ গান উঠুক তবে বাজি, মোর বীণা ওঠে কোন সরে 


বাজি, স্বর উঠেছে অরুণবীণার তারে তারে ( পৃ ৫৮) 


৩৩ 


কাপা : 


থোঁজা £ 


গেল £ 


গাওয়া £ 


চাওয়া £ 


চল্‌ 
চাহ £ 
চেনা £ 


ছড়ান £ 


ছুট. £ 


বি 


জাগ 


3 


2 নু 


ঢাল £ 


দাড়াও £ 


ছুল্‌ঃ 


নতুন স্থরে গান উড়ে যায় (বি ২৮), 

কেমন করে গান কর হে গুণী (পৃ ৪), সপ্তন্থর করুক 
বিশ্ববিহার (পৃ২১) 

বীণাতে মোর কাদিয়। উঠে তোমারি ভৈরবী (পৃ ৭১) 

ভাবনা কীপায় স্থরে (প্র ১৯৮), আমার কঠে সেথায় সুর 
কেঁপে যায় ভ্রাসনে (পৃ ৮৮) 

সুরে স্থুরে খুঁজি তারে (পৃ ২৯) কঠে আমার স্থর খুঁজে ন। 
পাই (পু ৪), ফিরি তোমার সথরের*খখোজে (পৃ ১১) 

কি ষেন গেয়ে গেল (গ্রে ১৯২) 
কত গানে সরে গলিয়। ঝরিয়া (পৃ ১৪০), 

বৃথা গেয়েছি বহু গান, হেখ। ধে গান গাইতে আসা হয়নি সে 
গান গাওয়া (পৃ ২২), গাব তোমার সুরে দাও সে বাীপাষস্ত্। 
আমার কেবল গাইতে চাওয়া (পৃ ২২) 

গানটি তোমার চলে এল আকাশে (পৃ ৪৩) 

শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান (পৃ ৮৫) 

গানেতে চেনালেম সে চির চিনারে (প্রে৩৮) 

সে কথা সরে স্থরে ছড়াব পিছনে ( প্লে ৩৮) 

সে স্থুর ছুটে আসে (পৃঙ*) 

সকল আঘাতে তব স্থুরে উঠে জাগিয়া (পু ১*৭) তোমার হর 
ফাগুন রাতে জাগে (পৃ) গগনে কোন গান জেগেছে 
(পৃ ৭৬) 

তোমার সবরের ধারা ঝরে (পৃ ৩), পড়,ক ঝরে সুরের ধারা 
(পৃ৯৮) 

সকল দ্দিকে আমায় টানে গানে গানে (পু ১৮) 

বাশির ডাকে সকল বাধন খোলাও (পূ ৫৭) 

স্থর দিয়েছ তুমি আমি তোমার গান তে! গাইনি (পৃ ৫*) 
কেমন ষে তান দেওয়। (পূ ২৮) 

দাও স্থরের ঢাল৷ ঢেলে (পৃঙ*): 

মোর প্রভাতীর গানখানিতে দাড়াও (পৃ ২৪) 

গান ছলিছে নীল আকাশের হৃদয় উল) (প্র ২৫৮) 


৩৪ 


ভর, 


ভোলানো £ 


তুল : 


রচ্‌ £ 


লেখা £ 


লাগ, £ 


শ্তন্‌ ঃ 


সাধ £ 
সাঁজ £ 


হারানো £ 


স্থরে সরে সবর মিলিয়ে আনন্দ গান ধরুনা, তোমার গানে ধরা] 
দিতে (পৃ ১*) | 

কণ্ডে নিলেম্‌ গান (পৃ ৩১) গানটি শুধু নিলেম গলায় (পু ২*) 
আমার সুরগুলি পায় চরণ ( পৃ ১৯) 

স্থর যে পলায় (পৃ ২৯) 

গানের ধারা পিয়েছিলে (পৃ ৩২) 

স্থরের ধারায় পড়ুক লুটে (পৃ ১*) 

গান ভোল। তুই গান ফিরে নে (পৃ ১৭) 

বইব গানের ভাল! (পৃ ১), সে সুর বাহি চলিতে চাহি 
(পৃ) ূ 
সপ্তম সুরে বাধ তবে তান (প্রে ৩৬৪), বীণায় বেঁধেছি 
গানগুলি (পৃ ২৮) 

তোমার সুরে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত (পৃ ২), ষে সুর ভরিলে 
ভাষাভোল। গীতে (পৃ ৯৯) 

ভোলাব গান গেয়ে (পৃ ৩১) 

স্থুর ভূলে যেই ঘুরে বেড়াই কেবল কাজে (পু ২৫) 


, আমার যত কথ ছিল ভেসে ষাবে তোমার সরে (পূ ৪৭) 


তোমার সুরে সরে মেলাতে (পৃ ১২), এলে তোমার স্থুর 
মেলিয়া ( পৃ ৭৬) 

তাই দিয়ে গানে রচিব নৃততন নৃত্যকল! (গ্রে ৪০ ) রাগিণী 
রচিয়া উঠিল নাচিয়৷ বীণার তার (এ) 

তুলে লহে। নীরব কীণাখানি (পৃ ৫২৮) 

যেমন তোমার বসম্ত বায় গীতলেখ! যায় লিখে (পৃ ৯) 

আমার লাগে নাই সেন্থর (পৃ ২২), স্থরের আগুন লাগিয়ে 
দিলে (পৃ ৬), এ গান লাগাবে বুঝি কাজে (পু ২৮) 

গাহিছে শুন গান ( পূ ২৬১), তোমায় হর শুনায়ে (পৃ ৩৮), 
শুনিয়েছিলেম গান (পৃ €&) 

আজ কেবলি স্থর সাধা ( পৃ২২) 

থেলার ছলে সাজিয়ে আমার গানের বাণী (পৃ ২৭) 

স্থর ঘে হারাই অকৃল পারে (পৃ৮) 


৩৫. 


হয় £ গান হয়নি গাওয়া (পু ১৩৮), বেস্থর হয়ে বাজে (পৃ ৭) 


নামধাতু £ গীতাত্মক শব্ধ ও ধ্বনি-বৃত্ত শবের ক্রিয়া-রূপ-_ 

ঝংকারিয়। উঠিল আকাশ ঝঞ্চী রবে (পৃ ৫৭৮), দিনের বীণায় যে ক্ষীণ 
তারে ছিল হেলা, ঝংকারিয়৷ উঠে যে তাই রাতের বেল] (বি ১০৭), অরুণ 
কীণ] ষে স্থুর দিল রণিয়া, সন্ধ্যাকাশে সে স্থুর উঠে ঘনিয়া, নীরব নিশীখিনীর 
বুকে নিখিল ধ্বনি ধ্বনি (বি ১৪০), চেয়ে চেয়ে বুকের মাঝে গুঞরিল 
একতারা ঘে (প্রে৩১৯), হৃদয়ে মঞ্জিল ভমক্, গুরু গুরু (প্রে ১*৩), 
ঝংকারিবে মঞ্জীর রুক্ুঝুস্থ (প্র ২৬), চিত্ত বীণায় দাও যে নাড়া, গ্রগুরিয়। 
গুঞরিয়! দেয় সে দাড়া (পৃ ৬১) ইত্যাদি। 


ধনাত্মক শব্ধ গীতাত্মক ক্রিয়ার বিশেষণ হিসেবে £ 


ঝরে। ঝরে। বাজে (প্র ৬৬), শূন্যে বাজায় ঘন ঘন হাওয়ায় হাওয়ায় সন্‌ 
সন্‌ (প্র ৬৮), পিক কিবা কুঞ্জে কুপ্ডে কুহু কুহু কুহু গায় (কাল মৃগয়া ), বিল্লি 
ঝাঝর বাজায়ে (প্লে ১৫০ ), বাজে গুরু গুরু শংকার ভংকার (বি ৮৬), নৃপুর 
বেজে ষায় রিনিরিনি (প্রে ১৭৫), রিনিকি ঝিনিকি রিনিঝিনি মঞ্জু মঞ্জু 
মঞ্্ীরে রিনিঝিনি ঝিন্নি রে (প্রে ১৪*), কেন বাজাও কাকন কন কন কত 
ছল ভরে (প্রে ১২৩), যঞ্ীর বাজুক রিনরিন রিনরিন (প্রেশপ্র ৯৮) 


তিন 


শব্দ সম্পফ্িত সংগীতানুষঙ্গ 


রবীন্দ্রসংগীতে গীতানুষঙ্গ ও গী-ভাবাত্মক শব্কে আমর নিম়রূপে ভাগ 
করতে পারি-_ 

কঃ সাধারণ আবশ্যিক শব-স্থর তান গান গীত সংগীত নৃত্য নাচন 

থঃ বাগ্ যন্ত্র স্পকিত-_বাশি বীণ। একতার। শঙ্খ ইত্যাদি 

গঃ রাগ রাগিনীর নাম_-পরজ পূরবী ভৈরবী বসস্ত বাহার বেহাগ 

এই শব্দগুলির প্রয়োগ হয়েছে সাধারণভাবে, গৃঢার্থ প্রকাশে, অলংকার ও 


২৩৬ 


উপম হিসেবে, রাগরাগিণীর নির্দেশ ইত্যাদিতে । কেবলমাত্র সংগীতে নয়, 
রবীন্দ্রকাব্যের সীমাহীন প্রশস্ত পথের ধারে আলোর মতে। ফুটে আছে এই সব 
স্থরেল। শব্গুলো। এ শব-শক্তি বাহ ইন্জিয়ের গন্ধ স্পর্শ স্বাদ শ্রুতি ইত্যাদি 
এনে দিয়েছে । আবার সুক্্ভাবে মনন ও হরয়ের কাছেও সংক্রমণ করছে। 
কবির কথা যেন এই--আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলবে! না গো, গান দিয়ে 
দ্বার খোলাবো” (প্রে৯*)। শব্দের এই অর্থগত আবেদনের সঙ্গে স্থুরের 
সার হয়ে গিয়ে প্রায় সমন্তটাই একটি নিবিশেষের আকৃতি হয়ে দাড়ায় । 
রবীন্দ্র-চেতনা সেই নিবিশেষ স্তরের সম্পূর্ণ পটভূমিতে গিয়ে বিচরণ করেছে। 
সেই অনুপ্রেরণা দেখতে পাই প্রতিটি গানে প্রযুক্ত অন্থষলগুলোর মধো। 
অনেক শব, অনেক ক্রিয়া এই অচ্ষঙ্গেরই চমৎকার পরিপ্রেক্ষিত। গানের 
বিবিধ ভাব ও রসের উপধোগী হয়ে এর] ব্যবহৃত । সাধারণভাবে এবং গৃঢ়ার্থক 
রস-ব্যগুনার উপষোগী হয়ে এই বাক্‌প্রকরণ হয়েছে কখন সরল কোমল, কখনও 
বা ঘন এবং গভীীর। এইভাবে রবীন্দ্রমংগীতের বাকৃশিল্প-বিশ্লেষণে এই 
শব্দাহ্ুযঙগগুলোর ভূমিক1 ও মূল্য অনুধাবন করা যায়। 


(ক) সাধারণ আবশ্যিক গীতাত্মক শব্দ £ 


গান, গীত, সংগীত, গীতি, গীতিকণ, গাথা, তান, তাল, তার, নাচ, 
নাচন, নৃত্য, ঝংকার, লহরী, নৃপুর, নাটে, স্থুর, লয়, মঞ্জীর, ইত্যাদি । 
তাছাড়া ধ্বন্যাত্মক গীতধর্মী শব্-অনুষও প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন : 
গুনগুন, গুঞতন, ঝন ঝন, তা ধিন তা ধিন, তাতা। থৈ থৈ, রুনুঝুনু ইত্যাদি । 
কেন বাজাও কাকন কন কন, কাকন কন কনিয়া, গুনগুনিয়ে গাইরে (ক্রিয়। 
রূপে )। 
উল্লিখিত শব্দান্থষগুলোর কিছু দৃষ্টান্ত : ( পূজা পর্যায়ে ) বজ্রগানে (৮) 
বেলা শেষের তান (২* ), সংগীত দাও আনি (৩৯), স্থরে স্থরে তালে তালে 
(১৩৪ ), গানে ্থরে গলিয়! ( ১৪* ), নব নন্দন তানে চির বন্দন গানে (১৪৫), 
প্রতিদিন তব গাথ। গাবে। আমি সুমধুর (১৭৭ ), তারে তারে ঘন ঘন ঝনঝন 
ঝননন ঝননন পিনাক টংকারে (২৩৩), নৃত্য গীত কাব্যছন্দ (৫৩২) 
ইত্যাদি। (প্রেম পর্বায়ে ) নৃপুর গুঞন, তালে তালে বাজয়ে সে কল্কণ (৪), 
গান দিয়ে বার খোলাব (৯০ ), গীতি উচ্ছ্বাস (৫৪), স্বরতর্জ গানে ( ১৩৫), 
ঝংকৃত বনগীতি (১৪* ), নাচের লহরীতে (.৮২), মঞ্জীর ধ্বনি (২২৭), 


২৩৭ 


নাচে তোমারি কঙ্কপণেরই তালে (২৯০ ), মণ্্ীরে গঞ্জ তান (২৭২)। (প্রকৃতি 
পর্যায়ে ) বাজিবে কঙ্কণ বাজিবে কিক্ষিণী, বংকারিবে মজীর রুহ্ু-ঝুহ (২৬), 
শতেক যুগের গীতিক1 (২৭), ঝংকৃত তার ঝিজির মগ্তীর, বর্ষণ গীত, থামাও 
রিনিকি ঝিনিকি বরিষণ, এসে মঞ্জীর গুঞজর চরণে, এসো গীত মুখর কলকণ্ে, 
বীণাতান রন রন ঝংকৃত, ঝন ঝন ঝনিল মঞ্ীরে, নৃত্য গীত কলনে, শূন্যে 
বাজায় ঘন ঘন ইত্যাদি । 

( বিচিত্র পর্যায়ে ) নৃত্য রসে চিত্ত মম, বন্দনা! মোর ভঙ্গিতে আজ সঙ্গীতে 
বিরাঁজে, নাচের বূর্ণা তালে, থৈ থৈ নর্তন নৃত্যে, জ্বীচে নেচে ঘুর লেগেছে তা! 
ধিন তা ধিন, কল্লোল গাথা, সাম্যগান, মঙ্গল গীত, রুদ্রতালের নৃপুর, তা তা 
থৈ থৈ, কনক নূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে ইত্যাদি । 

সাংগীতিক শব্দাহুষঙ্গ প্রয়োগে রবীন্দ্র কাব্য-চেতন। যেভাবে সিদ্ধিলাভ 
করেছে, সে সম্পর্কে কয়েকটি কথ। উল্লেখ কর। ষায়। 

প্রথমতঃ রবীন্দ্রসংগীতে গান নাচ তাল তান প্রভৃতি শব্গুলি সথরতরলের 

মুখ্য উপাদান নয়, কিন্ত শব্দগুলির প্রয়োগ-কৌশলের মধ্যেই 
স্থরধর্ম সঞ্চারিত হয়েছে । 

দ্বিতীয়তঃ . শব্দগুলোর মধ্যে নিহিত আছে কবির গভীর উপলবির স্থ্র। 

উপলব্িই দুরাঁয়ত জীবনের প্রত্যক্ষ সংস্কার থেকে স্থুরধর্ম 
নির্দেে করছে। চেতন-সমৃদ্ধ মানুষের মানসিক ব্যাপারটি 
বড়ই বিচিত্র। তার সমন্ত কিছু মানসিক ও অনুভূতির 
ব্যাপারগুলির সঙ্গে বিষণ্ন স্থুরের অন্তগুঞন মিশ্রিত। রাগ- 
রাগিণীর সঙ্গে মানুষের সৃরচেতনার নিকট-সম্পর্ক এ কারণেই 
সম্ভাবিত। রবীন্দ্রনংগীতের গীতধর্মী শব্দের মধ্য দিয়ে মানুষের 
প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ রস-চেতনার বিকাশ লক্ষ্য করি। 

তৃতীয়ত: রবীন্দ্রনাথ গানের শব্দ রচনায় কেন বেশী সচেতন ছিলেন, তা 

এই শব্ধ প্রয়োগ লক্ষ্য করে বোঝা যায় । অন্ত কবিদের পক্ষে 
যা আফ়াসসাধ্য ছিল, রবীন্দ্রনাথের কাছে তা সহজ ও 
স্বতংস্ফূর্ত। রবীন্দ্রকাব্যে ও সংগীতে শব্কে স্থর খুঁজতে হয় 
নি। অবশ্তঠ কবিতার পক্ষে শবের স্থরধর্ম আবশ্যিক নয় বলে 
এলিয়ট উক্তি করেছেন। তীর উক্তি হ'লো-_ 
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০০০৮ 9881) 0০ ০০ 10)6109010908১ 01 6186 0061005 19 20016 012 
0136 01 006 ০0000010006 ০৫ 06 0011910 ০06 0:05. 90106 7০0০৮: 
38100629000 192 50106 ; [009 00০0৮) 18 10006] 010169) 19 [76810 
€০ 06 520০0:210১ 8150 61)616 216 [0815 001)61 6151085 €০ 06 5001618 
06510656156 [00000] 06 1101000061251 10225 01 0156 10008. ০0: 
00569 11) 1110100610119] 21175. (7176 0001910 ০0£ 00605 1942). 
রবীন্দ্রসংগীতের শব্দের সাংগীতিক পরিমগ্ডলের ভেতর দিয়ে অসংখ্য 
মৌমাছিদের গুঞ্জন কিংবা প্রাচীন এল্ম গাছে ঘুঘু পাখির্দের কাতর কুজন 
ছাড়াও অনেক কিছু বক্তব্য, তাৎপর্য ও ভূয়োদর্শন বিবৃত হয়েছে । একথা 
বল] যায়, রবীন্দ্রসংগীতে বিভিন্ন অন্ষঙগগুলোর মধ্যে ভাব ও রস-তত্ব এবং 
দার্শনিক প্রত্যয় প্রভৃতি মিলে একটি আশ্চর্ধ সম্পূর্ণতা লাভ করেছে । ভারতীয় 
রাগরাগিণীর সুরের মধ্যে ষে শাব্দিক ধ্বনির পারম্পর্ধ সংরক্ষিত, তার থেকে 
রবীন্দ্রনাথ উপাদান সংগ্রহ করেছেন-_সাংগীতিক সংস্কার হিসেবে । ধ্বনির 
শ্রুতি-পারম্পর্যকে কবিতার ৰাক্প্রকরণে এত সহজে তিনিই ধরতে পেরেছিলেন। 
ফু একট? উদ্দাহরণ নিয়ে বুঝতে চাই। 
মমচিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে । 
তা তা থৈ থৈ, তা তা থেখে, তাতা থৈখে, 
তারি সঙ্গে কী মৃদজে সদ1 বাজে। 
তা তা থৈ থে, তা তা থে থে, তা তা থৈ থে। 
এই কথাগুলোর ভাবগম্ভীর অর্থ-বৈভবের সঙ্গে নৃত্য-চটুল ধ্বনি, শব্দ ও ছন্দ 
সংযুক্ত হয়েছে। সুষম মাত্রার পর্ব-্পন্দনে, এবং তা তা থে থে শব্গগুলোর 
পুনঃপুনঃ ব্যবহার এখানে এনে দিয়েছে নৃত্যরসভঙ্গিমা, কাজেই রবীন্দ্রনাথ 
কাশ্শিরী খেম্টা তালে (ধি গ না| ধা তি না) তালে গানটির স্থর দিলেন__ 
সাসারা]রারা|রাাজ্ঞা|ারাসা|রাপা|]ামাগা। 
চিত তে 09নিতি নৃত তে 0কেষে না0চে 0তা1তা 
পামাপা|মাজ্ঞারা | মাজ্ঞামা |জ্ঞারাসা |রাজ্ঞারা |সা সা 
থইথ ইতাতা থ ইথ ইতাতা থ ইথ ইম ম 
স্থুর প্রযোজনা সরল। ভাবের সুষমা ও ব্যগ্তন! প্রকাশে স্থরবিন্যাস 
এভাবেই 'প্রযুক্ত হুওয়। “সমীচীন | রবীন্দ্রসংগীতে ভাষণশিয় ও ভাবব্যগ্নার 
গুরুত্ব রক্ষা করেই হরনংধোজন। হ'য়েছে__একথাট। বলাই.বাহুল্য মাত্র। 
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(খ) বাছ্যন্ত্র স্পকিত শব্দানুষঙ : 
রবীন্দ্রসংগীতে বাগ্যবস্ত্রের নাম কিংবা অঙ্গরূপ সংগীতাখ্য শব্ধ বিপুল সংখ্যক। 
ভারতীয় সংগীতশান্ের পরিভাষায় বাছ্যন্ত্রগুলোর নাম চারটি শ্রেণীতে ধরা 
হয়েছে ।১২ রবীন্দ্রসংগীতে বাবহত বাদ্যযন্ত্রের নাম সেভাবেই শ্রেণীতুক্ত করা গেল £ 
(১) শুধির : বায়ুর দ্বার! বা ফু দিয়ে বাজে যে যস্ত্র। রবীন্দ্রসংগীতে এ 
জাতীয় শব্€__বাশি, শঙ্খ, তুর্ধ, বিষাণ, ইত্যাদি | 
(২) তত : তাত বা তার সংযোগে বাদিত য্্র। রবীন্দ্রসংগীতে 
উল্লেখষোগ্যভাবে এসেছে__বীণা; সেতার, একতারা, 
পিনাক, তানপুর1 ইত্যাদি | 
(৩) আনছ্ধ বা _বিতত £ চর্মাচ্ছাদিত বাজন-যন্ত্। রবীন্দ্রপংগীতে 
আছে-__ঢাক, ভেরী, মাদল, ভঙ্কা, ছুন্দুভি, মৃদও,, নাকাড়া, 
যূরজ (খোল ) ইত্যাদি । 
(৪) ঘন £: আঘাতযোগে বাদিত ধাতু-নিমিত যন্ত্র। রবীন্দ্রসংগীতে 
আছে__ঘণ্টা, নূপুর, অগ্জীর, মন্দিরা, কাসি, কাসর, 


এ ছাড়া রবীন্দ্রসংগীতে বজ, কাকন, কঙ্কণ, তার প্রভৃতি শব গীতাত্মক 
অঙ্থ্ষঙ্গ ছিসেবে প্রযুক্ত হয়েছে । রবীন্দ্রসংগীতে বাশি ও বীণা শবের ব্যবহার 
সর্বাধিক। বাশি শব্দ আবার অনেকগুলো? প্রতিশবে ব্যবহৃত, যেমন £ বাশি, 
বাশরি, বাশুরি, বেণু, বেখুক, যূরলী ইত্যাদি। আমাদের বিশ্লেষিত প্রায় 
ছু হাজার রবীন্্রসংগীতের চারটি পর্যায় থেকে বাশি ও বীণা শব্দ ছুটির 
মোটামুটি সংখ্যাগত একটা হিসেব নিয়রূপ উপস্থাপিত কর গেল-_ 

শব্দ 8 বাঁশি ও বীণা 

পূজা! পর্যায়ের গানে বাশি (প্রায়) ৫৫, বীণা (প্রায়) ৬০ 
প্রেম পর্যায়ের গানে বাশি » ৭৫, বীণা »%» ৪০ 


প্রকৃতি পর্যায়ের গানে বাশি 7. ৪৫, বীণা 5. ৩৫ 
বিচিন্র পর্যায়ের গানে বাশি 5» ২৯, বীণা » ১, 


(১) শুষির যন্ত্র সম্পকিত। 

এই জাতীয় যন্ত্রগুলোর মধ্যে বাঁশি শবের সর্বাধিক গুরুত্ব রবীন্দ্রসংগীতে 
আছে। শবটি নিয়ে কবি কেবলমাত্র স্থরের অন্থ্যঙ্গ রচন| করেন নি, হট 
করেছেন ভাব গম্ভীর উপমা, ইমেজারী ইত্যাদি । 
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১২. ০ 
ওঠে ৮৮৮ এরা ০১১৯০ 

পরে 7 এর্ভিটি ঠিশর্লি 5 
(4 পরতে তে পঠিত ১৩৮ 

টি পেকে পি ৫) 

১এপবিলাশ এত পার্টিতে ও 
গেছি ৯৪৮৮ দন উঠিধ সেতো 
5৮৮৫ (৯৮২৫৮ -৮৮৮০২ 

৫৫১4২) চটি । 
(৬৫ ৫৬ ফেন প্টি এঝানে 

ন্টিতঠাও বি একর 
৮০ ০ 7৮৮ দর 9৮০5 

1৮৮১০ এতে | 

2১47৮ হঠে ক্ষ কুত্তি 
(সি বে শানে জেয্ো 
০4৯৮/ন্টতী এনে মেসি 
ঠ/৯ 7775 এ) |। 


১০৮০) টিটি 


এগ 


বাশি £ 


ৰক্তে তোমার বাজে বাশি 


বাশি £_-( পুজা পর্যায়ের গানে ) হঠাৎ এমন ভোলায় কখন তোমার 


ধ্নি-১৫ 


বাশি (১১), কবে নিয়ে আমার বাশি বাজাবে গো আপনি আসি, 
বেদনাতে বাঁশি বাজায় সকল বেল] যে (১৯), রাজপুরীতে বাজায় 
বাশি বেলা শেষের তান (২*), আমার হিয়ায় বাজে আকুল আধার 
ঘামিনী, সে যে তোমার বাঁশকী (৩৬), ছায়ায় বসে বাজায় বাশি 
রাখাল যত (৪৪), তোমার নামে বাজায় যার বেণু (৫৩), অশ্রুত 
বাশি হৃদয় গনে বাজে (৫৬), ষে স্থর ভরিলে ভাষা-ভোলা-গীতে 
শিশুর নবীন জীবন-বাশিতে (৯৯), স্বরে সরে বাশি পুরে তুমি 
আরো আরে দাও তান (১*৯), ভেঙ্গে এলেম খেলার বাশি (১৪৮), 
বেদন বাঁশি উঠল বেজে (২.৮), বজে তোমার বাজে ৰাশি (২২২), 
শূন্য হিয়ার বাশিতে বাঁজিবে গান (২৪৭), তার হয় বাশি আপনি 
কেড়ে বাজাও গভীরে, আমার বাশির শৃন্ত হৃদয় (৩৮৬), যে বাশিতে 
বাতাস কাদে সেই বাশিটির থরে স্থরে (৪৪০), আমার বাশি 
তোমার হাতে ফুটে!র পরে ফুটে। তাতে (৫৭০) ইত্যাদি । 

(প্রেম পর্যায়ের গানে ) ছুটির বাঁশি বাজলে।, বাশি কি আশায় ভাষ। 
দেয় আকাশেতে (৪৮), অধর ছুয়ে বাশিখানি চুরি করে হাসি খানি, 
বকুল ফুলের মালার গন্ধ বাশির তানে মিশে যায় (৫৬), অঙ্গে বাজিছে 
বাশি (৫৮), আমায় বাশিতে ডেকেছে কে (৫৯), বাশি বিছায় 
বিষাদ-ছায়। তার ভাষা কেউ বোঝে (৯২), ক্লান্ত বাশির শেষ রাগিণী 
বাজে (১৭৫), বিদায় বাঁশরী বাজে অশ্রু গালা (১৭৬), মরণের 
বাশিতে মুগ্ধ করে টেনে নিয়ে ফেয়ো না সর্নাশায় (২১২), বাজাও 
বে বুকের কাছে বাজাও বেণু দূরে (২২৯), মধুর মুরলী বাজে মম 
অন্তরে থাকি থাকি (৩৩৮ ), সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায়, আমার 
একটি কথ! বাশি জানে বাশিই জানে, কেবল বলে গেলেম বাশির 
কানে কানে, বাশিটিরে জাগিয়ে গেলেম গানে গানে (২৯৪), দুরে 
বাজায় অলস বাশি (৩*১), বাঁশরি বাজাতে চাহি বাশরি বাজিল 
কই (৩*৫), মনোরথের পথে পথে বাজলো! ৰাশুরি (৩১৯) ইত্যাদি। 

( প্রক্কতি পর্যায়ের গানে ) উঠে মোহন বীশুরি রাজি (৩), হে রাখাল 
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বেণু তব বাজাও একাকী (১৬), আনে। মৃদজ মুরজ মূরলী মধুর (২৭), 
এ কী হাসির বাশির তান (৫*), বাঁজাবে মেঘ সোনার বাঁশি (৫২), 
সাপ খেলাবার ব(শি (৬০), রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু চরাবো৷ আজ 
বাজিয়ে বেু (১৪২), বাজুক বধুর বাশি (১৬২, বিদ্বায় বেলায় একী 
হাসি ধরলি আগমনীর বাঁশি, স্থুর ভোলা এ ধরার বাঁশি লুটাঁয় 
ভূয়ে (২৩৪), গন্ধে তারি ছন্দে মাতে কবির বেণুকা। (১৯৪) ইত্যা্দি। 
(বিচিত্র পর্যায়ের গানে) তথন এমনি করেই বাজবে বাঁশি এই 
নাটে (১৩), আমার এ ষে বাশের বাশি মীঠের স্করে আমার সাধন 
(১৫), পথের. বাশি কেবল বাজে (৪৫), তুমি যে বাজাও বাাকুল 
বাঁশরি (৬৫), দূরে ফাগুনের বেদন জাগে আজ ফাগুনের! বাশিতে 
(4২), পারের বাশি উঠছে বেজে (৭৩), তার হাতে দিও মোহন বেখু 
(৮৮), শুনিতেছি সারাবেলা স্থমধুর বাশি (১৩২), শুনিতে কি পাস 
দূর আকাশে কোন বাতাসে সর্বনাশার বাশি (১০২), ইত্যাদি । 
উপরের দৃষ্টান্তগু:লাতে দেখলাম বাশি শব্দটি বিচিত্র প্রতিশব্দ নিয়ে পরি- 
ব্যাপ্ত বাশি, বাপরি, বাশি, বেণু, বেণুক1» মূরলী ইত্যাদি শব নিয়ে এদের 
উপার্দান-গত বৈচিত্রা দেখানে। হয়েছে। অনাথান্ত ইমেজারির প্রতিক্ছবি গভীর 
ব্যঞরনাধনীণী কাব্য-:দীন্দর্ষে প্রক্লাশিত। বাশির উপারদানগত স্বরূপ ঘেভাবে 
দেখা যার £ সোনার বাঁশি, বাশের বাশি, বজেের বাশি, কবির বেখুক। ইত্যাদি । 
কিন্ত সবচেয়ে আশ্চর্ধ উপাদানের হলো, সাপ খেলাবার বাঁশি । 


চিত্রকর : 
পূব সাগরের পার হতে কোন্‌ এলে পরবাসী 
শূন্যে বাজায় ঘন ঘন হাওয়াঁয় হাওয়ায় সন সন 
সাপ খেলাবার বাশি । 
সহস] তাই কোথা হতে কুলু কুলু কলশ্রোতে 
দিকে দিকে জনের ধার] ছুটেছে উল্লাসী | 
আজ দ্বিগন্তে ঘন ঘন গভীর গুরুগুরু 
ডমরু রব হয়েছে ওই ন্থ্রু। 
তাই শুনে আজ গগন তলে পলে পলে দলে দলে 
অগ্নিবরণ নাগ নাগিনী ছুটেছে উদাসী। (গ্র ৬৮) 
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বর্যার সামগ্রিক চিত্র রূপায়ণের এমন জীবস্ত সার্থকতা, এমন বর্ণাঢ্য সতেজ 
রঙের বিলাস এবং অস্তরজ হুক্স্স বৈশিষ্ট্যের বৈভব রবীন্দ্ররচনাতেই সন্তব। 
সাপ খেলাবার বাশি ও তার কার্য-কারণ (হাওয়ার সন সন শব্দ, মেঘের ভাক, 
জলের ধারার উল্লাস, ডমরুরব, নাগ নাগিনীর উল্লান ইত্যাদি) অসামান্য 
আলংকারিক উপাদানে বিস্ৃষিত হয়ে সর্বাগ্রে ইন্ড্রিয়ের মূল ধরে নাচিয়ে দেয়। 
বাকৃপ্রতিমা বা ইমেজারির এমন প্রত্যক্ষ উদ্ভাঘন রবীন্দ্রসংগীতের প্রায় সর্বত্র 
দেখতে পাবো। 

বাশিতে চেতনা-মারোপিত (963011690) বিচিত্র অবস্থাগুলো-নীরব 
বাঁশি, ব্যাকুল বাঁশি, ব্যথার বাশি, করুণ বাঁশি, শ্রান্ত বাশি, অলপ বাশি, শাস্ত 
বাশি ইত্যা্দি। 

আরও বিশেষণ, ও উপমার যোগে- হৃদয় বাঁশি, ছুঃখের বাশরি, ব্যথার 
বাশরি, মধুর বাশরি, মরণের বাশি, মোহন বেণু, পথের বাশি, পিছের বাশি, 
আগমনীর বাঁশি, মিলন বাঁশি, বিদায় বাশি, পারের বাশি, এবং সবচেয়ে 
উল্লেখষোগ্য হলে] সর্বনাশার বাশি | 


রবীন্দ্র কাব্যচেতনার একটি প্রত্যক্ষ ও গুরুতর প্রযুক্ত 'বিষয় হলে! সর্বনাশ, 
প্রলয়, রুদ্র, ছুঃখ, ঝড়, অন্ধকার প্রভৃতির প্রসঙ্গ । এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
প্রেম, প্ররূতি ও ঈশ্বরাহ্ুভূতির কাব্যায়ন বিশেষভাবে লক্ষা করি। “সর্বনাশ” 
€কে এমন ললিত মধুর ও আন্তরিক ক'রে ৰিবৃত কর। অন্যত্র দেখি না,_ 
প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস, 
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ। 
রবীন্দ্রকাব্যে ও কাব্যসংগীতে এ রকম অজজ্র প্রয়োগ দেখতে পাই; এবং 
ভাবের সঙ্গে শব্ব-ধ্বনির সমন্বয়ে চমৎকার আম্বাদ ও রসস্ফৃতি অনুভব করি। 
এখানে দেখতে পাচ্ছি, এই “সর্বনাশ? বিশিষ্ট সাংগীতিক আবহে ভেসে এলে! £ 
হায় হায়রে হায় পরবাসী হায় গৃহছাড়া উদাসী । 
অন্ধ অদৃষ্টের আহ্বানে কোথ। অজান। অকৃলে চলেছিস ভাদি। 
শুনিতে কি পাস দূর আকাশে কোন বাতাসে সর্বনাশার বাঁশি-_ 
ওরে, নির্মম ব্যাধ যে গাঁথে মরণের ফাসি । 
রঙিন মেঘের তলে গোপন অশ্রুজলে 
বিধাতার দারুণ বিভ্রপ বজ্রে সঞ্চিত নীরব অট্রহাসি। (বি ১*২) 
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অথবা ;£ বেদন1 তোর বিজুল শিখ! জলুক অন্তরে, 
সর্বনাশের করিস সাধন বভ্রমস্তরে | 
অজানাতে করবি গাহন, ঝড় সে পথে হবে বাহুন__ 
শেষ করে দিস আপনারে তুই প্রলয় রাতের ক্রন্দনে ৷ (প্র ৫৭) 
করুণ অলস নীরব শাস্ত ও শ্রাস্ত বাশির চেতনাপ্রাপ্ধি এখানে বড় প্রত্যক্ষ 
ও চমৎকার । আবার এখানেই উপচরিত বিশেষণ বা 1819661160 
50101)9 এর উদাহরণগুলি পাওয়া গেল। বাঁশির কাজ কি? ফুটোর পরে 
ফুটে। যে বাশি, যেখানে বাশির সর, বাশির ধ্বনি, ইাশির ম্বর, বাশিতে তান 
ও বাশির গান। গীতা্ষঙ্গ শব বাঁশি, বীণা, রাগ রাগিণী ইত্যাি ব্যবহারের 
পেছনে কবির অভিজ্ঞতা ও জীবন-প্রত্যয় আবেগের সঙ্গে সঞ্চারিত হয়েছে 
বলেই এত পিন্ধি। এলিয়ট বলেছেন-__-“2%100 ৮2110105 [9611765 11010611105 
[০01 005 11151 10 70810100181 ৬০105 01 101)197565 01 1119:969) 1009, 
০৩ ৪0060 ০ 00910190959 6116 [1021 150010.৮৯৩ 
এভাবে বিশ্ব-বিমোহন স্বরে ও গানে রবীজ্রনাথের বাশের বা সোনার বাঁশি 
কিংবা! কবির বেএুক] অক্লান্ত অথগুভাবে বেজে চলেছে £_ 
ভালবামি ভালবাসি 
এই স্বরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাশি। 


বাঁশি রবীন্দ্রসংগীতে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হলেও শু ষর যন্ত্র হিসেবে শঙ্খ, 
তূর্য, বিষাণ প্রভৃতি শবের প্রয়োগ ও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । কিছু দৃষ্টান্ত : 
শশাথ, শঙ্খ £: আরতির শঙ্খ বাজে স্বদূর মন্দির পরে (পৃ ১৬৪), শুভ্র নব 
শঙ্খ তব গগন ভরি বাজে (পৃ ২৬৪), দূরের শঙ্খ উঠলো! বেজে 
(পৃ ৩৩৬), হৃদি মন্দির ছ্বারে বাজে স্থমজল শঙ্খ (পৃ ৩০৬) 
দিগ্নার অঙ্গনে যে আজি ক্ষণে ক্ষণে শঙ্খ উঠে বাজি (পৃ ৩৮*), 
অভয় শঙ্থ বাজে নিখিল অন্বরে স্বগন্ভীর (পৃ ৪৫৫), আনে। তব 
প্রলয়ের শাখ (প্র ১৪), হৃদয় মাঝে মধুর বাজে কি উৎসবের 
শশাখ (প্র ৫০), ইত্যাদি । 
পূজা পর্যায়ের গানে শঙ্খ শের প্রয়োগ বেশী; এবং ভক্তি ভাবোপষোগী 
গাঁভীর্যও এনেছে এই শব্দ। প্রেম-সংগীতে এই শবের প্রয়োগ বেশী নেই, 
প্রকৃতি-সংগীতে শশাখ শব্জটির ব্যবহার দেখি। কবিগুরু শঙ্খ বানানটি (ঙ 
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বর্ণ ষোগে) সর্বত্র ব্যবহান্ন করেছেন ; শংখ বানান পাওয়। যায়ন। তার রচনায় । 
অন্তান্য শুধির যন্ত্রের প্রয়োগ ) দৃষ্টান্ত : 
তুর্ধ £ ছুঃখের পথে তোমার তুর্ধ বাজে (পৃ ৩৭৩) 
বাজলে। তুর্য আকাশ পথে কৃূর্ধ আপনে অগ্রি-রথে (বি ৩৯) 
বিষাণ £ মত্ত ঈশান বাজায় বিষাণ শঙ্কা জাগায়ে (পৃ ৫৭৮), তুঃং “এমন সময় 
ঈশান তোমার বিষাণ উঠেছে বাজিয়?” ( স্থপ্রভাত ) 


(২) তার যন্ত্র স্পকিত 

রবীন্দ্রসংগীতে তাত বা তার সংযোগে বাদদিত যত্ত্র হিসেবে ঘা পাওয়। 
যায়,_বীণা, সেতার, একতার1, তানপুর1, পিনাক। রবীন্দ্রসংগীতে বীণ! 
শব্দের বিপুল ও প্রধত্ব প্রয়োগ লক্ষ্য করেছি। বাঁশি শবের মতো বীণা 
শব্দেরও ব্যঞ্তনা-গর্ভ এবং অতি-সমুদ্ধ প্রয়োগ হয়েছে । ভঃ সুকুমার সেন 
বলেন__ “বেণু ও বীণা রবীন্জ্রবাণীর বোধকরি সবচেয়ে বড় সিশ্বল। বেণু 
রবূপকের জন্য কবি বৈষ্ণব পদাবলীর কাছে খণী। বীণার রূপক তাহার 
নিজন্ব ।”১৪ কথায় কথায় অনেকে এই ঝণের উল্লেখ করে থাকেন সুযোগ 
পেলেই, কিন্তু আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে- এঁতিহ্া ও অতীত কবিব্যক্তিত্বে 
প্রেরণার কারণ হয়ে থাকে। অসাধারণ অপূর্ববস্ত-নির্মাণ-ক্ষম প্রজ্ঞা ছিল 
রবীন্দ্রনাথের । হজন ও সিদ্ধি, গ্রহণ ও নির্মীণ, প্রভাব ও প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের 
নিজম্ব ব্যাপার সম্পূর্ণতঃ। এই মহান ক্রান্তিকারী প্রতিভাকে জানার ও 
বোঝার জন্যে এ জাতির অনেক তপস্যা লাগবে । রবীন্দ্রপ্রতিভার যথাযোগ্য 
বিচার ও মূল্যায়নের অধিকার লাভ করাও পরম সৌভাগ্যের কথা। কিন্ত 
কবে হবে সে মূল্যায়নের কাজ? 

বেণু, বাঁশি ইত্যাদি শবামুষঙ্গ বৈষ্বপর্দে এত বিশিষ্টতায় ও বৈচিত্তর্ে 
প্রযুক্ত হতে দেখা যাঁয় না। শব্বশক্তিকে কবি তার বিশাল সাহিত্যে নানা 
বিশিষ্টতায় ও বৈচিত্র্য প্রয়োগ করে বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্র- 
নাথের এই সাফল্য শ্বকৃত। স্ুভাষিত ছিসেবে, উপমা ও বূপকর্প-রূপে 
সাধারণ ও গৃঢ়ার্থ ভাব-প্রকাশে, এতিহা-ভাব-বিকাশে এবং চেতনা-আরোপিত 
বীণা শবের প্রয়োগ বাশি শব্দের মতই পর্যাপ্ত । প্রায় দেড় হাজার গানের 
মধ্যেই ( পূর্বে সংখ্যাগত হিসেব উল্লেখ করেছি ) বাশি শব্দের ব্যবহার প্রায় 
ছুশোর মতো, বীণ। শবের প্রয়োগ প্রায় দেড়শ। 
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বীণা £ বিশ্ববীণ। রবে বিশ্বজন মোহিছে। 


বীণ। : 


( পৃজ। পর্যায়ের গানে ) অশান্তি ষে আঘাত করে তাই তো বীণ। 
বাজে (১), সেই ধ্বনিতে চিত্তবীণায় তার বাঁধিব বারে বারে (৩), 
নিবো তুমি আমার বীণার সেইখানেই পরীক্ষা (২), ভুবন বীণ। 
যেথায় বাজে (১*), তোমার বীণ যেমনি বাজে, সেই বীণারির 
গভীর তানে (৩৫), নীরৰ রেখো না তোমার কীণার বাণী (৩৯), 
স্থর উঠেছে অরুণ বীণার তারে তারে, এ প্রেম কাপায় বিশ্ববীণার 
পুলকে (৭৩), বীধা বীণা রইবে পড়ে এমনিভাবে (৮৬), পরাণ 
বীণায় ঘুমিয়ে আছে ষে অমৃত গান (৯২), গাব খে মার সরে দাও 
সে কীণ] যন্ত্র (৯৭), রক্ত ধারার ছন্দে আমার দেহবীণার তার 
(১১৮), উতৎসৰবীণ! মন্দ মধুর (১৪৫), অগ্রিবীণ1 বাজাও তুমি কেমন 
করে (১৫৮), সে ঝড় যেন সেই আনন্দে চিত্তবীণার তারে (২২২), 
তারের বীণা ভাঙ্গলে। হৃদয়বীণায় গাহিরে (২৫৩), মৌন বীণার ভন 
আমার জাগাও স্ধারবে (২৭২), মরণবীণায় কি স্তুর বাজে (৩১৫), 
বাজে বাজে রম্যবীণ1১৫ বাজে (৩২১), কর্ষ তখন বীণার মতে। বাজবে 
মধুর যুচ্ছনাতে (৩৪৪), অরূপবীণ! ব্ূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে 
(৩৪৭), যেখানে এ আধার বীণার আলে বাজে (৩৪৮), তোমার 
ভূবনবীণার সকল স্থরে (৩৫২), তোমারি নামে উঠিল বাজিয়। 
কিরণবীণ। বাজি, (৫*৫), সকল মম দেহ মন বীণাসম বাজে (৫২২), 
বাজায় হৃদয়ৰীণার তত্র (৪২৫), জমলে? ধূল। প্রাণের বীণার তারে 
তারে (৫৩১), কান্নার গান বীণায় এনেছি যে (৫৩১), শূন্যে বাঁজিছে 
রে অনাদি কবীণাধ্বনি (৫৩৭), আজ মরণবীণার অজান। সুর নেবে 
সেধে (৫৮৬), ইত্যাদি। 

(প্রেম পর্যায়ে) তাই কি বীণায় লাগালি ষতনে নৃত্তন তার (৩), 
আমারে করে৷ তোমার বীণা (৩৩), ক্লান্তি বিহীন নবীন] বীণায় 
বেঁধেছি তার, রাগিণী রচিয়া উঠিল নাচিয়া বীণার তার, সবরের 
সাহসে আপনি চকিত বীণার তার (৪০), মম মৌনী বীণার 
তারে তারে এসো সংগীতে (৬৬), সভা ভাঙ্গার শেষ বীণাতে তাঁন 
লাগে চঞ্চল (১৭৩), আমি বাজাব হ্বর্ণবীণা (১৮৭), বাজে করুণ 
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স্থরে পম্থবীণ| (১৯৭), বিশ্ববীণায় রাগিণী ধায় থামি যে (২৯১), 
যে নাম বাজে 'তোমার প্রাণের বীণার তানে তানে (২১৬), 
মর্ত্যলোকের বীণাতারে রাগিণী দেয় ছেয়ে (২৩৮), পরাণের পক্পুবনে 
বিরহের বীণাপানি (২৩৯), মিলনবীণ? যে হৃদয়ের মাঝে বাজে 
(৩১৮), পুলকিত প্রাণের বীণাধস্ত্রে (৩২৮), বীণাবাদিনীর শতর্দল 
দলে (৩৬১), ইত্যাদি 

(প্রকৃতি পর্যায়ে) বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোছিছে, শ্বেতভৃজে 
শ্বেতবীণা বাজে (১, বুকে বাজে আশাহীন] ক্ষীণমর্জর বীণা (১৮), 
আনো বীণা মনোহারিকা (২৭), আজি বনের বাণায় কি স্থুর 
বাঁধা (৬৭), অলখ তারে বাধা অচিন বীণ। (৭৬), শ্রাবণের বীণ! 
বাজে (৮৪), ছুই তারে জীবনের বাঁধা ছিল বীপ (১৩৬) গগ্তপ্র তান 
তুলিয়ো৷ তোমার সোনার বীপার তারে (১৪৪), আকাঁশবীণার 
তারে তারে (১৪৬), দেহের বীণার তারে তারে আয় আয় (১৮৮), 
পাখায় বাজায় তার ভিখারীর বীণা (১৯৭), স্তব্ধ বীণার তারে 
তাঁরে স্থরের খেলা ডুব সীতারে, আকাশ বীণার সোনার স্থরে 
(২৭৭), ইত্যাদি 

( বিচিত্র পর্যায়ে ) বাজে আলো হৃদয় বীণার মাঝে (৪৬), তোমার 
বীণা বাজায় প্রাণে বেরিয়ে যাওয়া হারিয়ে যাওয়া! (৫৪), বাভিল 
যাহা প্রাণের বীণা-তারে (১*৬), দিনের বীণায় যে ক্ষীণ 
তারে ছিল হেল। (১০৭), অরুণবীণ। ষেস্থর দিল রণিয়! (১৪) 


ৃষটাত্তগুলো থেকে বীণার উপাদান ও গুণগত রূপ দেখা গেল ফেভাবে ৮ 
বীণা, বীণার তার, বীপার যন্ত্র তারের বীণা, ম্বণবীণা, সোনার বীণ', 
সোনার বীণার তার, রম্যবীণী, উৎসবকীণণ, শ্বেতবীণা, ইতযাদি। উপম1 ও 
রূপক হিসেবে বিচিত্র উদাহরণ ১ চিত্তবীণার তার, হৃদয়বীণা, প্রাণের বীণা, 
প্রাণবীণা, দেহবীণার তার, প্রাণের বীণান্ত্র, পরাণবীণ।, হুদয় বীপার 
তন্ত্র জীবনের বীণ, দেহমন বীগাসম বাজে, মরণবীণা,ভুবন বীণা, বিশ্ববীণা, 
অরুণবীণা, অগ্নিবীণা, আকাশ বীণা, কিরণবীণা, দিংনর বীণা, আধার 
বীণা, অরূপবীণ1, পম্থবীণা, মত্ত্যবীণ] (মর্ত্যলোকের বীণ! তারে ), কর্মবীণা 
(কর্ষ তখন বীণার মতো), মিজনবীণী, বনের বীণা, শ্রাবণের বীণা, বেদনার 
বীণাপানি, আশাবী”৭, শ্রাবণের বীণাপানি ইত্যাদি 
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এতিহাগত-ভাবে বাীণ।ধারিণী সরস্বতী বা শারদ সম্পকিত এশ্বর্-বৈভব- 
পূর্ণ বর্ণনা দেখতে পাবো_-আশ্বিনে নব আনন, উত্সব নব, অতিনির্যল 
অতিনির্মল অতিনির্মল উজ্জ্লপাজে, তৃবনে শারদলক্্ী বিরাজে । নব ইন্দু 
লেখা অলকে ঝলকে অতি নির্ধল হাস বিভাঁদ আকাশ নীলাধ্বজ মাঝে শ্বেতভৃজে 
শ্বেতকীণ। বাজে (প্র ১) 
এবং কবি এই বীণ।পানিকে দেখেছেন যেভাবে, বেদনার বীণাপানি, 
বিরহের বীণাপানি, শ্রাবণের বীণ।পানি। কথনে। বলেছেন, “বীণাবাদিনীর 
শতদলদলে করিছে মে টউপমল?। বীণ। সম্পাক্ত ব্ূপকল্প ব। ইমেজারি 
বর্ণাঢ্য বাক্‌ প্রকরণ-শৈলীতে বিকশিত £ 
চিত্রকল্প : 
অজান। খনির নৃতন মণির গেঁথেছি হার, 
ক্লান্তিবিহীন1 নবীন। বীণায় বেঁধেছি তার। 
যেমন নূ হন বনের দুকৃল, যেমন নৃতন আমের মূকুল, 
মাঘের অরুণে খোলে ব্বর্গের নৃতন দ্বার, 
তেমনি আমার নবীন রাগের নবযৌবনে নব সোহাগের 
রাগিণী রচিয়া উঠিল নাচিয়! বীণার তার। 
ষে বাণী আমার কখনে। কারেও হয়নি বলা 
তাই দিয়ে গানে রচিব নৃতন নৃত্যকল!। 
আজি অকারণ মুর বাতাসে যুগান্তরের স্বর ভেলে আপে, 
মর্মর শ্বরে বনের ঘুচিল মনের ভার । 
যেমনি ভাঙিল বাণীর বন্ধ উচ্ছুসি উঠে নৃতন ছন্দ, 
স্থরের সাহসে আপনি চকিত বীণার তার। (প্রেম ৪*) 
উদ্ধৃত কাব্যসংগীতে বাণ। ও কীণার তার শব্দানুষঙ্গে সুরের আবহ ও স্থরের 
অন্তপুঞ্জন খুব বেশীস্পট্টীত্ভ হয়েছে । এবং বীণ। ও বীণার তার, রাগিনী, 
নৃত্যকল', সুর-ছন্দ ইত্যাদি শব্দ-প্রকরণে ইযেজারি বা বাকৃপ্রতিমার যে দিব্য- 
উদ্ভাস লক্ষ্য করেছি, এক কথায় বলা ঘায়-__আশ্র্য। এই প্রসঙ্গে আরও 
অনেক ছবি £ 
সভ! ভাঙ্গার শেষ বীণাতে তান লাগে চঞ্চল, 
কিংবা অগ্রিবীণ1 বাজাও তুমি কেমন ক'রে 
আকাশ কাপে তারার আলোর গানের ঘোরে 
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বিষম তোমার বহঘাতে বারে বারে আমার রাতে 
জালিয়ে দিলে নৃতন তারা ব্যথায় ভরে। (পৃ ১৫৮) 
'কাফি কানাড়ার সুরে আরোপিত এই কাব্যসংগীতের ব্লসসৌন্র্য এক কথায় 
তুলনারহিত। 
সাধারণ গুণগত্তভাবে এবং চেতনা -প্রাপ্ত বীণার প্রকৃতি ব অবস্থাগুলে। 

কবি নানাভাবে বিবৃত করেছেন__নীরব বীণা, মৌনবীণা, মোনীবীণার তন্ত্র, 
মৌনী বৰীণার তার, চকিত বীণার তার, মর্মরবীণা, স্তব্ধ বীণা, বীণা 
মনোহারিক, ক্লান্তি বিহীনা নবীন] বীণ। ইত্যা্দি। এবং এই বীণার কাঙ্গ 
যেভাবে চিহ্নিত হয়েছে বাণীবদ্ধে £_বীণার তান, বীণার গান, বীণার স্থর, 
বীণার ধ্বনি, বীণার তারে গান, প্রেম কাপায় বিশ্ববীণা, কান্নার গান কীণায় 
এনেছি যে, ইত্যাদি। গীতাত্মক শব্দের আত্যন্তিক অন্ুপ্রেরণা কবির সমস্ত 
সত্তাকে যেভাবে নাড়া দ্বিয়েছে, তারই ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ কাব্যসংগীতের 
ছত্রে ছত্রে। বাশি শবের মতো বীণ! শব্দটিও কবির বিশিষ্ট চেতনা, অনুভব 
ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিত হ'য়ে দেখা দিয়েছে । কবি বলছেন : 

প্রভু তোমার বীণা যেমনি বাজে আধার মাঝে, 

অমনি ফোটে তারা ; 

যেন সেই বীণাটি গভীর তানে আমার প্রাণে 

বাজে তেমনি ধার! । 


অন্যান্য তার যন্ত্রের গ্রয়োগেও বৈচিত্র্য দেখি । তার যন্ত্রের যধ্যে সেতার, 

একতারা, পিনাক প্রভৃতির বিশিষ্ট-প্রয়োগ কিছু দৃষ্টান্ত নিয়ে দেখতে পারি । 

একতারা : রবীন্দ্রকাব্যে একতারা *ব্টি ভাবসমুদ্ধ আন্ুষল্গিকতা নিয়ে বিশেষ- 
ভাবে ব্যবস্ৃত। বীরভূষের বাউলদের সঙ্গে তার ভাবগত সম্পর্ক 
অবিচ্ছেদ্য ছিল। এবং বাউলদের একতার। তার কাব্যে, গানে 
ঃঅনিবার্ষভাবে এসে পড়েছে । “পঁচিশে বৈশাখ” কবিতায় তিনি 
লিখেছেন £ | ূ্‌ 
পঁচিশে বৈশাখ দেখ] দিল/আর এক কালাস্তরে/ফান্তনের প্রতাষে 
রডিন আভার অস্পষ্টতায় ।/তরুণ যৌবনের বাউল/স্থর বেধে দিল 
আপন একতারাতে,/ভেকে বেড়াল নিরুদ্দেশ মনের মাহ্ুষকে/ 
অনির্দেশ্য বেদনার খ্যাপাস্থরে | 
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রবীন্দ্র-সংগীতে ব্যবহৃত একতার। শব £ 


গেতার £ 


একতারাটির একটি তারে গানের বেন বইতে নারে (পৃ ১২), 
একমনে ত্বোর একতারাতে একটি ষে তার সেইটি বাজ! (পৃ ২৫৫), 
যখন তোমার গানে আমি জাগি, আকাশে চাই তোমার লাগি, 
আবার একতারাতে আমার গানে মাটির পানে তোমায় নামায় (পু 
৩৪৬), একতারাতে আধখান। গান গাওয়1 (প্রে ১**), একতারা 
তার দেয় কি সাড়। আমার গানে, কে জানে ( প্রে১৩৪ ), চেয়ে চেস্কে 
বুকের মাঝে গুপ্তরিল একতারা ষে (২প্রে ৩১৯), বাদল বাউল 
বাজায়রে একতার। (প্র ৭২)। 

আমি সেতারেতে তার বেঁধেছি, আমি স্থরলোকের স্থর সেধেছি 
( প্রে ১*০), তুমি কোলে নিয়েছিলে সেতার মীড় দিলে নিষ্ঠুর করে 
(প্রে ২২১), বেতার সেতার ছুটে? (বি ১১৯), এখন বেস্থর তানে 
বাজিছে সেতার (ৰি ১১) ইত্যাদি । 


তানপুরা তম্বুরা £ যখন জমৰে ধুল। তানপুরাটার তারগুলায় (বি ১৩), সতের 


পিনাক £ 


তার £ 


পুরুষ গেছে ভাঙ্গা তনুর! রয়েছে মরুচে ধরি বেস্থর বিধুরা (বি ১১৯) 
ঝননন পিনাক টংকারে (পূ ২৩৩), পিনাকেতে লাগে টংকার 
(পৃ২৩৭)। প্রাচীন তত যন্ত্র হিসেবে পিনাক পরিচিত। অভিধানে 
বল। হয়েছে শিবের ধন্ুরাকৃতি বাগ্যস্ত্র বিশেষ । শব্দটি কবির বিশিই 
রুদ্র-ভাবনার সঙ্গে সম্পকিত। কবিতায় এরকম শব্ধ বহুবার ব্যবহৃত, 
সংগীতে তেমন বেশী দেখা যায় না। 

তার শব্দটি যন্ত্-নিরপেক্ষভাবে এবং যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনেকবার 
ব্যবহৃত হয়েছে । যেমন: প্রাণের তার, বীণার তার, পাছে ছিন্ন 
তারের জয় হয় (প্রে২৭), গানে তোমার পরশখানি বেজেছিল 
প্রাণের তারে (প্রে ২৭৫) ইত্যাদি। 


সেতার শব্ঘটি নিয়ে কবি চমৎকার ভাব-গম্ভীর চিন্রকল্প রচন1 করেছেন। 


যেমন £ 


তুমি কোলে নিয়েছিলে সেতার মীড় দিলে নিষ্ঠুর করে, 

ছিন্ন যবে হলে। তার ফেলে গেলে ভূমি পরে। 

নীরব তাহারই গান আমি তাই জানি তোমারি দান 

ফেরে সে ফান্তুন হাওয়ায় হাওয়ায় হুরহারা মৃচ্ছনাতে (প্রে২২১)। 


ও 


হুরধবনির আবহ বা স্পর্শ-কাতর গীতি-প -গুল রবীন্দ্রনাথের গানে এই 
সব শব্ব-শক্তির নির্ভরে বিম্ময়করভাবে স্থানটি লাভ করেছে। শ্রী অরুণ ভট্টাচার্য 
বলেন-_“স্থুর অথবা সংগীত, বীণ। অথবা কোন গানের চরণ কবি রবীন্দ্রনাথকে 
ক্রমশঃই টানছে, পূজ। পর্যায়ের প্রথম থেকে ৬* সংখ্যক গানের প্রায় 
প্রত্যেকটিতেই হয় স্থুর নয় বাণী, হয়তে। সংগীত নয়তো বীণ। হয়ত বাঁশি 
অথবা তান-_-এমনিভাবে সাংগীতিক পরিমগ্ডলের আভাস পাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথ 
কিছুতেই এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না। তিনি বেরোতে 
চান না, তাই বার বার ঘুরে ফিরে একই অভিজ্ঞতায় ডুব দ্বিতে চান ।”১৬ 


৩) আনদ্ধ বাদন-ঘন্ত্র সম্পকিত 
চর্মাচ্ছার্দিত বাদনঘন্ত্র (আনদ্ধ বা বিতত ) রবীন্দ্-সংগীতে দ্বেখা যায়__ 

তবলা, ভেরী, মাল, ঢাক, ডঙ্কা, ডগ্বরু, ভমরু, দুন্দুভি, মুদঙ, মৃদঙ্গ, কানাড়া, 

মুরজ ইত্যাদি। 

তবল বা তবলা : তবল। সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন উৎকন্ঠিত ছিলেন বলে 
মনে হয় না। তবলার “বাধিবোলের দ্বাসত্” তিনি অন্বীকার 
করেছেন। সহজ স্বত:স্ফৃত্ত ভাব-প্রকাশে গাঁনের যে মূল্য, তাতে 
ওত্তাদি তালের বন্ধন যথেষ্ট ক্ষতিকর। গানের তানের সহজ সৌন্দর্যে 
রবীন্দ্রনাথ একটি মুক্তির স্থর খুঁজে পেয়েছিলেন । যদিও তবলার 
নৃতন তাল প্রবর্তনায় তার কৃতিত্ব ্বীকত হয়েছে, তা"সত্বেও সংগীতের 
মুক্তির সপক্ষে তিনি অনেক কথা বলেছেন এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রেও 
তিনি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। সংগীতাহ্থষঙ্গ হিসেবে 
তবল। শব্দটির ব্যবহার রবীন্দ্রসংগীতে প্রায় নেই বললে চলে । এই 
শব্দটির মাধ্যমে গুরুতর ভাৰ ও রস-প্রকাশ করার রস-সংস্কার ও. 
উপযোগিতা নেই বলে তবল। শব্দটি রবীন্দ্রসাহিত্যে আবশ্টিকভাবে 
ব্যবহৃত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ হামির গানে ছু-এক জায়গায় শবটি 
ব্যবহার করেছেন । যেমন £ ৃ 
বেতার সেতার ছুটে। তবলাট। ফাটাফুটো। স্থর-দলনীর করি এ 
নিয়ে বজন1, আমর কজন] । | 

ভেরী £ শুনছ নাকি জলে স্থলে জাছুকরের বাজল ভেরী (প্র ১৮২), ওই 
সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে বাজল ভেরী, বাজল ভেরী (বি ৫৪), বাজুক 


৫১ 


বক্ষে বজভেরী অকৃল প্রাণের সে উৎসবে ( পৃ ১৮৫ ), যখন আসে 
পরম লগন তখন গগন মাঝে তারার ভেরী বাজে (পৃ ৩৪০), আমি 
শুনেছি ওই বাজে তোমার ভেরী (পৃ ৫৬৩), আহ্বান আসিল 
মহোৎ্সবে, অন্বরে গম্ভীর ভেরীরবে (প্র ৫৩), 

ডঙ্কাঃ$ বজ্র ভীষণ গর্জন রব প্রলয়ের জয় ডঙ্কার ( পৃ ২৩৭), ডাক দিল শোন্‌ 
মরণ বাচন নাচন সভার ডঙ্কাতে (বি ৫) 

ডম্বরু, ভমরু £ ভন্বরু গল্ভীর স্থুরে (প্র ১৬), ভমরু রব হয়েছে ওই শুরু (প্র ৬৮), 
হৃদয়ে মক্দ্রিল ভমরু গুরু গুরু (প্র ১*৩),১ আধার অন্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু 
(প্র ১১২), জীবন মরণ নাচের ভমরু বাজাও (বি ২), 

ছুন্দুভি ; ছুন্দুভি ফেউঠলে। বেজে বিষয় কলরোলে (প্র ২১), ছুন্দুভি তার 
বাজিয়ে বেড়ায় (প্র ৬০), 

যুদজ, মৃদ্দঙ £ গগনে গগনে গভীর মৃদঙ্গ বাজে (প্র ৩৬), মেঘের মাঝে মৃদ্দঙ, 
তোমার (প্র ৯০), তারি সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদ বাজে (বি ৬), জাগাক 
তারি মুদগ রোল (বি ২*), 

মাদল : বার্দল মেঘে মাদদল বাজে (প্র ৩৭), গুরু গুরু মেঘের মারল বাজে 
তোমার কী উৎসবে (প্র ৫৮), 

নাকাড়1: নাকাড়। বাজে কানাড়। বাজে বাঁশিতে (বি ১৪*), 

যুরজ ( খোল ) : আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুর] (প্র ২৭), 


ধ্বনির চিত্র-প্রতিমা 

উদ্ধৃত বাছ্য-অশ্ুষলগুলি কবির বিচিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভাবের পরিপ্রকাশ ঘটিয়েছে । 
প্রকৃতি-গানে, বিশেষ ক'রে বর্ষার গানে ডগ্বরু, ভমরু, মাল, মুদঙ, মু, ভেরী 
শবের আবশ্তিক প্রয়োগ হয়েছে । মেঘের শব্দের অন্থকৃতিতে অনুষঙ্গ হয়ে 
এসেছে এই সব বাগ্গুলোর আওয়াজ । শব্ধ গভীরার্৫থ-ভাবনার সঙ্গে যুক্ত। 
শব্দগুলে। নিয়ে উপমা ও রূপক অলংকার হয়েছে । যেমন: মরণ ৰাচন 
নাচন সভার ভঙ্কা, জীবন মরণ নাচের ভমরু, বাদল মেঘের মার্দল, সাগরের 
ঢেউয়ে ঢেউয়ে বাজল ভেরী, আধার অগ্থরে প্রচণ্ড ভ্রু, মেঘের মাঝে মৃদঙ, 
€তোমার ইত্যাদি | 

বাছ্যের আওয়াজ ও তার পরিবেশান্থগ চমৎকার চিত্ররূপ £ 

অন্বর প্রান্তে ষে দূরে ড্বর গভীর স্থরে 


২ 


জাগায় বিছ্যুৎ ছন্দে আসন্ন বৈশাখী, 
হে রাখাল, বেণু বে বাজাও একাকী । (প্র ১৬) 
অথবা: আজ দিগন্তে ঘন ঘন গভীর গুরু গুরু 
ডমরুরব হয়েছে আজ সুরু | 
তাই শুনে আজ গগনতলে পলে পলে দলে দলে 
অগ্নিবরণ নাগনাগিনী ছুটেছে উ্দালী। (প্র ৬৮) 
বান্চ-শব্দের বা আওয়াজের ধারণ! (আইডিয়া) ও সংস্কার এখানে চিত্র- 
প্রতিমা হয়েছে । বৈশাখের খর মধ্যদিনের তৃষাতণপ্ত প্রাস্তরের কোণে আসঙ্ 
কালবৈশাখীর বার্তা ড্থরু-ধবনিতে আভামিত। 1কংবা1 ভরা বর্ধার ঘনঘটায় 
প্রোজ্জল চিত্র-সমারোহ, দ্রিগন্তব্যাপী বজ্রের গর্জন-ধ্বনি, চকিত বিদ্যুতৎ-লতার 
ছুটে চলা__-যেন অগ্নিবরণ নাগনাগিনীর বন্ধনহীন তীব্র গাঁতি। অসামান্য' 
চিত্ররূপায়ন। | 


(৪) ধাতু যন্ত্র সম্পকিত 

রবীন্দ্রসংগীতে আঘাত-যোগে বাদিত ধাতু-নিমিত (ঘন) যস্ত্রেরে নাম ও. 

শব্দাুষলগুলি, যেমন-_ঘণ্টা, নৃপুর, মঞ্জীর, মন্দিরা, কাসি, কাসর, কঙ্কন, 

করতাল ইত্যাদি 

ঘণ্ট1: ঘণ্ট1 শব্দ সংস্কার-গত একটি উচ্চ-ভাবনার প্রকাশ ঘটায়। মন্দির, 
পূজ। প্রসঙ্গে ও আধ্যাত্মিক ভাবের সংবেদনে ঘণ্টা-ধবনির প্রেরণ] ও 
প্রভাব। পৃজ! পর্যায়ের রবীন্দ্রসংগীতে ঘণ্টা! শব সেজন্যেই ব্যবহৃত। 
যেমন £ সন্ধ্যা পৃজ্জার ঘণ্ট। ষখন বাজে (পৃ ২০১) 

নূপুর, মঞীর £ এই শব্দ ছুটি রবীন্দ্রসংগীতে ব্যাপকভাবে ভাব ও সথরতরজের 

প্রহত আবেদন এনে দিয়েছে । 

ৃষ্টাস্ত : আপন সরে আজ শুনি তার নৃপূর গুঞ্জন (প্রে৪), আমার 

পরাণে ঘষে গান বাজিছে তাহারি তালটি শিখে। তোমার চরণ মপ্জীরে 
(প্র ৩৪), কোথায় সোনার নৃপুর বাজে (প্র ১৪৬), দ্িক- 
ললনার নৃত্য চঞ্চল মঞ্জীর ধ্বনি (প্র ২২৭), বাজে মম মঞ্জীর রাজি 
( প্রে ২৬২), দূর সিন্কৃতীরে কার মঞ্ীরে গ্ুঞর তান (প্র ২৭২), 
ওই কি নুপুর ধ্বনি বন পথে শুন। যায় (প্রে ৩৫), যৌবনেযই 
নবোচ্ছাসে ফাগুন মাসে বাজবে নৃপুর ঘাসে দ্বাসে (গ্রে ২২২), 


৫৩ 


ঝংকারিবে মীর রুহুঝুছ (প্র ২৬), ঝংকৃত তার বিল্লির মণ্জীর (প্র 
৫৫), নৃপুর মধুর বাজে (প্র ৭২), রাজার পুরে তমাল গাছে নৃপুর 
শুনে ময়ূর নাচে (প্র ৭৪), ঝঞ্চন মীর বাজায় ঝঞ্ধা (প্র ১২২), 
অন্থর প্রাঙ্গণ মাঝে নিঃম্বর মঞ্জীর গ্ুপ্ভে (প্র ২*৬), চঞ্চলিত চরণ 
ঘেরি মপ্তীর তার গুপ্রে (প্র ২৭১), কনক নৃপুর রিনিকি ঝিনিকি 
বাজে (বি ১৩১), তাই নিয়ে যায় বেল। নৃপুরের তাল গুণি (প্র 
১৯৮), নীল আকাশে সোনার আলোয় কচি পাতার নৃপুর বাজে 
(২৯৫), কার নাচনের নৃপুর বাজে জানিমা1যে ( প্র২১৯), এস 
মণ্রীর গুপ্তর চরণে (প্র ১৮৯) ইত্যাদি । 
কঙ্কণ, কাকন £ নাচে তোমারি কঙ্কণেরই তালে (প্রে ২৩০), বাজিবে কঙ্কণ 
বাজিবে কিন্কিণী (প্র ২৬), তালে তালে দুটি কঙ্কণ কন কনিয়া, 
(প্র ২৭), বাজুক কাকন তোমার হাতে আমার গানের তালের 
সাথে (প্র ৪৮), তারি সোনার কাঁকন বাজে (প্র ১৫১) ইত্যার্ি। 
মন্দিরাঃ আনো সাথে তোমার মন্দির (প্র ২৬), কালের মন্দির ঘে সদাই 
বাজে (বি €)। 
কাসি: অনেক বাঁশি অনেক কাসি অনেক আয়োজন (পৃ২*)ইত্যাদি। 
নৃপুর, মীর শব্ধ নিয়ে বাক্প্রকরণে সৌন্দর্য পরিষ্দুট, উপমা ও চিত্রকল্প 
নির্মাণে শব্গুলি ব্যবহাত। নূপুর ও মঞ্জীর থে বিশেষণে প্রত্তত,__ঝঞ্চন 
মঞ্জীর, কার নাচনের নৃপুর, কনক নূপুর, সোনার নূপুর, ঝিল্লির মপ্ীর, কচি 
পাতার নৃপুর ইত্যাদি। চমৎকার স্ুভাষিত- আমার পরাণে ষে গান বাজিছে 
তাহার তালটি শিখে! তোমার চরণ মঞ্জীরে, তাই নিয়ে যায় বেল? নৃপুরের তাল 
গুণি ইত্যাদি । 
সুন্দর চিন্রকল্প : 
নৃত্যপর। বনাঙন। বনাজনে সঞ্চরে 
চঞ্চলিত চরণ ঘেরি মীর তার গুঞ্রে, আহা (প্র ২৭১) 
নৃপুরের গুগ্তরণের চাঞ্চল্য শব্-ধবনি ও অন্ুপ্রাস ইত্যাদির মধ্য দিয়ে গ্যোতিত 
হলে।। শব্দ-শক্তির উদ্ভাসন মনের পটে নৃত্য-পর। বনাঙ্গনাকে স্প্টীভৃত ক'রে 
দিয়েছে। 
একি ব্যাকুলতা আজি আকাশে এই বাতাসে 
যেন উতল। অপ.সনীর উত্তরীয় করে রোমাঞ্চ দান 
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দূর সিন্ধুতীরে কার মপ্ীরে গুঞ্জর তান । 

শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে অতল জলের আহ্বান। (প্রে ২৭২) 
ভাবের অসামান্য গাভভীর্য, ব্যাপ্তি ও ব্যঞ্জনার সঙ্গে বাক্‌-গ্রকরণের এই 
চিত্রকর্পটি অসাধারণত্ব পেয়েছে। কবি এই গানটির সঙ্গে স্থুর 2সংযোজনাও 
যেভাবে করেছেন তাও বৈশিষ্ট্পূর্ণ। বিলদ্িত ও দ্রুতলয়ের স্থরের পারম্পর্ধে 
উতলা অপ.সরীর ছুটি পদতলে বাধ। মঞ্ীরের দ্রুত ও বিলঘ্বিত তালের ধ্বনি 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সহদয় রসিকের চক্ষুতে ও চিত্তে) এবং উৎসারিত করেছে 
ভাবের ও করের কল্লোল । 

মন রয় না, রয় না, রয় ন! ঘরে, চঞ্চল প্রাণ । 

ভাপায়ে দ্বিব আপনারে ভরা জোয়ারে, 

সকল-ভাবনা-ডুবানে। ধারায় করবি স্ান__ 

ব্যর্থ বাসনার দাহ হবে নির্বাণ। 

ঢেউ দিয়েছে জলে 

ঢেউ দ্দিল ঢেউ দ্দিল আমার মর্ষতলে | 

'"*শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে অতল জলের আহ্বান । 


গ) শব্দঃ রাগরাশিণীর নাম ও অন্যান্য শব্ধানুষগ-__ 


রবীন্দ্রসংগীতের গীতাত্মক অনুযঙের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হলে। রাগরাগিণীর 
নামের শব্ঘ। রবীন্দ্রপংগীতের কথাবস্তর মধ্যে তার বিরাট বিচিত্র অন্রচিস্তার 
উদ্বোধ হয়েছে নানাভাবে । প্র, পুজা, প্রকৃতি প্রভৃতি নানাজাতীয় ভাবের 
সংগে সুর-সঞ্চারের কৌশল আবশ্টিকভাবে দেখা গেছে। ভাবের সঙ্গে 
ভারতীয় রাগরাগিণীর গঠনকলার নিবিড় সম্পর্ক। রবীন্দ্রসংগীত ভাবের 
বিশাল লমুন্র। মানুষের সমস্ত সপ্ত ব৷ গ্রকাশ্ঠ ভাব, অন্ুভাব এবং শোক হর্ 
আনন্দ ছৃঃখ বীরত্ব উৎসাহ ভয় সাত্বনা ইত্যার্দি অবস্থাগুলে। রবীন্দ্রসংগীতের 
সীমাহীন কথাবস্তর মধ্য ধিয়েই ব্যক্ত হয়েছে । আমরা রবীন্দ্রসংগীতের গুণ 
বিচার ক'রে তাকে গীতিকাব্যের তুল্য-ূল্যায়ন করেছি উত্তর ধারার 
পরিচ্ছেদগুলোতে ; এবং এও দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, আতস্তর-অন্ুভব, 
সেন্টিমেন্ট বা ইমোশনগুলিকে স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ ক”রে 
দেবার উপাদান হিসেবে ও উপায় হিসেবে কবিতাকে যদি ধর] হয়,_-তাহলে 
কাব্যধর্মী সংগীতকেও সেই মূল্যের উপাদান হিসেবে ধরতে হবে । ইমোশনের 
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প্রকাশ কখনে! দুরূহ, জটিল ব1 অস্পষ্ট হতে পারে না। তার পূর্ব-অবস্থা যাই 
হোক, প্রকাশের পথটি সহজ। সংগীতের কথা ও স্থরের মধ্য দ্বিয়ে সেই 
আস্তর-অন্থভবগুলোকে সহজভাবে প্রকাশ করে দেওয়া হয়। ব্ববীন্্রনাথের 
সংগীত, কাব্য বা অন্যান্ত রচনার মধ্যে ভাবের মহিমা ও শক্তির স্করণ আছে। 
রবীন্দ্রসংগীতে আছে ভাবের সেই অতুলনীয় মহিমা ও শক্তি। এখানে 
রবীন্দ্রনাথ ভাবের প্রসাদ ও দীঞ্চিকে বাকৃ-গ্রকরণে ধরে দিয়েছেন। সেই 
'ভাব ও ভাষার সঙ্গে সবরের সংষোগে হ্ষ্টি লাভ করেছে বিচিত্র ভাব ও সুরের 
ইন্দ্রজাল। শান্মীয় সংগীতে স্থরেরই দায়িত্ব ছিল বেশী, ভাব-প্রকাশের জন্য 
কথার দায়িত্ব সেখানে প্রাধান্য পায় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই এতিহা- 
সমৃদ্ধ বাগরাগিণীর সুরের সঙ্গে বাণীর বন্ধন স্থাপন করে দ্রিলেন। অনির্দিষ্ট 
অনির্বচনীয় স্থরের সঙ্গে শবান্ষঙগ জুড়ে দিয়ে পরিপূর্ণ ভাবের রসম্মুতি 
ঘটালেন । রবীন্দ্রসংগীতে সেই রাগরাগিণী প্রভৃতি শবের অনুষঙ্গ ব্যবহৃত 
হয়ে অব্যক্ত, গৃঢ ও ইঙ্গিতময় ভাবপ্রকাশে সাহাষ্য করেছে। স্থরের ধ্বনি 
ও চিত্রকল্প উত্তাসনে এই শব্ধ অনুষঙ্গ গুলে। বারংবার আবতিত- হ'য়ে রবীন্্র- 
সংগীতগুলোকে মহিমান্বিত করেছে । রাগরাগিণীর নাম ও শব্বানুষল 
ব্যবহার ক'রে কবিগুরু তাদের প্রকৃতিগত স্বরূপ ও রস-আবেদন উদ্ঘাটিত 
করে দিয়েছেন । কিছু দৃষ্টান্ত £ 
বাগরাশিণী £ 
( পূজা পর্যায়ের গানে ) সে গান আজিও নানা রাগরাগিণীতে শুনাও 
তাহারে আগমনী সংগীতে (ভূমিকা), বিশ্ব হৃদয়-পারাবারে রাগ- 
রাগিণীর জাল ফেলাতে (১২), শুনি তোমার আকাশ পারের তারার 
রাগিণী, তোমারি রাগিণী জীবন কুণ্জে (১*৩), সেই রাগিণী লেগেছে 
আমার সকল কাজে (৩৪৭), সকল রাগিণী বুঝি বাজাবে আমার 
প্রাণে (৫৮৭) ইত্যাি। 
(প্রেম পর্যায়ের গানে ) আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ে ধরলি রে 
কে তুই, রাগিণী রচিয়! উঠিল নাচিয়। বীণার তার (৪*), এলে 
যে ভাক ভোরের রাগিণীতে (১৬৫), ক্লাস্ত বাশির শেষ রাগিণী 
বাজে (১৭৫), বিশ্ববীণায় রাগিণী যায় থাষি যে (২১), ছিন্নতারে 
থেমে গেল যে রাগিণী (২০৬), ফাগুন হাওয়ায় কেদে ফেরে পথ- 
হার! রাগিণী (২১৭), মর্ত্যলোকের বীণা-তারে রাগিণী দেয় ছেয়ে 
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(২৩৮), গভীর রাগিণী উঠে বাজি বেদনাতে (২৬২), রাগিণীর 
মরীচিক! ত্বপ্রের আভাসে (২৭৩), ইত্যাদি । 

(গ্রকৃতি পর্যায়ের গানে) নাঁশোনা কোন রাগরাগ্ণি শৃন্তে ঢালে 
(৪), নয়নে জাগিছে করুণ রাগিণী (২৬), প্রাণের রাগিণী আজি এ 
গগনে (৭৮), শ্রাবণ সন্ন্যাসী রচিল রাগিণী (১১২), 

মন ওদের কাছে চঞ্চলতার রাগিণী ষাচে (১২৭), লুপ্ত তারার পথে 
চলে কাহার সুদূর স্বৃতি নিশথ রাতের রাগিণী বহি (১৩৫), সেদিন 
যে রাগিণী গেছে থেমে অতল বিরহে নেমে (১৩৬), আমার মনের 
রাগ রাগিণী রাঙা হলে। রঙিন তানে (২৫), মুকুল ঝরার ব্যাকুল 
খেল। আমারি সেই রাগিণীরে (২১৫), ইত্যাদি । 


রাগরাগিণী শব্দাহুষঙ্গের অনুরূপ শব্দ হ'লো মীড়, শম, ফ্লবপদ, ধুয়ো, তাল, 


তান, শ্বর ইত্যাদি । 
দৃষ্টান্ত : যে গ্রবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে (পূ ৩৩৫), ষেন আমার 
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গানের শেষে ক্ষমিতে পারি শমে এসে (পূ ৫৯৪), মীড়গুলি তার 
মেঘের রেখায় শ্বণলেখায় করব বিলীন (প্রে ১৯), তাহারি তালটি 
শিখে] (প্রে ৩৪), মীড় দিয়েছ কোন বীণাতে €প্রে ৩৮), মীড় দিলে 
নিঠুর করে (গ্রে ২২১), বেজে ওঠে পঞ্চমে শ্বর (পৃ ১৬১), সপ্তম স্থরের 
তান (খর ৩৬৪), আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ে (প্রে ২৬), হেথা। 
সারে-গামা-গুলি সদাই করে চুলোচুলি, কড়ি কোমল কোথায় গেছে 
তলাইয়ে, চৌতালে ধামারে কে কোথায় ঘ1 মারে (বি ১১৭) ইত্যাদি | 

রবীন্দ্রসংগীতে রাগ ও রাগাঙগ শব্দ ভিন্নার্থে ও নিজন্ব অর্থে প্রযুক্ত । 
যেমন £ তব শুভ সংগীত রাগ (পৃ ৪*৬), বসস্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিন্ত 
রাগে (পৃ ২৪০), মদির রাগ লাগিল তার গায়ে (বি ১৪০), গতি 
রাগের সে ছিল গান (বি ৫৭), ওর বাশিতে করুণ কি সর লাগে, 
বিরহ মিলন মিলিত রাগে (বি ৮৪), ইত্যাদি। 


দেশী সংগীতের নাম ও শব £ আগমনী ও সারিগান। ঘথখ]: আগমনীর 


ধবনি-১৬ 


নাচের তালে (প্রে ১৬৮), স্থরে ৰেজেছে ঘার অ'গমনী(পু ১৩০), 
আকাশবীণার তারে তারে জাগে তোমার আগমনী (প্র ১৪৬), 
বিদায় গাথা! আগমনী কত যে (প্র ১৬৫), বিদ্বায় বেলায় একি 
হাসি ধরলি আগমনীর বাশি (প্র ১৮), তারি স্ৃদূর নারিগানে 


২৫৭ 


বিদায় ম্বৃতি জাগায় প্রাণে (প্রে ২৮*), সারিগন উঠিল অন্বরে 
(বি ১০৯), তাই তোমারি সারিগানে পেই আখি তার মনে আনে 
(প্র ৩৮), ইত্যার্দি। 


রাশ-রাগিণীর নাম £ 
রাগরাগিণীর নাম ও তাদের প্রকৃতিগত ম্বর্ূপের পরিচয়ে রবীন্দ্র-বাকৃ- 
শিল্পের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অন্থষ পরিস্ফূট। রবীন্দ্রসংগীত রাগ ও মিশ্ররাগের স্থরে 
রচিত। দেখতে পাই যে, শতাঁধিক শুদ্ধ ও মিশ্র রাগরাগিণীর স্থুর রবীন্জ 
সংগীতে প্রযুক্ত হয়েছে । আরও দেখতে পাই-তীার গানের কথাবস্ততে বহু 
রাগরাগিণীর নাম এসে পড়েছে এবং সেই রাগরাগিণীর প্রকৃতি ও স্বভাব 
অনুষাকী তিনি বাণীসংস্থানও করেছেন। রবীন্দ্রংগীতের বাকৃরূপে রাগ- 
রাগিণীর নিয়মিত স্বভাব ও প্রকৃতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। অনেক 
রাগরাগিণী বিশেষভাবে তার খুব প্রিয় ছিল। হামেশাই তারা এসেছে 
তার গানে। এছাড়। অন্যান্ত াগরাগিণীর নামও তার গানে ব্যবহৃত হয়েছে। 
াস্-_ 
ভৈরব : তমাল বিতানে উঠে রব ভৈরব তানে (প্র ১) 
ভৈরবী: বীণাতে মোর কীদিয়। ওঠে তোমারি ভৈরবী (পৃ +১, পৃ ৩৩৮), 
সকাল বেলার আলোয় বাজে বিদায় ব্যথার ভৈরবী (প্লে ১৬৬), 
বনছায়। গায় শেষ ভৈরবী (প্রে ১৬৯), শরৎ শিশিরে ভিজে ভৈরবী 
নীরবে বাজে (প্রে ২৪৯), চিত্ততলে জাগিয়ে তোলে অশ্রজলের 
ভৈরবীরে (প্র ২৩৭) 
পূরবী; এখন কি শুনি পুরবীর সরে দূরে বাশি বাজে (পৃ ১৪১), 
পূরবীতে করুণ বাশরি দ্বারে বাজবে মধুর ত্বর (পৃ ৫৯৯), বিজনে সে 
কথ। গাঁথি কত ষে পূরবী রাগে কত ললিতে (প্রে ৩৭) 
বসন্ত: বাশরি বাজাই ললিত বসন্তে প্ররে ২২২), মোর বসন্তে লেগেছে 
তো' স্তর (প্রে ১৯), বসস্তগান পাখির। গায় বাতাসে তার স্থুর ঝরে 
যায় (প্র ২২৫), বসস্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক (প্র ২৪৮) 
_বসস্তকালে বসস্তরাগ? যমক অলংকার নাকি? রইলো 
তাহার বাণী রইলো ভরা স্থরে--কথাটির দ্বার! বসস্তকালে বসস্ত 
রাগের উল্লেখ হয়েছে ভাব। ঘায়। 


৫৮ 


বসস্ত পঞ্চম £ বনের বীণায় ছন্দ জাগে বসস্তপঞ্চমের রাগে (প্র ২৫৮) 
বিভাস £ প্রাণের মাঝে বিভাস বাজে প্রভাত হলে! আধার রাতি 
(পৃ ৫২৯), বিভাসে ললিতে নবীনের বীণা বেজেছে (পৃ ৫৩৪) 
ললিত : ললিত রাগের স্থর ঝরে তাই শিউলি দলে (প্র ১৬৭), বসস্তের 
এই ললিত রাগে বিদায় ব্যথা! লুকিয়ে জাগে (প্র ২০১) 

ললিত বসন্ত : বাশরী বাজাই ললিত বসন্তে (প্রে ২২২) 

মূলতান : পথের বাশি যায় কি কয়ে বিকাল বেলার যূলতানে (পৃ৫৮২) 

ছায়ানট £ আজ শরতের ছায়ানটে শেষ রাগিণীর মিলন ঘটে (প্রে ৪), 
ছায়ানটের রাগিণীতে আমার বাশি বাজে (প্রে ২৬৮), মাঠে মাঠে 
পুলক লাগে ছায়ানটের নৃত্যরাগে (প্র ১৫৫) 

বেহছাগ £ দেখি তার বিরহীমূতি বেহাগের তানে (প্রে ২৩৬), উঠিছে 
আলাপ মৃদ্রমধুর বেহাগ তানে (প্র ১) 

সাহানা ঃ কোনো বাসা পায় সেই ছুরাশায় গাথি সাহানায় বাণী 
(প্র ১১২), ধরো। সাহানাতে মিলনের পাল। (প্রে ৩১৮), সাহান। 
রাগিণী এর রাড রঙে রঞ্জিত (প্রে ২৭১) 

পরজ : আজি পরজে বাজে বাশি যেন হৃদয়ে বহু দূরে আবেশ বিহ্বল 
সুরে (প্রে ২৩৩) 

অল্লার ঃ পবন মল্লার গীত গাহিছে আধার রাতে (প্র ১), সজল মল্লার 
গানে গানে (প্র ৪৫), মল্লার গান প্লাবন জাগায় (প্র ৫৪), মল্লার গানে 
তব মধু শ্বরে দিকৃ বাণী আনি বনমর্মরে (প্র ৭৯), আনো তব মল্লার 
মন্দ্রিত বীণ প্ররে/গ্র ৯৮) 

মেঘমল্লার : ভূর্জ পাতায় নবগীত করে৷ রচন। মেঘমল্লার রাগিণী (প্র ২৭), 
মেঘমলারে কি বল আমারে কেমনে কব (প্র ৯১), মেঘমলারে 
সারাদিন মান করে ঝরনার গান (প্র ১২৯), মেঘমলার ধরি ঘি ঘটে 
অনাত্্টি (বি ১২০) 

মেঘ ৪ যেন মেঘরাগিণী কি সুর ছুলালে। কর্ণমূলে (প্র ১১০) 

ভূপালি : আমার সাঝে বাজে তোমার করুণ তৃপালি (প্র ১৬৯) 

সোহিনী £ সোহিনী রাগিণী জাগাবে সে তোদের দেহের বীপার তারে 
তারে (প্র ১৮৮) 

হিন্দোল : আজ আন আনন্দ ছন্দের হিন্দোল। ধরাতলে (প্র ১৮৯) 


খ্৫৪ 


এছাড়া রবীন্দ্রনাথ বাহার, কেদারা, পঞ্চম প্রভৃতি রাগরাগিণীর নাম তার 
গানে উল্লেখ করেছেন। কিছু হাসির গানে ও লঘু রসিকতার ছলে সময় ও 
প্রকৃতি অঙ্প্ন রেখে কবি রাগরাগিণীর নাম ব্যবহার করেছেন। যেমন £ 
ভৈ'রো £ মোদের ভৈ'রে। রাগে প্রভাত রবি রাগে মুখ আধার (বি ১২০) 
বসস্তবাহার £ আধখান। ষেমনি লাগাই বসন্ত বাহারে, মলয় বায়ুর ধাত ফিরে 
ষায় তৎক্ষণাৎ আহারে (এ) 
বেহাগ £ অমাবস্যার রাত্রে ঘেমনি বেহাগ গাইতে বসা, কোকিলগুলোর! 
লাগে দশম দশ] (এ) | 
জয়জয়স্তী £. শুরু! কোজাগরী নিশায় জয়জয়ন্তী ধরি, অমনি মরি মরি, রাহ 
লাগার বেদন লাগে পুণিম। চাদার (এ) 
একত্রে £ ভৈরব রামকেলী পৃরবী কেদার] উচ্ছৃসি যায় খেলি, ফেনিয়ে 
ওঠে জয়জয়ন্তী বাগেশ্রী কানাড়। গানে গানে ( প্রে/গ্র ৯৩), 
চকিতে ক্ষণে ক্ষণে পাবে যে তাহারে ইমনে কেদারায় বেহাগে 
বাহারে (প্রে ৩৮), কত ষে পূরবী রাগে কত ললিতে (প্র 
৩৭), নিভাসে ললিতে নবীনের বীণা বেজেছে জলেস্থলে (পু; 
৫৩৪ )) 
এই অশ্ষঙ্গগুলোর দ্বারাও রবীন্দ্রনাথ উপমা, চিজ্রকরপ ইত্যাদি স্মটি 
করেছেন। রাগরাগিণীর জাল, রাগিণীর মরীচিকা, প্রাণের রাগিণী, মনের 
রাগরাগিণী, তারার রাগিণী প্রভৃতি চমত্কার অলংকারের দৃষ্টাস্ত। আর আছে, 
আশ্চর্য ছবিগুলো £ 
আজি পল্লী বালিকা অলকগুচ্ছ সাজালে। বকুল ফুলের দুলে 
ঘেন মেঘ রাগিণী রচিত কি হর ছুলালো কর্যূলে | (প্র১১*) 
সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় বিদেশী নায়ে, 
তাহারি রাগিণী লাগিল গায়ে । 
সে স্থুর বাহিয়। ভেসে আসে কার স্থদূর বিরহ বিধুর হিয়ার 
অজান। বেদন। সাগর বেলার অধীরবায়ে বনের ছায়ে । 
তাই শুনে আজি বিজন প্রবাসে হৃদয় মাঝে 
শরৎ শিশিরে ভিজে ভৈরবী নীরবে বাজে । (প্রে ২৪৪৯) 
রাগরাগিণীর মৃতি কর্পন। বহুকালের | প্ররুতি ও শ্বভাব অনুসরণ করে 
প্রাচীন কলাবস্তরা ও চিন্রশিল্পীর রাগরাগিণীকে দেবদেবী বা মানবমানবীর 


২৬৩৩ 


সদৃশ ক'রে একেছেন। কিন্ত রবীন্দ্রনাথ রাগরাগিণীকে একইসঙ্গে রূপ ও 
অরূপের সমন্বয়ে গন্ভীর বর্ণাঢ্য সজীব ও অন্ুভববেছ্য চিত্ররূপ দিয়েছেন বাণীতে £ 
শরৎ শিশিরে ভিজে ভৈরবী নীরবে বাজে, মাঠে মাঠে পুলক জাগে ছায়ানটের 
বৃতা রাগে, যেন মেঘরাগিণী কি সর ছুলালে। কর্ণমূলে, ইত্যাদি । 


রাগরাগিণীর মধ্যে একটি হুক্ষ্ম বেদনার অন্তগুঞ্জন, ষ! রবীন্দ্রনাথ শ্বভাবতই 
ধরতে পেরেছিলেন । এখানে বেদন। ব৷ ছুঃংখ অলৌকিক আনন্দময় পরিণতি 
লাভ করেছে, সে জন্যই তা এত স্বন্দর। শেলী বলছেন 01 5৮/62(653$ 
90169 21 (18096) 078 [511 0? 52099601001) 1 রবীন্দ্রনাথ বলেন 
_-ণবিরহ মধুর হলো!৷ আজি মধুরাতে, গভীর রাগিণী উঠে বাজি বেদনাতে। 
এরকম : বীণাতে মোর কাদিয়! উঠে তোমারি ভৈরবী, অশ্রজলের ভৈরবীরে, 
পুরবীতে করুণ বাঁশরি, বসস্তের এই ললিত রাগে বিদায় ব্যথা লুকিয়ে 
জাগে, দেখি তার বিরহী মৃতি বেহাগের তানে, বাজে তোমার করুণ ভূপালি। 

এই দুঃখের ভেতর দিয়েই জীবনের স্থগভীর তাৎ্পর্যকে, সত্য ও আনন্দকে 
অবধান কর? যায়, উপলব্ধি করা যায়। রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে সেই সত্যাহ্থসম্ধান 
ও আনন্দশ্বরূপের প্রকাশ-ক্রিয়ী চলেছে । বাকৃশিল্পে তারই প্রত্যক্ষ উদ্ভাসন। 


চার 
শীতানুষঙ্গে উপম]1 ও অন্যান্য অলংকার, 


রবীন্দ্ররচনায় উপম1 একটি উল্লেখষোগ্য উপার্দান। কালিদাসের উপস্বা- 
খ্যাতি প্রচলিত -_-“উপম্া কালিদাসশ্ত” | আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথও 
স্থবিশাল উপমার জগৎ নির্মাণ করেছেন। শৰকে নিয়ে তার উপমালোক, 
অন্য পরিচ্ছেদে বিস্তৃত পর্যালোচনা করেছি । এখানে রবীন্দ্রনাথের কাব্য- 
সংগীতের ছুটি অত্যাবশ্তক ও গুরুতর শব্দ--“গান” ও “সুর” কে নিয়ে 
আলোচন৷ করতে চাই । শব্দছুটি রবীন্দ্রসংগীত বিপুল প্রভাব ও রস-সঞ্চার 
ক'রে প্রতিষ্ঠিত। আমর বলেছি, গীতাত্মক শব্ের প্রভাবে কাব্য-দেহে বা 
সংগীতের বাণীতে ষে স্থুরের আবহ এবং স্থরেল। পরিমগ্ল কৃষ্টি লাভ করে, 
আলোচ্য শব্দতুর্টির প্রধৃক্তি থেকে তা বিশেষভাবে প্রণিধান করা ষায়। হুর 
ও গান শব্ধ ছুটি ছাড়াও গীত, সংগীত প্রভৃতি শব নিয়ে বিশিষ্ট বাকৃপ্রকরণ 
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রবীন্দ্রসংগীত থেকে পর্যালোচন। কর ষায়। গান, গীত, সংগীত শব্গুলোকে 
একার্থক ধরে নিতে পারি । 


গান £ উপমালোক ও মূর্ত সংরাগ 
( পূজা পর্যায়ের গানে ) সংগীত সৌরভে (ভূমিক1), গানের ভালা (১), 
গানের তারা (২), গীত লেখা (৯), গানের তরী (১৬), গানের 
বেদন (১২), গানের খেলা (১৯), গানের ঝরণাতল1! (৩) 
গীতম্থধা রস (৯৫), গানের কুস্থম (১৯২), গানের পালে (৫৬৭), 
গানের পরশ (৬০৩) গানের আগুনজ্বাল1 (১), গানের লিপি (২৯), 
(প্রেম পর্যায়ের গানে ) গীতন্ুধা (১), গানের রতনহার (৩), গানের 
বন্ধন (৪), গানগুলি মোর টৈবালেরি দল (৫), গানের ভালি 
(৭), গানের শ্লোত, গানের প্রদ্দীপ (৮), গানের ভেলা (২*), 
গানের ভর] উঠলে! ভরে (২২), গানের সাগর (২২), গানের 
আল্পনা (৮০), গানের নৃপুর (১৬৬), গানের তরণী (২৮২), গানের 
খেষা (২৩১), গানের টান। জাল (২৩৮), ইত্যাদি । 
( প্ররূতি পর্যায়ের গানে ) গানের পত্রপুটে (৫), গানের ভার (১৮), গানের 
তুফান (৪১), গানের পাখা (৬৯,২১৮), গানের পাল। (*৭), গানের 
হংস বলাকার্পাতি (১২৫), গানের ঢেউ (২৫৪), গানের কল্লোলিনী 
(২২৩), গানের বোঝা (২৫৯). গানের মুকুল (২৬৩), ইত্যাদি । 
(বিচিত্র পর্যায়ের গানে) গানের পাল। (১৫), গানের পদ্মবন (২৭), 
গানের ভেল! (২৩), গানের ভাষা (৩১), গানের পাখনা (৫৯), 
গানের লেখা (১৩০), ইত্যাদি । 
গানকে উপমেয় ধরে উপমানের বিচিত্র শব্ধসভ্ভার হলো: ডাল, তারা, 
লেখা, লিপি, তরী, ঝর্ণা, ঝরণাতলা।, স্থধা, স্থধারস, কুস্থম, তাঁল, রতন হার, 
হার, বন্ধন, শৈবাল, ডালি, প্রদ্দীপ, পরশ, সৌরভ, বেদন, ভেলা, ভর, ভার, 
বোঝা, সাগর, আল্পনা, নৃপুর, তরণী, তুফান, খেয়া, টানাজাল, পন্্রপুট, 
পাখনা, পাল|, হংসবলাক1 পাতি, ঢেউ, কল্লোলিনী, মুকুল, পদ্মবন ইত্যাদি। 

মানব জগৎ, নৈসগিক জগৎ) বিশ্ব চন্লাচরের বিষয় এখানে ভিড় করে 
এমেছে। গান শব্দ নিয়ে রবীন্্রসংগীতের বাকৃশিল্পের এক অনবদ্য বৈশিষ্ট্য ও 
প্রকরণ অনুধাবন করলে পুলকিত হওয়া যায়। গানের ছত্রে ছত্রে গান শব 
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নিয়ে উপমা-প্রয়োগ ও তার অভিব্যঞনার উন্তাসন আমাদের বিন্ময় জাগায়। 
কিছু দৃষ্টাস্ত : 
হদয়ে মোর গানের তার উঠবে সারে সারে ( পৃত), বিশ্ব-হৃদয় হতে ধাওয়। 
প্রাণে পাগল গানের হাওয়া (পৃ ৯২), সকল মাধুরী লুকায়ে ষাঁয় গীতস্থধারসে 
এসো! (পৃ ৯৫), গানের ঝরণাতলায় তৃমি সীঝের বেলায় এলে (পৃঙ"), গানগুলি 
মোর শৈবালেরই দল (প্রেং), তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ভাল। (পু ১)। 
রবীন্ত্রসংগীতে এভাবে দেখতে পাবো, গান শব্ষকে উপমেক় ধরে এই বিচিজ্ঞ 
(উপমানের প্রয়োগ ও তার বিদগ্ধ বাকূশৈলী। আবার গান, গীত শবকে 
উপমান হিসেবে ধরেও অলংকার | যেমন £ 
€ গান : উপমান ) আলোকের গান (পৃ ২৭০), কিরণ সংগীত (পৃ ৩২), 
সে বাণী যেন গানেতে লেখ? (প্রে ২৫৩), সোনার গান (প্র ১৪৮), 
আলোর সংগীত (প্রে ২৫৪), যেঘল। গানের বাদল অন্ধকারে (পু ২৪), 


ইত্যাদি। 


সুরঃ উপমা ও ভাবগস্ভীর বিমূর্ত সংরাগ 
“সুর” শব্'টি রবীন্দ্রসংগীতে গান শব্দের মতে? বিপুল পরিমাণে প্রযুক্ত 
হয়েছে । সংগীতে স্থরের পরিমগ্ডল বা! আবহ স্থষ্টিতে এই শব্দটির গুরুত্ব বিশেষ- 
ভাবে প্রকটিত হয়েছে দেখতে পাই। স্থর শব্দ নিয়ে বিশেষণ, উপমা ও রূপক 
ইত্যাদির ভাষণ-প্রকরণ রবীন্দ্রসংগীতে অসামান্য | 
উপমালোক £ নুর 
( পূজা পর্যায়ের গানে ) স্থরের গন্ধ (১), স্থরের ধার। (৩), স্থুরের 
আলো, স্থরের হাওয়া, স্থরের সুরধুনী, স্থরের জাল (৪), স্থরের 
আগুন (৬) স্থরের ধারা, (১০), স্থরের ফুল (১৬), স্থরের আসন 
(২৪), সুরের পথ (২৫), সুরের পথের হাওয়া (২৫), স্থরের রঙ, 
(স্থরের রঙের রঙিন নাটে ), সুরের ধারা (২৯), স্থরের খেল! 
(২২৪), স্থর পরিষদ (২৩৭), স্থরের রূস (৩৪৭), সবরের দেহ (৬১৭), 
স্রের সোহাগ (৩১২), স্থরের স্থতো। (৬০৩), ইত্যাদি । 
(প্রেম পর্যায়ের গানে ) সবরের হোমানল (১১, স্থরের অর্ধ্য (২৪), 
স্বরের রূপ (৯৮), স্থরের সাতৃনা (৮*), স্থরের আবরণ (১৪৬), 
স্বরের প্রাণের বেদী (১৬৮), স্থুর যুবতী (২৯৭) স্থুরের প্রতিধ্বনি, 
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সবরের বাঁধন, সবরের লেখা (২৩৮), স্থুরের তরী (২২৪), সবরের রেখ 
(২৫৩), স্থরের দূতী (৩১৮), স্থুরের প্রবাহ (৩৩২)। 
(প্রকৃতি পর্যায়ের গানে) স্থরের ঢেউ (৭০), স্থরের ছার (৭৬), 
সবরের ক্ষেত (১২১), স্থর তরঙ্গ (১২*), স্থরের সংকেত (১২৭), 
স্থরের মালা £১৭৭), স্থরের আবীর (২*৫), হুরের ধারা (২*২), 
সবরের খেলা (২২০), স্থরের বান, সুরের প্লাবন (২৩৬), 
(বিচিত্র পর্যায়ের গানে ) স্থরের ছন্দ (২), স্থর স্থুরধুনীর ধার] (২*), 
সবরের কাপন (২৩), স্থরের ভূবন (২৭), স্বর নদীর কূল (৪৬), 
স্থরের দান (৯৪), ইত্যাদি। 

উপমেয় স্থরের সঙ্গে বিচিত্র উপমানগ্ডলো £ গঞ্ধ, ধার), আলো, হাওয়, 
স্থরধুনী, জাল, আগুন, ফুল, আসন, পথ, রঙ, খেলা, পরিষদ, রস, 
দেহ, হোমানল, অর্থ; দ্ূপ, সাত্বনা, আবরণ, প্রাণ, বাঁধন, 
প্রতিধ্বনি, লেখা, তরী, রেখা, দৃ্ভী, যুবতী ঢেউ, হার, তরঙ্গ, ক্ষেত, 
সংকেত, মালা, আবীর, বান, প্লাবন, ছন্দ, কাপন, ভুবন, কৃল, 
দান, ইত্যাদি । 


স্থবরকে উপমান ধ'রে: সোনার স্থর (পৃ ২৩), সোনার বশ সবরের ধারা 
(পৃ ৩০), আলোর সুর (প্রে ১৯৬), পুপ্প বিকাশের স্থর (প্রে ৩৩১), 
আলো! ছায়ার স্থুর (প্র ৬), চলার স্থুর (বি ৬২) ইত্যাদি । 


রবীন্দ্রপংগীতে স্বর শব্ধ নিয়ে বিশেষণ) উপমা, চিত্রকল্প ইত্যাদি 
বিদ্প্ধ ভাষণ-শৈলী উল্লেখষোগা । কিছু দৃষ্টান্ত : 

গানের সুরের আসনখানি পাতি (পূ ২৪), সুরের অ।লো৷ ভুবন ফেলে 
ছেয়্ে/জুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে/বহিয়। ঘা সুরের স্থ্রধুনী। 
চোরিকে মোর সুরের জাল বুনি (পু ৪), তুমি যে স্থরের আগুন 
লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে (পৃ ৬), দিশাহার1 আকাখ-ভরা স্থরের 
ফুলে/সেইদ্দিকে মোর গানেপ্ন তরী দিলেম খুলে (পৃ ১৬), দেই 
কথাটি স্থরের ছোমানলে উঠল জ্বলে একটি আধার ক্ষণে (প্রে৯), 
আছে কত স্থরের সোহাগ যে তার স্তরে স্তরে লগ্ন (পৃ ৩১২)। 


উদ্ধত বাশীবন্ধে স্থরের মোহাগ, স্থুরের ঢেউ, স্থরের মালা, স্থরের ফুল 
ইত্যার্দি অনন্য অসামান্ত শব্ব-শিক্প রচিত হয়েছে। 
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গান ও সুর £ বিচিত্র ধ্বনির মৃষছনা 
গান ও স্থর-_-শব ছুটির উপমেয় ও উপমান বৈচিত্রা লক্ষণীয় । ছুটি শব 
আপাতত সম-উপাদানের হলেও তাদের হুক্্ পার্থক্য কবি-চেতনায় প্রতিভাভ 
হয়েছে; কেননা শব ছুটির সঙ্গে উপমান সংযোক্জনা কিংবা তুলনা-করণের 
সময় অনেক স্থলে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করতে পাই। ব্যাপারটি খুব শুম্ধ্র হলেও 
অভিনিবেশ সহকারে এটি পরতে পারা যায়| যেমন : গানের কুস্থম, গানের 
নৃপুর, গানের পাখ।_-এই উপমাগুলো প্রণিধান করলে এদের বস্ত-গ্রাহ্থ 
রূপটাই চোখে পড়ে । কিন্ত সবরের গন্ধ, সবরের সোহাগ, স্থরের হাওয়া, স্থরের 
প্রতিধ্বনি__উপমাগুলে। অনির্বচনীয় মায়ালোকের খবর এনে দেয়। এই স্ুষ্ 
পার্থক্য থাক। সত্বেও উভয় 'শব্দের সঙ্গে সমান উপমান প্রয়োগ করাও হয়েছে 
অনেক ক্ষেত্রে। সম্শব, প্রতিশব্ষ ও সমভাবের উপমান প্রয়োগ পূর্বোদ্ধত 
ৃষ্টাস্তগুলে] থেকে এখানে এইভাবে সাজিয়ে নিতে পার! যায় : 
গানের তরী : সুরের তরী, গানের টান। জাল : স্থরের জাল, 
গানের ধদ্ধন : সুরের বীধন, গানের তুফান : স্থরের প্রাবন, 
গানেয় লেখা £ স্থরের লেখা, গানের আল্পন। £ স্থরের আসন, 
গানের কুসুম £ হরের ফুল, গানের ঢেউ : সুরের. ঢেউ, 
গানের হার £ স্করের হার, গানের ম্রোত £ স্থরের তরল, 
গানের সাগর £ স্থরের নদী, গানের মাল। : স্থরের মালা, 
গানের ধার] : স্থরের ধার।, গানের তন্নী : সবরের তরী, 
গানের তারা £ স্থরের তারা ইত্যাদি । 
শব্দ দুটোর ( উপমেয়-র ) উপমান চয়নে এই সমতা ও তুলন। ঘেমন 
স্পষ্টীভূত হয়েছে, পার্থক্যটা তেমন প্রকট হয়েছে বলে আমার মনে হয়। 
অর্থগ্যোতন। ও সুক্ষ বঞ্চনা! কোন কোন শব্দের শ্বভাবসিদ্ধ। ভাবের একটি 
চিরগ্রাহথ সংস্কার আছে । শবেের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তার একটা তাৎপর্য 
ও ব্যগ্ুনা! চকিতে যানসপটে আভাসিত হয়ে উঠবে। যেমন: ঢেউ, তরী, 
প্রবাহ, প্লাবন, মাল1, হার, কুসুম, ফুল ইত্যাদি শব্দগুলোর একটি বস্ত-গ্রাহ্থ 
তাত্পর্য ও ভাবের প্রসাদ আছে। গান ও স্থর_শব ছুটির সঙ্গে এগুলো 
উপমিত হয়ে গীতাত্মক রসব্যগুনা উদ্ভাসিত করে এবং রসকে অভিব্যক্ত করে। 
কিন্তু অন্য উপমানগুলেো! গান ও স্থর শব ছুটির সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে সংলগ্ন 
হয়ে উপমিত হলে। কেন? 
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প্রথমত : গান ও স্থর এবং অন্যান্য উপমান-শকগুলোর প্রকৃতিগত অবস্থার 
তারতম্য আছে। শব্দ বা কথা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার যে লক্ষণ! 
ব৷ প্রতীক্পমান অর্থ প্রতিভাত হয়, তার সস্তা ও স্বরূপ নিয়ে আমর]। ভাবতে 
পারি) অর্থাৎ অর্থের যুর্ত ও বিষূর্ত ব্ূপ আমাদের কাছে ধর পড়ে । বস্ত-রূপ 
অপেক্ষ। তার নিরালঘ বিমূর্ত পট! নিঃসন্দেহে কুষ্্ ও উচ্চত্তরের | গান ও স্থর 
শব ছুটিতে যথাক্রমে বস্তগত ও বিমূর্ত অবস্থা প্রকটিত হয়। স্থর চরমতম 
সুন্দর অবস্থা, অনির্দেশ্ট, অন্ুভববেদ্ত, ইন্দ্রিয়াতীত। গান অপেক্ষাকৃত বস্তগত ও. 
ইন্দ্িয়বেদী | গান শবটির সঙ্গে বাস্তব ক্রিয়ার "যুক্তি আছে ব'লে আমর! 
সহজে তার অর্থের সংস্কার ধরতে পারি । গান হলে কথা ও সবের সমন্বিত 
উপাদান । গানের স্থুর, গানের তান, গানের সাহিত্য, গানের গায়ক ও গায়কী, 
গানের পরিবেশন ও আফ্মোজন, গানের শ্রোতা_-এমনই সব বাস্তব ধারণা। 

এর থেকে গান ও স্থর শব্ধ ছুটির প্রথমটিকে যূর্ত বা কংক্রিট, দ্বিতীয়টিকে 
বিমূর্ত ব! গ্যাবষ্টাকৃট উপাদান হিসেবে প্রতিপন্ন করতে পারি। বোধকরি 
রবীন্দ্রনাথ এজন্যই তাদের উপমানগুলোকেও পৃথক ক'রে প্রয়োগ করেছেন। 

দ্বিতীয়তঃ কবি রবীন্দ্রনাথ সুন্ম ও সতর্ক করণ-কৌশলের মাধ্যমে ভাব বা 
ইমোশন, ইন্টেলেকৃট্‌ ও রস-স্বজ্ঞাকে প্রকাশ করেছেন। শব্দের বাহা বা শুক্র 
রূপ ষা-ই থাকুক, কবি অর্থের বিমূর্ত অবস্থ! বা এ্যাবস্ট্রাকৃশংন এবং দ্বিতীয়ত: 
তার বস্তগত ব্ূপকে তার রচনায় পারম্পর্ষে ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছেন। 
রবীন্দ্রকাব্যসংগীতে এই ব্যাপারটিকে একটি বিস্ময়কর কারুকর্ম হিসেবে লক্ষ্য 
কর। যায়। রবীন্দ্রসংগীতের বাকৃপ্রকরণ-লীলার ক্ষেত্রটি অধিক প্রশত্ত ও 
এম্বর্ষপূর্ণ। এখানে নানাভাবে সেই প্রকরণ-লীলাকে পর্যালোচন1। করবার 
অবকাশও আছে। এখানে গান ও সুর শব্ধ ছুটির মধ্যে কবি-চেতনার ষে সুক্ষ, 
সাদৃশ্য ও পার্থক্য-বোধ প্রতিফলিত হয়েছে, তার একটি সভ্ভাব্য চিত্র নি্নবূপ 
বিবৃত কর? যায়। 


গান শবটি যূর্ত উপাদানের সঙ্গে নৈকট্য পেয়েছে : ভেলা ভর1 ভার 
বোঝ! সাগর পাল ঝরণা শৈবাল ভালা জাল ঢেউ শ্রোত কুস্থম মুকুল 
পত্রপুট তার! প্রদীপ আল্পনা নূপুর লেখ পাখা বলাকা ইত্যাদি। 

গান" ব্যুর্ত উপাদানের সঙ্গেও মিশেছে । যেমন : স্থুধা স্ধারস সৌরভ 
পরশ স্থর রস বেধন ইত্যাদি। 

বস্তর সঙ্গে বস্তগত উপাদানের সম্পর্কটি অধিক প্রত্যক্ষ ও অভিপ্রেত। 
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বিষূর্ত উপাদানের সঙ্গে বিমূর্ত উপাদানের সম্পর্কটি তেমনই অভিপ্রেত। 
সর বিমূর্ত উপাদানের সঙ্গে মিশেছে । যেমন : গন্ধ আলো হাওয়। রস 
পরশ স্থরধুনী প্রাণ প্রতিধ্বনি সংকেত কাপন দান বেদন সোহাগ 
সাত্বন খেদ ছন্দ ইত্যাদি । 
সর” মূর্ত উপার্দানের সঙ্গে : রূপ ধার। পথ কৃল রঙ ঠাট খেল। পরিষদ দেহ 
মাল।, আগুণ, অর্ধ্য আবরণ আবীর রেখ। দূতী যুবতী ভূবন ক্ষেস্ত 
বেদী ইত্যার্দি। 
স্থর শবের সঙ্গে মূর্ত ও বিমূর্ত উপাদানের শব্দ (উপমান ) গুলি ফেভাবে 
বাণী-শৈলীতে সংলগ্র হলে, তার ফলশ্রুতি সম্পর্কে একট কথ বল! যেতে 
পারে। এখানে স্থরের বিষূর্ত-চিস্তার বন্ব-রূপায়ণ কি সম্পূর্ণ সম্ভব হলে।? 
স্বরের রূপ, সবরের আবীর, স্থরের রঙ, স্থুরের রেখা, সুরের পথ, প্রভৃতি 
কথাগুলে। উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের প্রত্যক্ষ বস্তরূপ ইন্দ্রিয়বেদী হয়ে 
ধর] পড়ছে না। মূর্ত ও বিষূর্ত অবস্থার মাঝামাঝি একটি হৃক্ম অবস্থা ষেন 
আভাসিত হয়। এর কারণ হলো?, স্বর শব্টিই যারপর-নাই খ্যাব্স্ট্রাকৃশ.ন্‌ 
ও অতীন্দ্রিয়। অথচ গানের হার, গানের ফুল, গানের পাখা, গানের তরী, 
গানের সাগর প্রভৃতি কথাগুলে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে গ্রত্যক্ষতার আভাসে 
ধরা পড়েছে খুব সহজে। 
পুনরায় দেখ। ষেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ অতিসুম্ম্র বিমূর্ত উপাদ্দানগুলোকে 
কিভাবে প্রযূর্ত করবার চেষ্টা পেয়েছেন। সুক্ষ নিরালম্ব বাম্পায়িত রস- 
চেতনাকে ভাবের শৈত্যে শিলীভূত প্রত্যক্ষ-রূপে আনবার চেষ্টা েন। যেমন £ 
আলোর সংগীত, কিরণ সংগীত, সবরের আবীর, স্থরের গন্ধ, প্রেমের সেতার, 
প্রভৃতি । আলো, কিরণ, স্থর, প্রেম প্রভৃতি শব্দের অবয়ব কিংব1 বাহা অবস্থা 
কেমন? বলা যেতে পারে, তাদের ধরা হলে! আধার দিয়ে। আধার ও 
আধেয়ের (০০967) এই সম্পর্কটি বড় বিচিত্র । বোধি অঙ্থত্ৃতি স্বজ্ঞা! ভাৰ 
বা ইমোশন ইন্দ্রিয-চেতনা কিংবা! জড় বস্তর উপাদানে এই হুষ্ম আধার 
নিমিত। রবীন্দ্রপংগীতে একেই আমরা, সবরের তরজ-প্রহত-কমাবহ-ভূমি 
বলেছি-_-কবিগুরু যাঁকে ব্যাপকার্থে ধ্বনির শিল্প আখ্যা দিয়েছেন। একটু 
ভাবলে এই আধার ও আধেয়ের সম্পর্কটি যে রকম মনে আসে £ 
আলোর সংগীত-_এর আধার শ্রুতি অঙ্ুত্ৃতি দৃষ্টি বোধ 
স্থরের গন্ধ-_-এর আধার ভ্রাণ অনুভূতি শ্রুতি হয় 
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সবরের রঙ_-এর আধার দৃষ্টি শ্রুতি অন্গতূতি চিন্ত। 

প্রেমের সেতার-_-এর আধার শ্রুতি স্পর্শ অশ্ুতূতি হৃদয় 

কালের মন্দিরা__এর আধার শ্রুতি দৃষ্টি বোধি চিন্তা 

শব্ধকে নিয়ে, শব্খের অর্থকে নিয়ে,__রূপের ও ভাবের সন্গিপাতে কবির এ 
এক আশ্চর্য খেলা । শব্ধের সামৃহিক তত্বকে নিয়ে এমন করণ-কৌশল তার 
সমগ্র রচনার মধ্যে ষেভাবে পরিশ্ফুট হয়েছে, রসজ্জ সমালোচকগণ সহজে তার 
কৃল-কিনারা! নাও পেতে পারেন । কবি শব্গ-তব নিয়ে এক ধরণের পাঠমালা 
রচন] করেছিলেন । বাকৃ-কে নিয়ে তার ষে এই ' সীমাতিশায়ী হ্ুষ্টি-প্রয়াস, 
তাকে বুঝতে পারলে রবীন্দ্রনাথকে কেন বাকৃপতি বলা হয়েছে, তা বোকা! 
সম্তব। সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে (গছ্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিদ্ভা, গাঁন 
প্রভৃতি) সেই বিরাট বাকৃপতির ন্বর্ূপ খোজার চেষ্টা হওয়া দরকার। 
আমার বিশ্বাস, রবীন্ত্র-হ্্ প্রায় সমস্ত রচনাবলীর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের 
লোকোতর প্রর্তিভার মহিমান্বিত দিব্য বৈভব প্রকট হয়ে পড়েছে। প্ররুত, 
ধোগ্য ও রসজ্ঞ ছাড় দেই বাকৃপতির অলৌকিক লীলার বৈশিষ্ট্য আর কে 
বুঝবে বা বোঝাবে ! 
এতক্ষণ গান ও স্থর শব্দ ছুটি নিয়ে আমর। রবীন্দ্র-সংগীতের গীতান্ুষক্ষ 

প্রসঙ্গ বুঝতে চেষ্টা করেছি। এছাড়াও অন্যান্য শব্দের গীতাহুষঙ্গ-প্রয়োগ, 
বিশেষণ ও উপমা-বূপক ইত্যাদি বুঝতে পারি। রবীন্দ্র-সংগীতের সবক্রই 
বিশেষণের দীপ্ত মহিম]। গীতান্ষঙ্গ শব্₹-তালিক। থেকে এই বিশেষণ ও উপমা- 
নিমিতির সাফল্য অবলোকন করা যায়। আমরা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে 
বিস্তুত তথ্য সহযোগে নানাভাবে এই শব্দানুষঙ্গগুলির প্রয়োগ-প্রকরণ 
পর্যালোচনা করেছি । কবি অনেক সাধারণ বিশেষণ ও শবের প্রতি আগ্রহ 
দেখিয়েছেন। ঘেমন : করুণ অঙ্জানা নিবিড় বিপুল বিজন অনেক আকুল 
গহন ইত্যার্দি। গীতাত্মক শকের অন্ুযঙ্গে এই সরল শবগুলিও যুক্ত হয়েছে। 
গানের স্থরের যে শ্বতক্ফুর্ত প্রভাব ও রস আছে, কবি বাকৃশিল্লে তা ফুটিয়ে 
তুলতে সক্ষম হয়েছেন। গীতান্ষঙ্গেও তার বিশেষণ, উপমা-নির্মাণ কত 
স্বাভাবিক, তা দৃষ্টান্ত নিয়ে দেখেছি । যেমন : 
( পৃজ পর্ধায়ে ) মরণ জয়ী গান, গানের ঘোর, গান ভোল। গান, গানের বেদনা, 

গানের বেদন, সঙ্গীত সৌরভে, ভাষা ভোলা গীত, নাঁম গান, 

আশাগীত, সৃধ! সংগীত, গানের ব্যথা, গীতরস, হুরষগীত, প্রলয় গানের 
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মহোৎ্সবে, গানের পরশ, অসীম গানের রেশ, গানের দেশ, ইত্যাদি 
_স্থরের দীক্ষা, কঠিন স্থর, করুণ স্বর, অজানা স্থর, স্থরের সোহাগ, 
অসীম সর, সাজের স্থর, ইত্যাদি । 
_-চরম তান, বিশ্বতান, লহরী লীলার তান ইত্যাদি । 
( প্রেম পর্যায়ের গানে ) গানের বেদনা, গানের পরশ, কাতর গান, গোপন 
গান, সে উত্তি ঝরা গীত, নতুন গান, সদুর রাতের গান । 
স্থরের আশ, সবরের কাঙাল, স্থরের সাহস, গভীর স্থর, উদাস সর, 
কাচ! স্থর, আবেশ বিহ্বল স্থর, পিছন ফের] সুর, স্র-যুবতী, স্থরের 
দুতী, ইত্যাদি । 
_বিহ্বল তান, মোহন তান, সুরহার। মুচ্ছনা, আকুল তান 
(প্রতি পর্যায়ে) সংগীত মধুরিমা, গানের নেশা, ভূলে যাওয়। গীতি, 
চোখের জলের গান, করুণ গান, মিলন গীতি, আনন্দ গান, কলগীতি | 
_-সজল সুর, আকুল স্থর, বিদায় স্বর, হাসিঢাল] স্বর, উদ্দাস কর? 
কোন স্থর, মায়াতান, সোনার তান, করুণ রাগিণী, নৃত্য রস- 
ভজিম1, মহাতান, ইত্যাদি। 
(বিচিত্র পর্যায়ে) গোপন গান, ভাঙ্গনের জয়গান, হারিয়ে ষাওয়? গীতি, 
বিপুল গান, প্রেমের সেতার, আলোর নাচন, ইত্যাদি । 
গান, স্থুর, তান, তাল, গীত, সংগীত, যুচ্ছনা প্রভৃতি অঙ্ুষঙ্গগুলোর বিচিত্র 
বিশেষণ ও উপমাদ্দি অলঙ্কার লক্ষ্য ক'রে বোঝা গেল, শব্দগুলোর প্রয়োগে 
স্বচ্ছন্দ সাবলীলত ও সুম্স্তা, আবেগ ফুটে উঠেছে; এখানে শব্ধ বা অর্থের 
বক্রতা বা কাণিম্ কম, কিন্তু রসের সুস্মতা ও সৌন্দর্য সঞ্চারিত হয়েছে বেশী । 
সংগীতে প্রযুক্ত ব'লে গানের বাণীকে যথাসম্ভব সহজ ও সরল হতে হয়েছে। 
বাংল। গানের শ্বরবর্ণের স্থিতি-স্থাপকতা কম ব'লে ভাতে খেয়াল গানের 
তানালাপ ( ইমৃপ্রভাইজেশন ) আরোপ -করা যায় না, ওস্তাদ মহলে এধরণের 
একট অভিযোগ প্রচলিত আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কাব্য-সংগীতে তানের 
বিস্তার-রীতিকে মুল্য দেন নি এইজন্তে যে, তাতে গানের স্থর ও অর্থের সমন্বয় 
ঘটে না। শ্রোতা ব1 গায়কের যনে একটি সামগ্রিক ভাব বোধ ও সুরের 
রসের ক্ষরণ হয় না। অথচ রবীন্্র-সংগীভে শ্বরবর্ণের নমনীয় ও কমনীক়তা 
অস্পষ্ট নয়। মাত্রাবৃত ছন্দের বেশী প্রয়োগের হ্বার। গানের বাণীতে কবি ধ্বনির 
সঞ্চরণ ঘটিয়েছেন খুব বেশী । বাংলা ভাঁষা সম্পর্কে ওস্তাদরদদের উন্নাসিকত। 
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ও অভিযোগ সর্বেব ষথার্থ নয়। বাংলাভাষা বর্তমানে বিচিত্র উপাদানে এশ্বর্ষে 
সমৃদ্ধি পেয়েছে । রবীন্দ্রনাথের ভাষানির্জাণে সেই গৌরব আজ বিশ্ব্রবারে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত। বাংল কাব্যসংগীত নিয়ে আজকাল বিভিন্ন পরীক্ষা চলেছে। 
কেউ কেউ বাংলাগানে খেয়াল রীতি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছেন। কোন 
কোন রাগাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীতে স্বরবিষ্তারের বূপরেখা অস্পষ্ট নয়। তেমন 
গানের ভাষাও স্থরের উপযোগী হয়েছে । এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে কেবল- 
মাত্র রবীন্দ্রনাথের এশ্বরিক ক্ষমত] ও ভাষানির্মা" কৌশলের দ্বারাই | পূর্ববর্তী 
বিভিন্ন পরিচ্ছেদ্দে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীত নির্ভর ক'রে রবীন্রনাথের রচনা- 
নিমিতির এবং রাকৃ-প্রকরণ-কৌশলের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছি । 
এবং বর্তমান পরিচ্ছে্দে আলোচিত হলে। রবীন্দ্রসংগীতের সীমাতিশায়ী ভাব 
বৈচিত্র্যের উজ্জীবনে ও উদ্দীপনে গীতাত্মক শব্দাহ্যঙ্গের নিবিড় অন্তপ্রণাবী 
প্রভাব এবং রবীন্দ্-সংগীতের স্থরগ্রহত আবহতূমি রচনায় এই বাকৃ-প্রকরণের 
বাহ ও স্ক্ম প্রয়োগ-কৌশল। অতঃপর এই প্রসঙ্গের এখানেই আমর! 
উপসংহার টানতে চাই । 
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উত্তর ধারা 





হে নিঃশঙ্কিতা, 

আত্ম-হারানে। রুত্রতালের নৃপুরবন্ধৃতা, 
মৃত্যুতোরণ-তরণ-চরণ-চারিণী 

চিরদিন অভিসারিণী, 

: তোমারে চিনি। 


ধবনি-১৭ 


চাহিয়া দেখো রসের শোতে রঙের খেলাখানি, 

চেয়ো না চেয়ো না! তারে নিকটে নিতে টানি। 

রাখিতে চাহ বাধিতে চাহ যারে, 

আধারে তাহা মিলায় বারে বারে । 

বাঞজিল যাহ! প্রাণের বীণাতারে সেতো! কেবলই গান কেবলই বাণী। 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
কবিতা ও সংগীতে রসের সৌন্দর্য ও আনন্দস্বরূপত। 


এক 


সংগীতের রস বলতে সংগীতশান্তিগণ বুঝিয়েছেন, স্থরলোকের ক্ষুদ্র 
অনির্বচনীয় রগ্নাশক্তিকে, ষ। সহদয়-সামাঁজিক শ্রোতার চিত্তকে দ্রবীত্ৃত ক'রে 
দিয়ে তার ব্যক্তি-সতা। ও বোধের ওপরে মহনীয় আত্মস্বরূপের জাগরণ ঘটায়। 
সংগীত-রত্বাকর বলছে- আম্বাদদন নামক শ্বসংবেছ্য ্থুখন্বূপ সংবিৎকে রস বলা 
হয়। গানের আম্বাদনে চিত্তের এই ভধ্বগামী উত্তরণের বিষয়টি দার্শনিক 
পদ্ধতিতে ব্যাখ্যার ষোগ্য হ'লেও এর আসল কথা হচ্ছে আনন্দ-স্বরূপতা।, কিংবা 
বলা ষায় আনন্দ'রস-সভোগ। স্বরের সুরে অথব। সুর-মিশ্রিত কথায় সহদর় 
সামাজিকের চিত্ত যে রনে ও আনন্দে রতিত হয়,১ তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলিও 
অসাধারণ। সংগীতের এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়েই ভারতীয় রাগ- 
সংগীতের গৌরব্ময় এ্রতিহা গড়ে উঠেছে । প্রজ্ঞানানন্দজী বলেন-_ “রাগকে 
আমর। বলি আস্তর-বাহাবগাহী বা সাইকো-মেটিরিয়েল পদার্থ, কেননা বাহ্‌ 
জগতে ও মনে তথা অন্তঃকরণে উভয় স্থানেই তার ক্রিয়া-চঞ্চল ভাব ও গতি 
আমর! লক্ষ্য করি। রাগের কাঠামে! বাইরের জগতে প্রকাশ পার, কিন্তু তার 
সংবেদন হয় মনে ।৯২ মানসিক সংবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংগীত ও সাহিত্যের 
রসলৌন্দর্য কালে কালে মনীবিগণ নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতীয় 


৭৫ 


সংগীত ও অলংকার-শাস্থ্রে এবং প্রতীচ্যের নন্দনতত্বে রস-দ্বরূপের ব্যাখ্যায় 
সীমাহীন বিশ্ব-প্রতিভার দীপ্ঝি স্থ-সংরক্ষিত। সাহিত্য ও সংগীতে রূস এক- 
রকম বালনা-বিস্তারী অলৌকিক প্রতিক্রিয়ায় সত্বোদ্রেক কিংব। অভিব্যক্ত 
হয়ে পরম সৌন্দর্য হুষ্টি করে। গায়কের কন্বর-ক্ষেপনে ও স্থনিয়ান্ত 
শ্রুতি-স্থৃভগ ধ্বনি-পরম্পরায় অনির্চনীয় অথচ অর্থগত বোধে শ্রোতাকে রসার্ 
করে। কাব্যপাঠের ফলশ্রুতি হ'লে৷ সহদয় সামাজিকের মনে অলৌকিক 
আনন্দের জগৎ নির্মীণ করা, স্ষ্টি করা সীমাতিশায়ী সৌন্দর্যের আধার। 
আমরা বলবেো-সেই আধারটাই হলো ভাব) ভাব ও রসের আধার।: 
প্রমখ চৌধুরী বলছেন, “শান্ত্রমতে সংগীতকে কাব্যের.মতো বীর করুণ শাস্ত 
প্রভৃতি নানারসের আধার বলে কল্পন। ও বর্ণনা! কর] হয়েছে ।”৩ ভরতাঁচাধ, 
আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত, হেগেল, কান্ট, নিট সে, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষিগণ 
রস ও সৌন্দর্যের মৌল আধার হিসেবে ভাব ও ইমোশানকে বিশেষ মূল্য 
দিয়েছেন। নন্দনতাত্বিক বেনেধ্দেত্তো ক্রোচে বলেছেন-__ 
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রবীন্দ্রনাথের কাছে ভাব হোলে। আত্মম্বরূপ ; এবং ভাবের প্রকাশ হোলো 
আনন্দন্বদূপ ও রসম্বরূপ। তিনি বলেন-_- “রস মাতেই অর্থাৎ সকল রকম 
হৃদয়বোধেই আনন্দ ।””৫ সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণী ও রূপ, গানের স্থরযূচ্ছনা, 
ক্বরকম্পন, আলপ্ডি, তানকতব ইত্যাদি মাগায় ও উচ্চাঙ্গ রাগ-গীতিক্নীতি 
মানব-চিত্তে ও অনুভবে নিশ্চিন্ত রসাভিব্যক্তি ঘটায়। প্রেটো, এরিস্টটল্‌ 
প্রভৃতি মনীষিগণ ললিতকলাশাস্ত্রের সমস্ত বিভাগ (ভাস্কর্য, চিত্র, গীত, নৃত্য, 
বাছ্ঠ ইত্যাদি) কে অশ্থকরণাত্মক ক্রিয়ার ফল হিসেবে বলেছেন। তার 
হার্মনি ও রিদ্মকে সংগীতের মাধ্যম এবং ভাবাবেগকে অন্থকার্য বিষয় ব'লে 
ধরেছেন । চিত্র, নৃত্য, সংগীত প্রভৃতি কলা-র কাজই অন্থৃকরণের দ্বার! সৌন্দর্য- 
রূপকে প্রকাশ করা ও যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। এই পুরোপুরি অন্থকরণ- 
নীতিকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নি। তার মতে, ভাব-বৃত্তির অঙ্গশীলনে ও 
ভাব-প্রকাশে একটি সমগ্রতার বিশেষত্বই হলে! আসল কথা । তিনি বলেন__ 
“ভাবকে নিজের করিয়! সকলের করা, ইহাই সাহিত্য ইহাই ললিতকল111৬. 
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শিল্পতত্বের ব্যাখ্যায় প্লেটো! ও এারিস্টটল জ্ঞানাত্বক অন্ৃকরণ-বৃত্তিকে 
প্রাধান্য দিলেও পরবর্তীকালে অনেকে (কান্ট প্রভৃতি ) আবেগাত্মক অস্ভব- 
বৃত্বিকে, কেউ (ফ্রান্সের ভি ব্যাস্থ প্রমুখ ) ভাবাবেগবাদ্কে, কেউ (ইটালীর 
ভিকো। প্রমুখ ) কল্পনাবাদকে, কেউ (হার্বাট প্রমুখ ) রূপবাদ বা ফর্মীলিজম- 
'কে গুরুত্ব দিয়েছেন । সংগীত সম্পর্কে উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান-দেশীয় মনীষী 
এভোয়ার্ড হ্যান্সলীকের নতুন চিস্তা ও পর্যালোচনা উল্লিখিত মতবাদগুলি 
অপেক্ষা একটি অভিনব ও যুল্যবান দিগন্শন হিসেবে হ্বীরৃতি পাচ্ছে । সংগীত- 
শিল্পের বৃত্তি, বিষয় ও উদ্দেশ্য নিধারণ করতে গিয়ে হান্সলীক কল্পনাকে দুটভাবে 
স্বীকার করেছেন। তার মতে কল্পনার মাধামেই স্থরশিল্পী ও শ্রোতা গানের 
রূপ-রস, সৌন্দর্য ও আনন্দের অবয়ব রচনা করে নেয়। তার মতে সংগীত 
কোনো কিছুর ভাব, অন্থকরণ বা অস্থভব বা শৃন্যগর্ভ অবস্থা নয়। তিনি 
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মেলোভি বা হার্মনি অর্থাৎ স্থুরধবনি হলো৷ আইভিয়া) এই আইভিয়াকেই 
মাধ্যম ক'রে সংগীতে সুন্দরকে ধ্যান যুতিতে গড়ে নিতে পারে শিল্পী ও রসজ্ঞ 
শ্রোতা । উভয়ের কল্পনার ওপর প্রায় সমান দায়িত্ব । শিল্পী ও শ্রোতা 
উভয়কেই সুরের রূপ কল্পনা করতে হয়। 

ভিন্ন দৃষ্টিতে বিচার্য হলেও, ভারতীয় রাগসংগীতে এভাবে স্ুরধবনির 
আইভিয়! অর্থাৎ স্থসমন্বিত সসঙ্গত স্থরের কাঠামে। (07281100111) রচন। 
কর এবং সেই অনিবর্চন সংগীতে চিরমের কূপ” প্রতিফলিত কলার জন্য বিশ্তদ্ধ 
ধ্যান ও কল্পন। বৃত্তির আবশ্যকতা ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাখা। কর। হয়েছে । 

প্রকাশের দূপ রবীন্দ্রনাথের কাছে কল্পন। ও স্বতোঁবোধের বস্ত-রূপ ; এবং 
তার প্রকাশ-তত্বের মূলনীতিতে আছে রূপ ও সুন্দরের বিকাশ, রসের ও 
আনন্দের অভিব্যক্তি, আত্মার উদবোধ ও অদ্ধয়বাদ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-__ 
“রস মাত্রেই তথ্যকে অধিকার ক;রে তাকে অনির্বচনীয়ভাবে অতিক্রম -করে। 
রসপদার্থ বস্তর অতীত এমন একটি এঁক্াবোধ ঘা] আমাদের চৈতন্যে মিলিত 
হতে বিলম্ব করে না। এখানে তার প্রকাশ ও আমার প্রকাশ একই কথা 1৮ 

তিনি আরও বলেছেন-_-“জগতের মধ্যে সৌন্দর্যকে এইরূপ সমগ্রভাবে 
দেখিতে শেখাই সৌন্দ্যবোধের শেষ লক্ষ্য ।*৯ 
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রবীন্ত্রসংগীতে এই প্রকাশতত্বের সব যূল ও হুমম সুযরগুলো রূপায়িত। 
রবীন্দ্রসংগীত ও ইস্থেটিকের মধ্যে পার্থক্য নেই বলে এখানে ভাব, ভাষা ও 
স্থপ্ন এমন পরিপূর্ণ অদ্বয়-এক্যে হৃসমগ্চস, এখানে সুন্দরের ও রসের প্রকাশ এমন 
প্রত্যক্ষ। এখানে আত্মার উদ্বোধ একই সঙ্গে কবির ও সহদয় রসজ্জের | 
কথাটি রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য হুষ্টি-কর্ম সম্পর্কেও বলতে পারি। ভারি আশ্চর্য 
এ এক গ্রতিভান। 


দেশে-বিদেশে সংগীত নিয়ে প্রধানতঃ ছুটে। মনেষ্টভাঁব ব্যক্ত হয়। 
এক ) স'গীত নিছক ত্যাব্্টাকৃশন (নিগুণাত্বক ক্রিয়া), বচনহীন অনির্বচনীয়ের 
রস-প্রকাশ | রবীন্দ্রনাথ-ও এ রকম মতের ধারক। 
ছুই ) সংগীতের একট বরূপকে প্রতিমায়ণে সগুণাত্মক সৌন্দর্যে ধর] হয়| 
স্থকুমার ললিত শিল্পকলার অক্ষর শব্দ রঙ ইত্যার্দির মতো গানের শ্বর- 
শ্রুতিতে শ্রোত৷ ও কলাকারের মানস-পটতূমে একট] ছবি ক'রে নেওয়] হয়, 
যাকে বলা যাঁর আইভিয়ার ছবি। ভারতীয় রাগরাগিণীর প্রকৃতি ও অন্গভব- 
গুলোকে মানবমানবী ও দেবদেবীর রূপাবয়বে আকবার প্রবণত। বহু যুগ 
ধরে চলে এসেছে । টোড়ি রাগিণীর প্রচলিত একটি ছবির বিবরণ দিয়ে 
মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন-4“ইহা টোড়িরাগিণীর ঘথার্থ গ্রতিমা। 
টোড়ীরাগিণী শ্রবণে মনে ষে ভাবের উদয় হয়, এই প্রতিম! দর্শনে ঠিক সেই 
ভাব জন্মিবে। এই রকম অন্যান্য রাগরাগিণীর ধ্যাঁন !”৯০ 

সংগীতের নিগুণ ও সগুণ এই উভ্তয়বিধ প্রকাশের মৌল স্ক্র ধরতে হবে 
বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় ধ্যান, ভাবের ধ্যান এই ধ্যান নিঃসন্দেহে কবি-কল্পনার 
ও রসের। নাট্যশান্্ে ভরতাচার্য এই অনুভব ও রসাম্বাদনকে বলেন-_ 
আন্বাগ্ত্বাৎঃ | শাঁঙজদেবও বিভাঁব ব্যভিচারী সংযোগে রস-নিষ্পত্তির কথ 
দ্বীকার করেন। এবং ভারতীয় রসশান্ত্রের অসামান্ত মনীষী পণ্ডিত আনন্দ- 
বর্ধন ও অভিনবগুপ্ধ রস-ন্বদূপকে “পরর্রহ্মাত্বাদ সচিব, কিংবা ্রদ্মান্বাদ 
সহোদর” ব'লে জানিয়ে গেছেন। এই স্থক্্ম ভাবনারই ষথার্থ অন্থুবর্তা হলেন 
কবি রবীন্দ্রনাথ । 

রসের আনন্দময় ফলশ্রুতিতেই ললিতকলা-শান্ত্রের সর্বশেষ পরিণাম । 
যুগে যুগে রসসাহিত্য অর্থাৎ কাব্য, সংগীত, নৃত্য ইত্যাদি এক পরমকে সন্ধান 
ক'রে চলেছে । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--“আনন্দরূপমমতং যছিভাতি-_যাহ1 কিছু 
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প্রকাশ পাইতেছে, তাহ] তাহার আনন্দপূপ, অমুত্তরূপ”।১১ তিনি বলেছেন-_ 
“আমাদের দেশে পরম পুরুষের একটি সংজ্ঞা আছে, তাকে বলা হয়েছে 
সচ্চিদানন্দ। এর মধ্যে আনন্দটি হচ্ছে সব শেষের কথ।। এর পরে আর কোন 
কথ। নেই। সেই আনন্দের মধ্যেই যখন প্রকাশের তত্ব, তখন এ প্রশ্নের 
কোনে অর্থই নেই যে, আর্টের দ্বার] আমাদের কেন হিত সাধন হয়।”৯২ 
আর্ট ও ললিতকল। শাস্ত্রের আনন্দময় রস-সৌনর্ষের প্রক1শ-তত্বটি ভারতীয় 
সংগীতেই সর্বাপেক্ষা হুক্মভাবে পর্যালোচিত। ভরত্ের নাট্যশান্্র থেকে আরুস্ত 
ক'রে শতাব্দীর সাহিত্য ও সংগীত বিশেষজ্ঞগণ “নাদাত্বুক জগৎকে স্থরে স্বরে 
শ্রুতিতে বিষয়ীভৃত করেছেন । হ্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তার “রাগ ও রূপ" গ্রন্থে সবরের 
বণ ও রূস বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। সাতটি শ্বর মাস্ুষের রসাভিব্যক্তির অন্কৃলে 
রূপ পেয়েছে । শাঙর্দেবের সংগীত-রত্বাকরে-ও এ সবের ব্যাখ্যা আছে। 
সাহিত্যের রস-পরিণাম ব্যাখ্যার মতো। তিনি স্বরের রসের কথ। বলেছেন। 
ষেমন_-ষড়জে বীররস, খষভে বিজ্ময়, গাদ্ধারে শাস্ব, মধ্যমে হাত্য, পঞ্চমে মধুর। 
ধৈবতে বীভৎস, নিষার্দে করুণ রস প্রকাশ পায়। ভিন্নমতে ষড়জে ও খষভে 
বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত ৪স, গা্কারে করুণ, মধ্যমে ও পঞ্চমে শৃঙ্গার ও হাস্য, 
ধৈবতে বীভৎস ও ভয়ানক, নিষার্দে করুণ রস প্রকাশ পায়। আবার কোন্‌ 
রসে কোন্‌ স্বর প্রযোজ্য তারও ভিন্ন মত আছে। সাংগীতিক স্বরগুলি নিয়ে 
রসান্ুকূল এই পর্যালোচন1 অনেকট? ব্যাকরণ-সম্মত। এতে স্বরের সামগ্রিক 
ক্রিয়ার ফল স্পষ্ট বোঝা যায় না। এট কেবল গতানুগতিক ব্যাখ্যাষাত্র । 
শ্রীরাজোশ্বর মিন্্র প্রাচীন সংগীতে ম্বরের রসবিনিয়োগ প্রসঙ্গে শ্ষীকার করেছেন 
যে, এক একটি স্বরের দ্বার রসনিবধাচন ব্যাপারটি অনিশ্চিত। তিনি বজেন, 
“মূল শ্বরকে কেন্দ্র করেই একটি সামগ্রিক গীতরস পূর্ণতা পায়, মূলঙ্বরে যে 
রসের ইলিতও থাকতে] তাকে কেন্দ্র করেই সমজ্ত গানে সেই ইঙিত্টি ফুটে 
উঠতো-_ এটাই ছিল সাধারণ একটি ট্রাঙিশন।”১৩ রবীন্দ্রনাথ এই রসের 
বাকরণ ও বীধাধর1 বিধি অন্বীকার করেছেন। আমর দেখতে পাই 
রবীন্দ্রসংগীতের রলসাভিব্যক্তি সমগ্রের সম্গিপতে। রসের গ্রকাশ ও আনরনরূপ 
উপলব্ধিই যূল লক্ষ্য হওয়া উচিত) ব্যাকরণ তো! উপলক্ষ্য মাত্র 
জীবিতের রূপ-লাবন্য-সৌন্দর্য ছেড়ে রসজ্ঞের1! কংকালের বিজ্ঞানকে আশ্রয় 
করতে চাইবেন কেন? আর রবীন্দ্রনাথ তে ছিলেন শিব সুন্দরের নিত্য- 
সন্ধানী । জীবনরস ও আনন্দময় জীবন-সত্যের সন্ধান করতে করতে কবির 
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বারবার লোকাতীত বর্গ ঘাদধচিব-সমীপবর্তী হয়েছেন । তার কষ্ট রচনাবলীর 
মধ্যে বিশেষক'রে কবিতা ও কাব্যসংগীতের মধ্যে সেই পরম-রসম্বরূপের 


পরিপূর্ণ উদ্ভাসন-লীলা অঙ্ভববেদ্য হয়ে উঠেছে । 


রবীন্দ্রনাথ বলেন-__“আমারের দেশে সংগীত এমনি শান্ত্গত, ব্যাকরণগত, 
অনুষ্ঠানগত হইয়। পড়িয়াছে, স্বাভাবিকতা হইতে এতদৃরে চলিয়া গিয়াছে যে, 
অন্ুভাবের সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে । কেবল কতকগুলে। সুর-সমষ্ঠির 
কর্ম এবং রাগরাগিণীর ছাচ ও কাঠামো অবশিষ্ট রহিয়াছে, সংগীত একটি 
মৃত্তিকাময়ী প্রতিম! হুইন্না পড়িয়াছে, তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই |), ১৪ 
কবিগ্ররুর অসামান্য তত্ব-চিস্তা তার কাব্যে ষেমন লোকোত্তর অলীম আনন্দময় 
রস-স্বদপকে আবিষ্কার করেছে, তার সংগীতেও ঠিক তেমনটি অথবা! ততোধিক 
ফলশ্রুতিতে এক অনির্বচনীয় আনন্দমক্স ও বিশ্রদ্ধ রস-সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠ| করেছে। 


এই বোধ নিয়েই আমর] তান্র কাব্য-সংগীতের রস-বিচার করতে পারি 
নিম্নরূপ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক শৃঞ্ত্রে : 


(ক) তিনি নিরালম্ব সুক্ষ সুরের সঙ্গে সমধোগা বাণীর মিলন ঘটিয়ে সংগীত- 
বোধের একটা সাহিত্যগত রস-দমগ্রের রূপায়ব (0০912191606 17010) ) 
প্রতিঠিত করেছেন। এ প্রসঙ্গটি কাব্যগীতি ও গীতিকবিতা অধ্যায়ে আলোচন। 
করেছি। এ প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকূমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন__ “তিনিই প্রথম 
স্থরজগৎ ও বাণীজগতের মধো সংষোগ-সেতু আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনিই 
'প্রথম অনির্চনীয় ভাবের ও আনন্দের আবেগকে অদম্য ভাবোচ্ছাসকে কাব্যের 
পরিমিত আধারে, প্রকাশ-শক্তির স্থির অটুট সংষমে আবদ্ধ করিয়াছেন । 
স্বপ্নলোককে বাণীর শাসনে আনিয়াছেন। প্রতি রাগরাগিণীর অস্তর্লোককে 
উহার জটিল স্থজালে আবন্ধ অব্যক্ত আকুতিকে ভাষার স্থৃনির্দিষ্টতায় মনস্তত্বের 
নিগৃঢ নিরমাধীনতায় বিস্প্ত করিয়াছেন। এই দিকে তিনিই সতাই পৃথিরুৎ, 
এক অনাবিষ্কত রাজ্যের আবিষ্কর্তা ।”১৫ 
(খ) প্রার্কতিক অবস্থার অগ্কৃূল পটভূমিতে মানব-চেতন-বৃত্তি অর্থাৎ মানুষের 
ভাব ও রসবোধ ভারতী রাগরাগিণীতে কতখানি শ্বাভাবিক-ভাবে সংযুক্ত 
য়েছে ত। ব্যাথাঁ। করেছেন। করু* বীর শান্ত প্রভৃতি রসের আধার হিসেবে 
ভারতীপ় রাগরাগিনীর কল্পনাকে তিনি ষথার্থবোধে বিশ্লেষণ করেছেন। 
রাগরাগিণীর শ্বর ও সর-মিশ্রণের মাধামেও তিনি পরম রসাভিব্যক্তির কারণ 
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ঘটিয়েছেন । এ প্রসঙ্গটি আমর] রবীন্দ্রসংগীতচিস্ত পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যা করেছি। 

নব রসের মধ্যে করুণ ও শাস্তরস প্রধানতঃ অঙ্গীরল হিসেবে বিরাজ করছে 
রবীন্্রসংগীতের প্রায় সর্বত্র । করুণ ও শাস্তরসের অস্তঃপাতী প্রবাহে ও প্রসা্দে 
রবীন্দ্রসংগীত প্রোজ্জল | এছাড়। উৎ্সাহ-উদ্দীপনা, আশা-আনন্দ, বিম্ময়-বিরজি, 
ক্রোধভয় ইত্যার্দি সব রস এখানে অভিব্যক্ত । বীভৎস রস সংগীতে অপ্রাসঙ্গিক 
ও অনভিপ্রেত। রবীন্দ্রসংগীতে তার উপস্থিতি আমি দেখি নি। 

(গ) রবীন্দ্রসংগীতের রস-সৌন্দর্য কবির সামশ্রিক কাব্যরূপ-নির্সাণ-শৈলীর 
( ভাষা, ছন্দ, মিল্‌, বাগ্‌বিস্ৃতি, চিত্রকল্প, গীতাত্মক শব্দানগষঙ্গ ইত্যাদি ) দ্বারা 
বিশেষভাবে প্রভাবিত। ভাব-বিষয়ের উপযোগী ভাষার অবয়ব নির্মাণের 
লোকোত্তর ক্ষমত। রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন । এ প্রসঙ্গটি আমর বিস্তৃতভাবে 
বাকৃশিল্প বিশ্লেষণে বুঝিযেছি । গানের বাণীর অবয়বে রবীন্দ্রনাথ ষে সব নিবিড় 
স্থর সঞ্চার করেছেন, আমার মনে হয়__রবীন্দ্রসংগীতের সঞ্চারী অংশে সর্বাপেক্ষা 
প্রাণ-মাতানো সবরের যাছু লেগে আছে। স্থায়ী অন্তরা আভোগ অংশের 
স্থরবিন্তাস সঞ্চারীতে হৃনিবিড় রসে, ভাবে, বৈচিত্র্যে ও কারুণ্যের আবেগে 
অসামান্য সুন্দর হয়ে উঠেছে। 

(ঘ) আমার একটি বিশেষ বত্তব্য। রবীন্দ্রসংগীতের রস, স্বর ও কথার 
সম্মিলিত ফলশ্রুতি হলেও আমি বলতে চাই, রবীন্দ্রসংগীতের কবিতার 
রসম্ফৃতিটাই অগ্রগণ্য । ধারা তদগতভাবে রবীন্দ্রপংগীত শোনেন এবং হৃদয় 
দিয়ে বোঝেন, তারা এই হুস্মর পার্থকাটুকু অনুধাবন করতে পারবেন । মহিমান্বিত 
বাকৃ-শিল্প স্থগভীর অর্থধবনিসহ অনতিবিল্বেই শ্রোতাকে আবেগে উদ্দীপ্ত করে 
ও রসার্জ করে। সেই ভাব ও রসের অতি-সংলগ্ন হয় উপযুক্ত স্বরযুচ্ছনী; 
বাণীর ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই স্থরপ্রবাহ শ্রোতৃচিত্তকে স্পর্শ করে গভীরভাবে । ভাষার 
ভাব ও স্থরের আবেগ এত নৈকট্যে বিরাজ করছে ষে, এই অগ্রপশ্চাৎ সুল্ষ 
দূরত্বটুকু বোঝা ষাবে না সহজে । তবে স্থন্্প অনুধাবন ক'প্লে ধব] পড়বে ষে, 
ভাষার ভাবটি যাচ্ছে আগে, স্থরট1 তাঁর সহগামী, সহধগিনীর মতো! নিবিড়ভাবে 
আগ্নিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের খুব কমদংখ্যক তান-প্রধান ও স্থর-প্রধান গান মাছে, 
যেখানে সুরের রসটি প্রধান। সে সব গান স্থরনকে একান্তভাবে মানছে বলে 
তাদের বাগৈশ্বর্ষের বিকাশ কম। রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রধানত: ব্রদ্মসংগীতগুলোতে 
ক্লাসিক্যাল সুরের প্রাধান্ত ও বক বাগরাগিণীশ প্রত্যক্ষ গ্রয়োগ-শৈলী দেখতে 
পাই। অবশ বাগৈশ্বর্ধ নেই এমন রবীন্দ্রসংগীত সংখ্যায় অতি অল্প। 
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দুই 


রবীন্দ্রনাথ গীতবিতান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) লম্পাদন করার সময় গানের 
একটি সাহিত্যরস-সম্মত বিষয়ানুক্রম উল্লেখ করেছিলেন । দ্বিতীয় সংস্করণে 
(ভান্্র ১৩৪৬) তার বিজ্ঞাপনটি ছিল এইরূপ £ 

“গীতবিতান ষখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, তখন সংকলন কর্তার! সত্বরতার 
তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ান্ক্রমিক শৃঙ্খল! বিধান করতে পারেননি । 
তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিশ্ব হয়েছিল তা' দয়, সাহিত্যের দিক থেকে 
রসবোধেরও ক্ষতি করেছিল। সেইজন্যে এই সংস্করণে ভাবের অনুষজ রক্ষা 
ক'রে গানগুলি সাজানে। হয়েছে । এই উপায়ে স্থরের মহষোগিত। না পেলেও 
পাঠকেরা গীতিকাবযরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন ।”১৬ 


গান ও গানের সংখ্যাসহ বিন্যস্ত বিষয়গুলো নিম্নরূপ £ 


ভূমিক1 ১১ (পুক্ত1 পর্যায়ে ) গান ৩২, বন্ধু ৫৯, প্রার্থনা ৩৬, বিরহ ৪৭, 
সাধনা ও সংকল্প ১৭, ছুংখ ৪৯, আশ্বাস ১২, অন্তমূখে ৬, আত্মবোধন ৫১ 
জাগরণ ২৬, নিঃসংশয় ১০, সাধক ২, উৎসব ৭১ আনন্দ ২৫, বিশ্ব ৩৯১ সুন্দর 
৩০) বাউল ১৩, পথ ২৫, শেষ ৩৪ বিবিধ ১৪৩, পরিণয় ৯, (স্বদেশ পর্যায়ে ) 
হ্বদেশ ৪৬, (প্রেম পর্যায়ে ) গান ২৭, প্রেমবৈচিত্র্য ৩৬৮, (প্রকৃতি পর্যায়ে ) 
সাধারণ ৯, গ্রীষ্ম ১৬, বর্ষা ১১৫) শরৎ ৩০, হেমন্ত ৫, শীত ১২, বসস্ত ৯৬, 
( বিচিত্র পর্যায় ) ১৩৮, আহুষ্ঠানিক ৯, পরিশিষ্ট ২ 

উল্লিখিত বিষয়গুলোকে কবিতার বিষয়-শ্রেণীতে বিন্যস্ত ক'রে দেখানো 
হয়েছে । এখানে অবশ্য অলংকার শাস্ত্র-সম্মত ভাব ও রূসের শ্রেণীর পরিপ্রেক্ষিত 
স্পষ্ট হয়নি । তবে আমাদের প্রত্যক্ষ ও নৈমিত্তিক জীবনের সাধারণ ভাব 
আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশগুলোকে রবীন্দনাথ শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন । 
রবীন্্রসংগীতের স্থগভীর তত্ব, দার্শনিকতা, মিষ্টিক চেতনা ইত্যাদি যা-ই থাক, 
তার গান শুনলে হৃদয়মন আবেগে পরিপ্রুত হয়, ভক্তিতে বেদনায় হদয়-মন আর্জ 
হয়, শোকে দুঃখে আসে নীরব নিশ্চিন্ত সাত্ৃনা। রবীন্দ্রসংগীত কষ্টে দেয় আনন্দ, 
ভয়ে দেয় সাহস, দুর্বলকে দেয় জাগরণের মন্ত্র, উৎসাহ উদ্দীপনা । আলংকারিক 
রসবিচার স্থবিধা হবে না ভেবে, রবীন্দ্রনাথ তার বিজ্ঞপ্তিতে গানগুলোকে করুণ 
শাস্ত বীর হান্ত ইত্যাদি নবরসের শ্রেণীতে দেখাতে চেষ্টা করেননি । আমর! 
দেখতে পাই-_বৈষ্ণবপদাঁবলীর রূসগত বিষয়-বিন্তাস তার স্বকীয় পদ্ধতিতে 
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কর] হ,য়েছে। তা অনেকটা স্পষ্ট ও নিয়মিত। কিন্তু এভাবে রবীন্ত্র- 
নিধারিত বিষয়্াহ্ক্রম ধরেও রবীন্দ্রসংগীতের সামগ্রিক রস-স্ত্র সহজে বোঝা 
ধাবে না। পরবর্তাকীলে কাব্যধ্মী পর্যায়ে রবীন্ত্রংগীতকে যেভাবে সাজানো 
হয়েছে তা হ'লে। পুজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্ত, আহুষ্ঠানিক, প্রেম ও 
প্রকৃতি, গীতি ও নৃত্যসংগীত, নাট্যগীতি ও অন্থান্। কিন্তু এভাবেও কি 
সাংগীতিক রসপরিচর্ষ স্থটুভাবে স্ভব হতে পারে? মনে হয়ন1। তার 
গানের বাণী ও স্বরের সম্মিলিত যূল্যে রসপর্যালোচনা কর] দরকার । কাব্যের 
ও ভাষ'-শিল্পের বিচার ছাড়াও তার গানের শান্্ীয় রাগরাগিণীর প্রয়োগে, 
তাল-স্থষ্টি ইত্যাদিতে সংগীত-রস-সাধনার সিদ্ধি আছে, এসবও দেখতে হবে 
একাধারে মিশিয়ে | 

কাব্য ও সংগীতে আবেগ ব1 ভাবাবেগকে মনীষী হ্যান্সলীক বরদাস্ত 
করেননি, রবীন্দ্রনাথ-ও স্বজ্ঞাবোধ, উপলব্ধি, অনুভূতি ও প্রকাশকে প্রাধান্য 
দিলেও আবেগ-কে বেশী দাম দেননি ।১৭ গানের কথাবস্ততে তারই উপযুক্ত 
স্থর-প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ রসানন্দের মায়াময় জগৎ নির্মীণ করেছেন । বিভাবাদি 
সংযোগে রসের অভিব্যক্তির মৌল তত্বটি তিনি অলঙ্কার-সম্মত ভাবেও 
ভেবেছিলেন। তার একটি উক্তি__ “আমরা অশ্রবর্ণ করিয়। কাদি ও হান্ড 
করিয়া আনন্দ প্রকাশ করি । ইহাই স্বাভাবিক । কিন্তদুঃখের গানে গায়ক 
ষদ্দি সেই অশ্রুপাঁতের ও সুখের গানে হান্যধ্বনির সহায়তা গ্রহণ করে, তবে 
তাহাতে সংগীতের সরস্বতীপ্্র অবমাননা কর? হয় সন্দেহ নেই। বস্তত যেখানে 
অশ্রুর ভিত্তরকার অশ্রটি ঝরিয়1 পড়ে না এবং হান্তের ভিতরকার হাণ্ু/টি ধ্বনিয়। 
উঠে না, সেইখানেই সংগীতের প্রভাব । সেইখানে হাসি কান্গার ভিতর দিয়া 
এমন একটা অসীমের মধ্যে চেতন] পরিব্যাপ্ত হয়, যেখানে আমাদের স্থখ 
দুঃখের স্থরে সমন্ত গাছপালা! নদী নিঝরের বাণী ব্যক্ত হইয়া উঠে এবং 
আমাদের হাদয়ের তরঙ্গকে বিশ্বহৃদয় সমুজ্রেরই লীল] বলিয়া বুঝিতে পারি। 
কিন্ত স্থরে ও কঠে জোর দিয়া, ঝৌক দিয় হাদয়-বেগের নকল করিতে গেলে 
সংগীতের সেই গভীরতাঁকে বাধা দেওয়া হয়। সমুক্রের জোয়ার ভাটার মতো! 
সংগীতের জিনিষের একট ওঠানামা আছে, কিন্ত সে তাহার নিজেরই জিনিস, 
কবিতার ছন্দের মতো৷ সে তাহার সৌন্দর্য-নৃত্যের পাদবিক্ষেপ, তাহ! আমাদের 
হৃদয়-বেগের পুতুল নাচের খেল! নহে।“১৮ 

জাগতিক বস্ত-ভাবনা কিংবা সাধারণ শোক আনন্দ ইত্যাদি বোধ অপেক্ষা, 
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গভীরতর হুক্্ প্রাণলীলাকে কবি তার গানে লীলায়িত করেছেন। রবীন্দ্ু- 
সংগীতের সুন্দর সংবেদনের সন্ধান পেতে গেলে এবং রসগ্রহণ ক'রতে হ'লে 
আমাদের সমুচ্চ আত্মিকমানের সঙ্গতি অর্জন করতে হবে। একটা সমুচ্চ 
শ্তছ্বধধ্যানের স্তরে তার চিত্তচেতনা ও কবি-শ্বর্ূপ সর্দী-বিচরণ করতে। ব*লেই 
তার সংগীত-স্থট্টির এতবড় সহজ স্বাচ্ছন্দ্য, বিশালত্ব, ব্যাপকতা ও উভভঙগতা। 
রবীন্দ্রজীবনীকার রবীন্দ্র-জীবনের একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা তার বইতে 
বারংবাঁর উল্লেখ করেছেন, এ ক্ষেত্রে সেটা স্মরণ কর) যেতে পারে। তিনি 
বলেছেন ষে, কবিগুরুর বিচিত্র কর্মধজ্ঞ ও সাহিত্য সষ্টির প্রবাহ তার জীবনের 
শেষ দিন পর্যস্ত অথগুবেগে ব'য়ে গেছিল । নান। গঠনমূলক কাজকর্ম, আস্তর্জাতিক 
সংযোগ ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে কবিতা গল্প নাটক প্রবন্ধ তিনি অবিশ্রাস্ত গতিতে 
লিখেছেন। কিন্তু গান-রচনা-ব্যাপারটি ছিল তাঁর নিজন্ব বৈশিষ্ট্যে নিয়ন্ত্রিত। 
তিনি যখনই গান লিখতে বলতেন, তখন তাঁর! একাস্তিকতায় এসে পড়ত 
ঝাঁকে ঝাঁকে । গানের জন» তিনি এতই বাস্ত ও সঙ্গিবিষ্ট হতেন যে, আর কোনে। 
সাহিত্যশ্রেণীর হ্ষ্টি-কাজ বিশেষ আমল পেতে] না সে সময় । আবার, অন্যান্য 
সাহিত্য রচনার সময় সমানে তার গান লেখাও আসতে। না। গান আসতে। 
প্রাতিম্বিক গৌরবে | গান লেখা শেষ হতে] খন, স্থর-রস-শ্বরূপ ক্ষান্ত হতেন | 
একথাটি রবীন্দ্রনাথের স্সেহভাজন ইন্দিরা দেবী, সাহান1 দেবী, নির্মলকুমারী, 
অসিত হালদার প্রমুখ তার ঘনিষ্ট সকলেই স্বীকার করেছেন। কত বড়ে। 
তার সংগীত-চিস্তন ও সাংগীতিক ব্যক্তিত্ব! সেখান থেকেই তার গানের 
উত্মরণ হয়েছে নানাভাবে নান। প্রসঙ্গে নানাস্থানে। ব্যক্তিগত সাহিত্যচর্চার 
অন্থবর্তনে, সাময়িক দেশ-দ্রশের রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, 
পারিবারিক ও ব্যবহারিক জীবনের প্রাত্যহিক স্থথ ছুঃখ হাস্য পরিহাসের 
ভাবাম্ুষঙ্গ থেকে- নানাভাবেই তার সংগীত জোয়ারের প্লাবন নিয়ে এসেছে । 
সংগীতময়, সংগীত-তন্ময় সংগীত-নিয়ন্ত্রী সবমহান এই কবি-স্বরূপকে গভীর 
তাত্পর্ষে ভাবতে হবে। 

তার প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত তার সংগীতময় জীবনের সামান্ত 
কয়েকটি তথ্য এখানে উদ্ধার ক'রে দেখা যাকৃ। তার বিখ্যাত গান “সম্মুখে 
শান্তি পারাবার" “ডাকঘর” নাটকের মৃত্যুপথ-যাত্রী অমলের জন্য লেখ। ; গানটি 
ছিল তার অতি প্রিয়। তিনি বলছেন, “পূর্বে আমার দু একটা বেন! 
এমেছিল। আমার মনে হচ্ছিল একটা কিছু ঘটবে, হয়ত মৃত্যু ।-*"".'কোথায় 
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যাবার ভাক ও মৃত্যুর কথা উভয় মিলে, খুব একটা আবেগে সেই চঞ্চলতাকে, 
ভাষাতে ভাকঘরে কলম চালয়ে প্রকাশ করলুম” | ১৩১৮ সালের ২২শে আশ্বিন 
প্রীমতী নির্ঝরিণী সন্কারকে লিখেছিলেন-_- “আমার সকলের চেয়ে বড়ো 
যাত্রার পূর্বে এই ছোট যাত্রা দিয়ে তার তৃমিক! করতে যাচ্ছি।” বিশেষ 
তাৎ্পধ-বোধে মৃত্যু-সময়ে ও মৃত্যুবাসরে এই গানটি গাইবার জন্য তিনি 
আকাহ্থ। প্রকাশ করে গেছিলেন। ১৩৩৬ সালে লাহোর জেলে মহা বিপ্রবী. 
ষতীন্দ্রনাথ দাসের অবিস্মরণীয় এতিহাসিক অনশন-জনিত মৃত্যু রবান্দ্রনাথকে 
ক্রোধের তীব্র উত্তেজনায় আলোড়িত করে। ফলম্বরূপ তার তপতী নাটকের, 
বিখ্যাত গান “সব খবতারে দহে তব ক্রোধদাহ, হে ভৈরব শক্তি দাও।* পিতার 
মৃত্যু-বাসর উপলক্ষে লেখেন_-“কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জালিয়ে তুমি 
ধরায় আস+, বড় মেয়ের মৃত্যুতে লেখা “কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে 
সংশয়, জয় অঞ্জানার জয়।” কেউ বলেন স্ত্রীর মৃত্যুর পর লেখেন আশাবরী 
ললিত বিভা ভৈরবী সংষোগে রচিত করুণ ও শাস্তরস-নিন্সাত গানটি "আছে 
দু:খ আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে । তবুও শাস্তি তবু আনন্দ, তবু অনস্ত 
জাগে। কবির সকল নার্টের কাণগ্ডারী সকল গানের ভাগ্ারী একান্ত নেেহের 
দীনেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তার অশ্রগৃঢ স্মহণ"_-'আমার কি বেদন1 সেকি জানো 
ওগো! মিতা, স্থদূরের মিতা" । ট্রাজেভীর ছুঃখের ভেতর এই মর-জীবনের 
আসল সত্যদর্শন আছে। কৰি তার নিরাপক্ত দাশনিক প্রত্যয়ে এ কথাট। 
বুঝেছিলেন; এজন্য তার গানগুলোর অশ্রু, শোক, হাহাকার ইত্যাদি একাস্তই 
ছুঃখ-সর্বত্ব নয়) গুরুতর অন্য কিছু তাঁৎপর্যে গ্পতরিত।, প্রাচীন আর্ধঝষির 
তুল্য শালপ্রাংশু স্থতন্ বিশাল-দেহী রবীন্দ্রনাথের অন্তরে অস্তর্বাহী জাগতিক 
শোক দুঃখের ঝড়ের কোনো আভাস ও উচ্ছুলতা কেউ কখনো দেখেনি । 
ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী ধারা তাঁকে দেখেছেন, দেখেছেন তাকে জ্ঞান-গ্রজ্ঞা- 
মনীষাঁয় আনন্দে ধৈর্ষে শ্ৈর্যে উপনিষদ-যুগের খধির মত স্থিত প্রজ্ঞ বিরাট পুরুষ 
এবং একই সঙ্গে আধুনিক যুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনরসিক লোকায়ত 
গীতিকবি ও গীতিকার । 

এই অসামান্য মানুষ ও তার প্রতিভাকে সহজে বোঝার ও জানার উপায় 
কোথায়? বিশেষক'রে তার সহম্র সহত্র গানের ভেতর সেই লোকোত্তর মহান, 
প্রতিভাধর কবিকে ও অন্তরঙ্গ মানুষকে বিপুলভাবে প্রত্যক্ষ করার স্থযোগ 
খুঁজে পাওয়। ষায়। এজন্তই বোধকরি রবীন্দ্রনাথের সব রচনার অপেক্ষ! তার 
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সংগীতগুলোকে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলতে হয়। আমার এই রচনার মধ্যে 
এই বিশ্বাসকেই আমি নানাভাবে বলবার চেষ্টা করেছি। 

প্রথম জীবনের উপাসনা-উপলক্ষে তার রচিত গানগুলি ছাড়। পরবর্তী 
জীবনের এই কাব্যগীতিতে কবির চরম কৃতিত্ব ও সিদ্ধি লক্ষ্য করেছি। শ্লীঅজিত 
চক্রবর্তী-ও বলেছেন -“তাহার আধুনিক গানগুলি ষে তাহার কাব্যজীবনের 
চরম পরিণতি শ্বরূপে আবি হইয়াছে । ইহারা তে? প্রথাগত নহে__ 
আত্মগত, দশের জিনিষ নহে-একেলার।১৮১৯ করুণ রসের গান রবীন্দ্রনাথ 
বেশী লিখেছেন এক অন্তঃপাতী জীবনবোধ ও দার্শনিক অনুপ্রেরণায় ॥ এছাড়াও 
তার নান! প্রসঙ্গের নানা রদের সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ শত শত সংগীত উৎসারিত 
হয়েছে । বিষয়-বৈচিত্র্যে তার! ব্যাপক | মানবিক বাসনা-বিস্তারী রসচেতনার 
সামগ্রিক স্বতংন্কুর্ত প্রকাশ এখানে । অলংকার-শাস্ত্সম্মত বিভাব-অন্ুভাব 
ব্যভিচারী-সংষোগেই এদের রসনিম্পতি-ব্যাপারটি গতাহ্রগতিকভাবে আবদ্ধ 
থাকলো না। মানবিক ভাবগুলো স্ন্ম বা প্রত্যক্ষ,-এখানে বিপুল রস- 
সমাহারে পরিপূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হতে পেরেছে। 

ভারতীয় রাগরাগিণীর স্থরসর্বপ্-প্রকরণ এক-রকমের ভাব-নিরালম্ব বায়ুভূত 
অথচ স্তক্ ব্যাপার। কিন্তু কাব্যসংগীতের সুক্ষ ধবনি ও রস বাচ্যের নির্ভরতায় 
পেয়েছে বিরাট বিচিত্র রূপময় ও আনন্দের জগৎ। মানুষের ছোট বড় ভাব- 
অন্ুভাবগুলে) এখানে নানা আলগ্বন-উদ্দীপন ঘটনা-পরম্পরায় রসাভিব্যক্ত 
হুচ্ছে। কবিগুরুর গানের সেই বিশাল জগতের রসের বিষয় মান্ষের ভাব- 
চেতনাকে অবলম্বন করেছে ব'লে তান্ন এত বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা | রবীন্দ্র- 
সংগীতে পাই- মৃত্যুর পান, ছুঃখের গান, বিরহের গান, আশার গান, উদ্দীপনার 
গান, উল্লাসের গান, জন্মদিনের গাঁন, বিবাহের গাঁন, উত্সবের গান, প্রকৃতির 
গান, জাতীয় ভাবনার গান, ভক্তির গান, ভালোবাসার গান, হামির গান 
ইত্যার্দি ; এবং মানব-মনের স্থায়ী ও ব্যভিচারী ভাবনির্ভর অজস্র বিষয়ের গান। 
এছাড়াও আছে-_নানা ঘটনা ও অনুষ্ঠানের গান, অভ্য/র্৫থনার, চাষ করার, 
ধানকাটার, চলার, খেলার, চায়ের, নলকৃপের ইত্যাদি বিষয়ের গান। এই 
বিচিত্র গানকে আমর বিচিত্র ভাবের রসাভিব্যক্তি ব'লে জানি। কবিগুরুর 
গানের বাণী ও স্থরের যৌগপদ্যে এক অলৌকিক রসলোক উদ্ভাসিত হয়েছে। 
জনৈক রবীন্দ্রমালোচক বলছেন--“জন্মোৎসব থেকে আরম্ভ ক'রে শ্রাদ্ধাহষ্ঠান 
পর্যস্ত বাঙালিঘরের সকলরকম অনুষ্ঠানের গান তিনিই রচন]! ক'রে গিয়েছেন। 
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বিলাসে বাসনে উৎসবে তে। বটেই, রাজদ্বারে শ্বশানেচ রবীন্্রসংগীতের মতো। 
বান্ধব আমার্দের আর নাই ।*২০ 


তিন 


পূজা বিষয়ক : তোমার পুজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি 


কবিগ্ররুর সর্বাপেক্ষা বেশীসংখ্যক গান ভক্তি ও পূজা বিষয়ক, আধ্যাত্মিক 
অনুপ্রেরণার স্বত:স্ফৃত্ঠ প্রকাশ | গীতবিতানে পুজ। পর্যায়ের গানের সংখ্যা ৬১৭। 
এছাড়াও অনুরূপ ভাবের গান বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। ধর্মভিত্তিক তার কবিতা 
ও গানে অনামান্য প্রজ্ঞাবোধ ও রসচেতনার দ্বার] নিমিত এমন একটি বিশাল 
আধ্যাত্মিক স্তর গড়ে উঠেছিল ষে, সেখানে রবীন্্রনাথকে একজন অধ্যাত্মবাদী 
দার্শনিক ও ঈশ্বরভক্ত যোগী বলেই প্রতিভাত হয়। তার সংগীতের এই 
ধর্মচেতনার তত্বটি নিবিড় রসের উপলব্ধিতে আর্র ও প্রশান্ত । স্বামী 
প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন-_“রবীন্দ্রপংগীতের মর্ষবোধ নির্ভর করে সেই অনিবধচনীয় 
আনন্দ-রসের উপলন্ধিতে এবং রবীন্দ্রনাথের ধর্মদৃষ্টির রহস্তানভূতিতে | 
রবীন্দ্রনাথের ধর্ম কবির ধর্ম, অর্থে বিশ্ব প্রকৃতির প্রাণধর্ম।১২৯ রবীন্দ্রনাথের 
সংগীতে ছুঃখ-জয়ের প্রমুক্ত প্রেরণা ও আধ্যাত্মিক সত্যদর্শন আছে। রবীন্দ্রনাথ 
নিজেও ভাবতেন, জাগতিক অসংখ্য ষন্ত্রনা ও ছুঃথ থেকে পালিয়ে ফাওয়। যায় 
না, তবু অনিবার্ষ কষ্ট থেকে মনকে মুক্ত ক'রে সমুচ্চ ভাবের ও আনন্দের লোকে 
মিয়ে ষেতে পারলে বাহা ছুঃখবেদন। লাঘব হয়। বারে বারে গানের ভেতর 
তিনি সাম্বনা খুঁজেছেন। গানই সেই আনন্দলোক এবং আনন্দই ব্রহ্ম । 
কবিগ্তরুর সংগীত-সাধন৷ ছিল এক অর্থে আনন্দ ও ব্রহ্ম-সম্ধান। সেই “পরম- 
এক'কে তিনি তার কাব্যে ও অন্ান্ত রচনায় সন্ধান করেছেন। বিশ্ষেক?রে 
তার ভক্তিগীতিতে সেই করুণাময় ঈশ্বরের প্রতি তার সীমাহীন আকুতি 
স্পন্টীতুত হয়েছে। 
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কবি রবীন্দ্রনাধ অধ্যাত্ম ধর্মসাধনাকে তার জীবনের অঙ্গীভূত ক'রে ভাবতেন, 
ব'লে তার কাব্যে ও সংগীতে দেই প্রভাব এত প্রত্যক্ষভাবে এসে পড়েছে। 
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তার ধর্ষভিত্তিক গানগুলো তাঁর বাল্যকৈশোরের প্রাতভাকে স্বাক্ষরিত ক'রে 
এসেছে। ঞরপর্দ খেয়াল টগ্পার স্থরে নিমিত ব্রহ্মসংগীত ও ভাঙ্গাগানগুলোতে 
সব সময় বাণীর সৌষ্ঠব রক্ষা! পায় নি, কিন্তু ভাবোপধোগী উচ্চাগের ও রাগাজের 
স্বরর-প্রয়োগে ভক্তি বিন করণ-শাস্ত রসের দারা ভ'রে আছে গানগুলি। শাস্ত্রীয় 
রাগরাগিণীর ও দেশীয় বাউল কীর্তনাদির স্বরে এবং বাণী-বৈদগ্ধেক তার অন্থান্য 
ভক্তিগীতের রস-সৌন্দর্ষের তুলনা নেই । অন্তর্যামী জীবনদেবতাকে বিচিন্্রভাবে 
তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন । ধ্বংস, দুঃখ, বেদনা, মৃত্যু ঈশ্বরাশীর্বাদে ধন্ত 
ও স্থসহ হয়েছে । এ পর্যায়ের গানগুলিতে অঙ্গীরস হিসেবে “শান্তরসের'ই 
প্রভাব সবাধিক। জনৈক সমালোচক বলেছেন--“বস্তত পূজা পর্যায়ের রচিত 
গানগুলিতে নানা অভিজ্ঞতার কাহিনী, জিজ্ঞাসার, সমর্পণের, আকুতি বা 
বিস্ময়ের, বেদনা বা আনন্দের, মানব মনের সবরকম ভাব-অন্ুভবের মধ্যে 
উচ্চগ্রামে বিধৃত। স্থর সংষোজনা, ভাব অন্ুষায়ী রাগরাগিণীর ব্যবহার, 
গায়কী চালের মধ্যে গ্ুপদ প্রধান, তান বজিত, মীড়, কখনো ব1 সুক্ম কাজের 
অলংকার-_-এপব মিলে এবং গভীর ছন্দে চৌতাল বা স্ুুর-ফ্কাক্তা অথবা তেওড়ার 
ঝৌকে এ সময়কার গানগুলি রসিকচিত্তকে এক গভীর অস্তলেণকে সহজে 
পৌছে দেয়।”২৪ উদ্দাহর্ণ শ্বরূপ এ পর্যায়ের কয়েকটি বিখ্যাত গানের প্রথম 
পংক্তি উল্লেখ করছি £ 

আমার মিলন লাগি তুমি, অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে, অরূপ 
তোমার বাণী, অনেক দিয়েছ নাথ, আমার ষে গান তোমার পরশ পাবে, আমার 
সকল দুঃখের প্রদীপ জেলে, আখি জল মুছাইলে জননী, অকারণে অকালে মোর 
পড়লো ষখন ডাক, এই করেছে৷ ভালো নিঠুর, একটি নমস্কারে প্রতু, এবার নীরব 
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করে ্াও হে, ওগে। আমার প্রাণের ঠাকুর, কেন চোখের জলে ভিজিয়ে 
দিলেম না, চরণধ্বনি গশুনি তব নাথ, তব সিংহাসনের আসন হতে, তাই তোমার 
আনন্দ, তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ, জয় তব বিচিত্র আনন্দ হে কবি, 
তুমি ভাক দিয়েছ কোন সকালে, দাড়াও আমার আখির আগে. ধায় যেন মোর 
সকল ভালোবাসা, তোমার পুজার ছলে, নয়ন ছেড়ে গেলে চলে, পথে যেতে 
ডেকেছিলে মোরে, প্রথম আদ তব শক্তি, বিশ্বজোড়৷ ফাদ পেতেছ, মধুর 
তোমার শেষ ষে না পাই, যে রাতে মোর দুয়ারগুলি, শুভ্র নব শহ্খ তব, 
সারাজীবন দিল আলো, স্থরের গুরু দাও গো, স্থর ভুলে ষে ঘুরে বেড়াই, সে 
ষে মনের মান্ুষঃ হে মহাজীবন, নৃত্যের তালে তালে, অন্ধজনে দেহে! আলো, 
আছে দু:খ আছে মৃত্যু, অশ্রনদীর হুদূর পারে, ক্ষত ঘত ক্ষতি হত ইত্যাদি । 


পেম বিষয়ক : প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে 


প্রেম পর্যায়ের সংগীতের (গীতবিতানে সংখ্যা ৩৯৫ ) রাগরাগিণী ও দেশী- 
স্থর প্রয়োগের বিপুল পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাফল্য এবং বাণীবিভৃতির গুণোৎকর্ষ 
শক্তি-সংগীতগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে। নরনারীর ব্যবহারিক সম্পর্ক ও 
প্রেম্গ্রীতিবোধকে বিশ্বদ্ধ অধ্যাত্ম আদর্শে ও নিসর্গ পটভূমিতে স্থাপন ক'রে 
তিনি বৈষব-পদসাহিত্যের মতো এক অতুলনীয় প্রেম-পদ্াবলী রচন। 
ক'রেছেন। সর্বাপেক্ষা অধিক কাব্যধমণ রূস-সৌন্র্ষের পরিণত বিকাশ এই 
পর্যায়ের গানগুলোতে | এখানকার রস কি মধুর রস? তাহলে প্রেম আখ্যাপ্রাঞ্ত 
এইসব সংগীতের পরিমণ্ডলে রসশাম্্ীয় রতিভাবের পরিণাম শৃংগাররসের 
অভিব্যক্তি কেন ঘটলে! না? বাশুবিকই প্রকৃত-সংগীতের পক্ষে শৃংগাররস 
অসমীচীন ও রসাভাস। পরস্ত দেহ-লালসা ও জৈবিক-ভাববোধ নিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ গান লেখেন নি। এখানে প্রেমের ভেতরে এসেছে শ্বত:দ্কুর্ত প্রীতি 
মাধুরধ, ভক্তি, ভালোবাসা, ছুঃখ বিরহ, কলুষহীন উন্নত অন্থভাব » তারই 
অত্যুক্ূত দিব্য-রসম্ফৃতি এইসব গানগুলোতে। প্রেমপর্যায়ের বু গানকেই 
ঈশ্বরে নিবেদিত ভক্তিগীতি মনে হয়। প্রেমসংগীতের কাব্যধর্মীয় এবং অধ্যাত্ম- 
লক্ষণ বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে এবং সেজন্যই কবিতার রসধার৷ এখানে 
প্রাবনের মতো এসেছে । বিভিন্ন রাগরাগিণী, দেশী ও বিদেশী গানের সথরের' 
মিশ্রণে এই গানগুলি অত্যন্ত যূল্যবান। তেমন কয়েকটি বিখ্যাত রচন। £--মরি 
লো যরি আমায় বাঁশিতে ভ্েকেছে কে, তবু মনে রেখে] বদি দূরে বাই চ'লে, 
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এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু বাশি শুনেছি, আজি ঘে রজনী যায় ফিরাইব 
তায় কেমনে, ও চার্দ চোখের জলে লাগল ক্োয়ার, আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি 
আমার প্রাণ গুরের বাঁধনে, বড়ো বেদনার মতো! বেজেছ তুমি হে, বাণী মোর 
নাহি, বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে, বিরহ মধুর হলো আঙ্গি মধুরাতে, সখি 
আধারে একেলা ঘরে মন মানেনা, ওগো স্বপ্নশ্ববূপিনী প্রভৃতি । রাগরাগিণীর 
স্বর ও মিশ্রন্থরের প্রভাবে এবং বাণী-সৌকর্ষে এরা অসামান্য হয়ে উঠেছে। 

মারও এই শ্রেণীর কিছু বিধ্যাত রচনা-অমি কেবলই ম্বপন করেছি বপন, 
তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে স্বপ্তরাতে, তৃমি সন্ধ্যার মঘমাল], জয় করে তবু 
ভয় কেন তোর ঘায় না, ষখন এসেছিলে অন্গকারে চাঁদ ওঠেনি সিন্কুপারে, 
“তামায় গান শোনাব ওগো ঘুম ভাঙানিয়া, হার আনা হার পরাবো তোমার 
গলে, হে নিরূপম!, তার হাতে ছল হাসন ফুলের হর, তুমি কোন কাননের ফুল 
কোন গগনের তারা, কেন সারাদিন ধীরে ধীরে বালু নিয়ে শুধু খেল 'শীরে, তার 
বিদায় বেলায় মালাখানি আমার গলে রে, আমার জীবন পাত্র উচ্ছুলিয়া মাধুরী 
করেছ দান, বেদনায় ভরে গিখেছে পেয়ালা! নিয়ো হে নিয়ো, শাখার পরাণ 
যাহ চার তমি তাই গো, ভাল ষ'। বাস সখি কি দিব গো আর, ভালোবেসে 
সখি নিভৃত ষতনে আমার নামটি লখো, ণর্ষণ অক্দ্রিত অন্ধকারে এসেছি তোমার 
দ্বারে, খেলাঘর বাঁধনে লেগেছি আমার মনের টিতরে, আরো একটু বসো তুমি, 
একটু কেবল নসতে দি” কাছে, আমার নঘন তব নয়নের নি'বড ছায়ায়, এই 
কথাটি মনে ব্লেখো, আমি রূপে তোমায় ভোগাব না, আমার প্রাণের পরে চলে 
গেল কে, তোমার গীত জাগালো। স্মৃতি, সেদিন দুজনে ছুলেছিন্ু বনে, কেন 
বাজাও কাকন কনকন কত ছলভরে, দূরের বন্ধু 'রের দূতীরে ইত্যাদি । 


প্রকৃতি বিবযক : একি আকুলতা কুঁবনে, এাক চঞ্চলতা পবনে 


প্রকৃতি পর্যায়ের সংগ!তে (গীতবিতানে সংখ্যা ২৮৩) কবিগুরুর বিশিষ্ট 
তত্বচিন্তা, দার্শনিক প্রত্যয় ও সুক্ম রসোপলব্ধির বিকাশ দেখা যাবে। 
ড: নীহাররঞ্ন রায় বলেছেন__“শ্রধ্যাত্মসাধনার ইঙ্গিত ষেখানে নিসর্গ সাধনার 
অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত সেখানে গানগুলি নৃঙন অর্থনির্দেশ, নৃতন ব্যঞ্জনালাভ 
করিয়াছে; সে গানগুলির কবিত্বরস কিছুতেই অস্বীকংর কর! যায় না।”২৫ 

প্রকৃতিকে মাধ্যম ক'রে জগৎ, জীবন, মানব ও ঈশ্বরকে দেখতে চেয়েছেন 
রবীজ্রনাথ। খতুর রূপায়ণ ও মানব-চেতনার সম্পর্কে তিনি যে স্চ্ রসের 


চিন 


৪৬ 


উজ্জীবন ঘটিয়েছেন, কাব্যগত এর £োন্‌ নাম হবে? একে কি প্রকৃতি-রস 
বল। ধায়? তিনি বলেছেন-_- “প্রকৃতির সঙ্গে গানের যত নিকট সম্পর্ক 
এমন আর কিছু ন।.."বিশ্বেশ্বরের খাস মহলের গোপন নহবৎখানায় ষে কালে 
কালে ঝতুতে ঝতুতে নব নব রাগিণী বাজতেছে, আমাদের গুণীদের অস্তঃকর্ণে 
তা প্রবেশ করেছে! বাইরের প্রকাশের অন্তরালে ষে একটি গভীরতর অস্তরের 
প্রকাশ আছে 'মানাদের দেশে টোঁড়ি কানাডা তাই জানাচ্ছে ।” প্রকতি- 
সংগীতগুলিকে বিশেষগাবে কাব্যগীতি বল] যাবে। এবং সেই ভাবের 
উপষোগী মিশ্র রাগরাগিণীর প্ররোগে প্রক্লাত-সংগীতগুলি বিশিষ্টতা পেয়েছে। 
গ্রীষ্মের গান_দারুণ অগ্নিবাণে হৃদয় তৃষায় হানে, প্রথর তপন তাপে, বৈশাখ 
হে মৌনীতাপস, নাই রন নাছ দারুণ দাহন বেলা, এ বুঝি কালবৈশাখী, 
মধ্যানে ষবে গান বন্ধ করে পাখি, চক্ষে আমার তৃষ্ণা ওগো তৃষ্ণা আমার বক্ষ 
জুড়ে ইত্যা্দি। 


কবিগুরু গ্রীষ্মের গানে বৌন্ররসের সঞ্চরণ কে দ্রিয়েছেন-_ 


ভয় নাই, ভয় নাই, গগনে রয়েছি চাহি, 
জানি ঝঞ্চার বেশে দিবে দেখা তুমি এসে, একদ]1 তাপিত প্রাণে রে। 
দারুণ অগ্রিবাণে রে হৃদয় তৃষায় হানে রে ॥ (প্র ১১১ 


কিংবা মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি 
হে রাখাল .বখু তব বাজাও একাকী । 
প্রান্তর প্রান্তের কোণে রুদ্র বাসি তাই শোনে । 
মধুরের শ্বপ্লােশে-ধঠান মগ্ন আখি 
সহস। উচ্ছুসি উঠে ভরিয়া আকাশ 
তৃষাতপ্ত ধিরহের নিরুদ্ধ নিশ্বাস । 
অশ্থর প্রান্তে যে দূরে ভম্বরুগম্ভীর স্থলে 
জাগায় বিদ্যুত-ছন্দে আদন্ন বৈশাখী-- 
হে রাগাঁল, বেখু যবে বাজাও একাকী । (প্র১৬) 
তপন্তাবিশ্তর্ষ প্রকাতর ধ্য/নস্তব গম্ভীর চিন্ররূপায়ণ, দাঁরণ রৌন্্রবেলায় 
আতঙ্কের মধ্যে আশ্বাসের সংবাদ, রাখালের বাঁশীতে জীবনের প্রত্যয়। ভাবে- 
ভাবায় এক অসামান্য কাব্যগীতি | 
কবি বিশেম্বভাবে বর্ধার গীতিকার । বর্ষাপ্রকৃতির মর্ষরসে নিন্বাত ওদাস্ত, 


হ১' 


বিরহাতি ও প্রত্যাশ। এনেছে এই গানগুলো । একদিকে বর্ষশ-মুখর প্রকৃতির 
পটতৃমি, অন্তর্দিকে পযু্ৎস্থৃকী চঞ্চলমন | ভাবের এই সংরাগের সঙ্গে সংযুক্ত- 
হলো মল্লার দেশ সাছানা ইমন প্রভৃতির স্থুর। কবি বলেছেন-_-“দেশ, মল্লার 
যেন অশ্র-গঙ্গোত্রীর কোন আদি নিঝরের কলকলোল। এতে ক'রে আমাদের 
চেতন দেশকলের সীমা পার হয়ে নিজের চঞ্চল প্রাণধারাকে বিরাটের মধ্যে 
উপলব্ধি করে।”, কবিগুরুর বর্ধার গানে ভাব ও ভাষার এই্বর্ধে এবং অসামান্ত 
সবরের সম্মিলনে এক দিব্য-উদ্ভাসন_ষা মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। এ 
গানের তুলনা পাওয়া যায় না। ভাষা ও সর সহ বর্ধার গানই রবীন্রসংগীতের 
মধ্যে সর্বশেষ্ঠ সহি বলে মনে হয়। প্ররূতির গানের মধ্যে বর্ষার গানের সংখ্যাও 
সর্বাধিক, ১১৪টি । বোধকরি ১১৪টির কোনটিকেই মানের দিক দিয়ে অন্য 
কারও সঙ্গে তুলনা! করা ধাবে না। এছাড়া অন্য পর্যায়েও বর্ধার ও প্রকৃতির 
গান বহুসংখ্যক আছে। এই পধায়ের কয়েকটি বিখ্যাত গান-- নীল অগ্ুন ঘন 
পু ছায়ায়, নীলাঞুন ছায়। প্রফুল্ল কদগ্ধবন, ঝরঝর বরিষে বারিধার।, আজ 
আকাশের মন্র কথ! ঝরে। ঝরে বাজে, বাদল দিনের প্রথম কদ্দম ফুল করেছ 
দান, আমি শ্রাবণ আকাশে ওই দিয়েছি পাতি, মনে হলে। ষেন পেরিয়ে এলেম 
অন্তবিহীন পথ, আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, সঘন গহন রাত্রি ঝরিছে 
শ্রাবণ ধার, এসে। নীপবনে ছায়াবীথিতলে, হৃদয়ে মঞ্জিল ডমরু গুরু গুরু, 
ওগে! সাওতালি ছেলে, কেন পান্থ এ চঞ্চলতা।, মধু গন্ধে ভরা, একি গভীর 
বাণী এলো। প্রভৃতি প্রায় সব বর্ধার গানেই প্রকৃতি-রসের অশ্রান্ত প্রশ্রবণ দেখতে 
পাই। বর্ষার গানের ভাবের সঙ্গে ভাষার এই্বর্ধ, বাকৃশিল্লের বিচিত্র প্রকরণ- 
লীল। বিশেষভাবে লক্ষ্যে পড়ে। ভাষার শব্দ-প্রকরণ, ধ্বনি-বিন্তাস, ছন্দঃ- 
স্পন্দন, চিত্রকর্প ইত্যাদি বৈশিষ্ট্ে বর্ষার গান বাংল। গীতিকাব্য ও কাব্যসংগীতের 
ক্ষেত্রে অভিনব ও তুলনা-রহিত | বাণীতে বর্ষার সর্বব্যাপী মেঘ-মন্দ্রিত গম্ভীর 
রূপ পরিস্ফুট : 

নীল অঞ্জন ঘন পুগুছায়ায় সম্বৃত অন্বর হে গম্ভীর, 

বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায়, চঞ্চল অস্তর-_ 

ঝংকৃত তার ঝিলির মঞ্জীর হে গম্ভীর ॥ 
কিংবা মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে বকের পাঁতি 

ওর! ঘর ছাড়! মোর মনের কথ যায় বুঝি ওই গাখি গাখি। 

সথদুরের বীশার স্বরে কে ওদের হৃদয় হরে, 


বিভিৎ 


দূরাশার ছঃসাছসে উদদাস করে-_ 
সে কোন্‌ উধাও হাওয়ার পাগলামিতে পাখা ওদের ওঠে মাতি। 
ছয়টি খতুর প্রত্যেককে নিয়ে তার গানের সম্ভার উজাড় হয়েছে। বর্ষা ও 
বসস্ত স্বাভাবিক কারণেই তাদের অত্যধিক প্রভাব বিস্তার ক'রেছে কবি-চিত্তে। 
বসন্তের কাব্যসংগীতগুলি পরজ, বসন্ত, বাহার ইত্যাদি রাগরাগিণীর সঙ্গে 
যুক্ষ হয়ে রসোচ্ছুল হয়েছে। বর্ধার গানের পরেই বসস্তের গানের সংখ্য। 
গীতিবিতানে ৯৬টি । কয়েকটি বিখ্যাত গানের দৃষ্টান্ত : আজি এই গন্ধবিধুর 
সমীরণে, আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, ওরে ভাই ফান লেগেছে বনে বনে, একি 
আকুলতা৷ ভূবনে, আজি দিন দুয়ার খোলা, নীল দিগন্তে এ ফুলের আগুন 
লাগলো, বসস্তে আজ ধরার চিত্ত হ'ল উতলা, মধুর বসস্ত এপেছে, একটুকু ছোয়া 
লাগে, চরণরেখা তব ষে পথে দিলে লেখি, এবার এল সময় যে তোর শুকনে। 
পাতা ঝরা, ঝর। পাতাগো, এস এস বসন্ত ধরা তলে, বকুল গন্ধে বন্যা এলো? 
হে মাধবী দ্বিধা কেন, আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি ইত্যার্দি গান ভাবে 
ও স্থরের এশ্বর্ষে দেদীপ্যযান । বাণীতে নিবদ্ধ কবির মর্গত ষৌবন-বেদনার 
মাধুর্য ও সৌন্দর্ধ ; লিপি-চিত্রের মাধ্যমে যৌবনের রঙ. শ্রুতি-দৃষ্টি-স্পশেজ্িয়ে 
প্রতিভাত-_ র 
আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা বসন্তের মন্ত্রলিপি। 
এর মাধুর্যে আছে যৌবনের আমন্ত্রণ | 
সাহান। রাগিণী এর রাঙা রঙে রজত, 
মধুকরের ক্ষুধা অশ্রুত ছন্দে গন্ধে তার গুঞ্জরে ॥ (প্র ২৭১) 


চার 

রবীন্দ্রসংগীতের কাব্যধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে রসতাত্বিক সৌন্দর্য বিচার চলে। 
আরও রসবিচার চলে তার গানের কথা-উপষোগী রাগরাগিণীর সর, কিংবা 
দেশী স্থর প্রয়োগের রস-সাফল্য নিয়ে । রাগরাগিণীর ও দেশী স্থরের মাধ্যমে 
তার সংগীতগুলোতে কতখানি কল্পনা ও উপলব্ধির রগুন-ব্যাপার সংঘটিত 
হয়েছে__তার পরিচয় নেওয়া দরকার । শ্রঅরুণ ভট্টাচার্য বলেছেন-_-“কবিগুরু 
স্থর-বিস্তারের সময় গীতশবের ভাব-ূপকে যথাযথ মর্ধাদ। দেবার চেষ্ট' 
করেছেন। দৃর্ে কাছে, উচ্চতা! নীচ, স্থখ-ছুঃখ, শাস্তি উত্তেজনা, বিরহ মিলন, 
অতীতের প্রতি আকর্ষণ, আত্মমগ্নতা, এবংবিধ নান! ভাবরূপকে সব সময় বিভিন্ন 
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স্বরে প্রক্ষেপন দ্বার! ধরবার চেগ! করেছেন । কোথাও স্থরের নমনীয়তা, 
কোথাও স্থরের ব্যাপ্তি, কোথাও সুরের গাঢতা, সব কিছুকে ইস্থেটিক 
চৈতন্যময় আলোকে প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ স্বরগুলি খন পরস্পর সমাহার 
দ্বারা সবরের আবর্ত তৈরী করছে, তখন সব সময় লক্ষা রেখেছেন, সেই আবর্ত 
থেকে নানাবিধ ভাবরূপ স্থষ্টি হচ্ছে কিনা ৮২৬ 

রবীন্দ্রপংগীতে করুণ রসের ব্যাপক বিস্তার ও গুরুত্ব তার স্বকীয় তত্বচিন্তার 
ছ্বারাই রূপ নিয়েছে । রাগরাগিণীর সুরের কারুণ্য ধেখানে, সেই স্থুর তিনি 
তার গানে প্রয়োগ করেছেন সব থেকে বেশী 'হুঃখ ও বেদনা তার কাছে ছিল 
অভিনব এক প্রত্যয়। কবি বলেন--“ছুঃখের নিবিড় উ'।লব্ধি৪ আনন্দকর, 
কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতা-স্চক ।-."ছুঃখ আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, 
আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গনভ্ীর ছুংখ ভূমী, 
ট্রাজেডির মধ্যে সেই তৃম1 আছে, পেই ভূমৈব স্বখম্‌ 1২৭ স্ষ্টিচরাচরে অবগত 
জন্ম-বিলয়ের মধ্য দ্রিয়ে একটা করুণ সংরাগ অবিচ্ছিন্নভাবে বয়ে যাচ্ছে। 
ভারতীয় রাগরাগিণীর মধ্যে তাকে অভিব্যক্ত করা হয়েছে সর্বাপেঙ্গ৷ অধিক 
রস-সম্মত করে। 

ভারতীয় রাগরাগিণীর মধ্যে ভৈরবী ঠাটের অন্তর্গত কোমল স্বর-বি্তাসে 
সংরচিত ভৈরবী, মালকোষ, বিলাসখানি টোড়ি প্রভৃতি রাগরাগিণীগুলো 
বিশেষভাবে গম্ভীর বিষাদ ও করুণ। কবি উৈরবী রাগিণীকে তার কাব্য- 
সংগীতে সবচেয়ে বেশী প্রয়োগ করেছেন। কবির মতে-_ভৈরবী ষেন “সন্ত 
বিশ্ব ব্রন্মাণ্ডের মর্মস্থল থেকে একটা গভীর কাতর করুণ রাগিণী।” ভৈরবীর 
গভীর করুণ রাগিণীর স্থরপ্রঅবণ তার গানে বিপুলভাবে ঝরে পড়েছে, সেজন্য 
কেউ কেউ তাকে ভৈরবী-সিদ্ধ বলেন । প্রাচীন ভৈরবীর স্বরবিন্তাসকে সংস্কার 
ও সংযোগ ক'রে (শুদ্ধ রেখাব, শুদ্ধ গান্ধার, কড়ি মধ্যম লাগিয়ে) রবীন্দ্রনাথ 
তাকে নতুন রূপ দিয়েছেন | “রবীন্দ্রনাথের প্রায় তন হাজার গানের মধ্যে 
এই নতুন রাগে বাধা প্রায় তিনশো গান আছে ।” ( সৌমেক্রনাথ ঠাকুর )। 

শুদ্ধ ও মিশ্র ভৈরবীর স্থরে রবীন্দ্রণানের রচিত বিখ্যাত গান লো-মহ! 
সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিত, অসীমকালসাগরে, তোমার পতাক। 
ধারে দাও, পিপাস। হায় নাহি মিটিল, আনন্দ তুমি শ্বামী, আমি চঞ্চল হে 
আমি হুদুরের পিয়াসী, সংসার ষবে মন কেড়ে লয়, জীবনে পরম্ন লগন করে? 
ন1 হেলা, দয়! দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে, আসা যাওয়া পথের ধারে» 
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আরো একটু বসো তুমি, তুমি একটু কেবল বসতে দিও, অস্তরমম বিকশিত 
কর, আজি ষে রজনী যাঁয়, এবার সখি সোনার মৃগ, ওগো! কাঙাল আমারে, 
এরে তরী দিল খুলে, জীবনে যত পৃজ। ইত্যাদি । 
রাগরাগিণীর সবরের মাধ্যম বা কন্নাটি যেখন কবে, রবীন্দ্রনাথ তেমনটি 
ভাষানির্মাপ করলেন। সবরের এম্বর্য ও বাগৈশ্বর্য এক জায়গায় এসে মিলে 
গেছে। ভক্তি প্রেম আনন্দ উৎসাহ নিসর্গ বোধ ইত্যা্দ সব কিছুর মধ্য দিয়ে 
এই করুণ রূসটি ব্যক্ত । ভৈরবীর স্বরে বসানে! রবীন্দ্রসংগীতগুলে। সেজন্ত 
মনকে রসার্রর করে, দুঃখে নয়নকে সিক্ত করে খুব সহজেই। 
কবি বলছেন-_ 
“যদি জল আসে আখি পাতে, একদিন ষদি খেল] থেমে যায় মধু রাতে, 
একদিন ঘদি বাধা পড়ে কাজে শারদ প্রাতে, _মনে রেখো । 
ঘর্দি পড়িয়া যনে, ছলে। ছলে! জল নাই দেখা দেয় নয়ন কোণে 
তবু মনে রেখো । 
সহজ সরল বাণীবন্ধে কীর্তনের স্থর ও ভৈরবীব্র স্থর বিষিশ্র হয়ে কবির আর্ত 
আকাঙ্াটি করুণরসে আরজ করে শ্রোতার চিত্তকে। করুণ রূপে বাগিণী 
বেহাগ, মল্লার, টোড়ি, ইমন, যোগিয়া, বিভাস, পূরবী, গান্ধার, জয়জয়ন্তী, 
আলাহিয় গ্রভৃতিও বিবেচিত হয়। বিভাসে রচিত 'হৃদয়ের একূল ওকৃল দুকৃল 
ভেসে যায় হায় সজনী উথলে নয়নবারি, পূরবীর স্বরে “অশ্রু নদীর সুদূর পারে, 
দিন শেষের রাঙা মুকুল, সমুখে শান্তি পারাবার, তুমি তো সেই যাবেই চলে 
প্রভৃতি । বহু কাব্যসংগীতের রস কারুণ্যে ও প্রসাদে পরিপূণ। আশাবরী 
বিভাস ললিত রামকেলি-- এদের মিশ্র স্তরে রবীন্দ্রনাথের অতি বিখ্যাত গান 
“আছে দু:খ আছে মুতুযু ব্রিহ দহন লাগে? 
অতি নিকট প্রিয়জনের মৃত্যুর তাৎক্ষণিক বেদন্1 কবি গ্রকাশ করলেন 
দাশনিক গত্যফ়বোধে, অধ্যাত্ম প্রত্যয়-সিদ্ধ এই আশ্চধ রচনাদ্র-- 
“আে ছুংখ আছে মৃত্যু বিবহ দহন লাগে। 
তবুও শাস্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে ॥ 
তবু প্রাণ নিতা ধার] হাসে সুর্য চন্দ্র তারা। 
বসম্ত নিকুঞ্জে আমে বিচিত্র রাগে ॥ 
তরজ মিলায়ে যায় তরজ ওঠে, 
কুম্থম ঝরিয়া পড়ে কুস্থম ফুটে । 
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নাহি ক্ষয় নাহি শেষ নাহি নাহি দৈল্ত লেশ-_ 
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্বান মাগে ॥ (পৃ ২৪৮) 
কেবলমাক্ম করুণরসের রাগরাগিণীর সবর রবীন্দ্রনাথ তার গানে ব্যবহার 

করেন নি, শাস্ত ও অন্যান্য রসও যথেষ্ট বিকশিত ও ক্ফুর্ত | মল্লার রাগে বর্ধার 
প্রাকৃতিক পটভূমিতে প্রিয়-বিচ্ছেদ্দ বিরহ ও বিষাদের স্থর ধ্বনিত হয়। মল্লারের 
হরে তার অনেক গান রচিত । বিখ্যাত গান- আমি জেনে শুনে বিষ করেছি 
পান, বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান, ঝরঝর বরিষে বারিধারা 
গ্রভৃতি। কোথা ষে উধাও হলো মোর প্রাণ--গঃনটি আশ্চর্য অভিনবত্তে রবি- 
মল্লার হয়ে উঠেছে। কবিগুরুর গানে ভৈরবীর পরে ভৈ'রো ও বেহাগের স্থান। 
বেহাগের শুদ্ধ ও মিশ্রস্থরে শতাধিক গানে দেখেছি করুণ রসের অভিব্যক্তি ও 
প্রশান্ত আবেদন এনে দিয়েছে তারা। মহারাজ একি সাজে, দাড়াও আমার 
আখির আগে, তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে, চিরসখ। ছেড়োন। মোরে প্রভৃতি । 
কাফি ঠাটের রাগ কানাড়াতে কারুণ্যের সঙ্গে মিশে আছে পৌরুষ ও গান্তগর্য, 
এতে ভক্তিভাবেরও প্রকাশ হয়। এই রাগের ও মিশ্র সুরে রবীন্দ্রনাথের 
বিখ্যাত গাঁনগুলো!, যেমন £ এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে, 
খন তুমি বাধছিলে তার সে ঘে বিষম ব্যথা, বিষ্বায় করেছে? ঘারে নয়ন জলে 
আবার ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো, নাথ হে প্রেমপথে সব বাধা, বড়ো 
বিম্ময় লাগে তোমারে হেরি ইত্যার্দি। বিলম্বিত তানের লয়ে শ্বচ্ছস্ুন্থর বাণী 
ভঙ্গিতে কানাড়ার তীব্র মর্মান্তিক করুপস্থর ধ্বনিত হতে শুনি, ষখন কবি বলেন-_ 

এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে, 

তার হৃদয় বাশি আপনি কেড়ে বাজাও গভীরে | 

নিশীথরাতের নিবিড় স্থরে বাঁশিতে তান দাও হে পুরে 

ষে তান দিয়ে অবাক কর গ্রহ শশীরে। (পূজা! ২৫৪) 

অলঙ্কারশাস্ত্রে ত্বীরুত প্রধানতঃ নয়টি রস। এর মধ্যে হাস্ত ভয়ানক 

বীভৎম ও অদ্ভুত এই চারটি রস সংগীতে স্বাভাবিকভাবে থাকতে পারে, নে 
করিনা । যদিও সংগীতে রসের পরিধি সীমাতিশায়ী। কিন্তু সংগীতের সুরের 
জগৎ ব্রহ্মাম্বা?সচিব হয়ে বিরাজ করে। সেই পরিশুদ্ধ আনন্দলোকে লৌকিক 
রসাভাসগুলো স্থান পেতে পারে না। রবীন্দ্রসংগীতেও রসের বিশুদ্ধতা, 
পবিত্রত। ও লৌন্দর্য প্রতিষ্ঠ। পেয়েছে । রবীন্দ্রনাথের গানের স্থরের আবহে যে 
রূস পরিব্যাপ্ত হয়েছে তার প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করেছি । আরও ছু-একটির 
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কথা বলা বাত়। গস্ভীর রসের রাগিণী ছিসেবে মালকোব বিখ্যাত 1 
স্বালকোষের স্বরে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান, “আনন্দ ধার। বহিছে ভুবনে? | 
দিনাবসানের রাগিণী হিসেবে ভীমপলল্রী, যূলতান প্রসভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
স্বতন্ত্রভাবে উভয় রাগিণীর মিশ্রনে তার বিখ্যাত গান_ আমার সকল ছুখের 
প্রদ্ধীপ জেলে, যদি হায় জীবন পূরণ নাহি হল, আকাশে আজ কোন চরণের 
আসা যাওয়া, আমায় ছজনায় মিলে পথ দেখায় বলে ইত্যাদি । 

শান্্রমতে বীর রনের রাগিণী মালকোষ, শঙ্করা, মালব, পুরিয়া, নট, সিম্ধুড়। 
প্রভৃতি বিবেচ্য হয় নানা মতে। হাশ্ত রসের রাগিণী সংগীতশান্ত্রে বিশেষ 
ত্বীকৃতি পায় নি; সাধারণভাবে হাম্বীর, শ্যাম, আড়ানা, সাহান' প্রভৃতিকে ধর! 
হয়। উল্লিখিত রাগিণীগুলে! রবীন্দ্রনাথের কাছে ভিন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ তাতপর্ষে 
ক্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথ এই সব রাগরাগিণীর স্থর নিয়ে স্থগভীর কবি প্রত্যয় ও 
তত্বচিন্তাকে রূপ দিয়েছেন। সাহান। তার মতে গম্ভীর ও গভীর | বীর রসের 
উদ্দীপনায় রবীন্দ্রনাথের শ্ব্দেশী যুগের গানগুলি চিরন্তন আবেদন নিয়ে জাতির 
মনে ও হৃদয়ে সঞ্চলন করেছে । এখনও তাদের উদ্দীপনা ও প্রেরণার ভাব কষে 
যায় নি। 

বিভিন্ন রাগরাগিণীর সুরের সংঘোগে তার উদ্দীপনার গানগুলো £ 

মিশ্র বাহারের স্থরে- ওরে আয়রে তবে মাতরে সবে আনন্দে, একি 
আকুলতা ভুবনে, আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, একমনে তোর এক তারাতে 
ইত্যাদি । বাউল-কীর্তনের স্বরে_-বজ্ে তোমার বাজে বাশি সে কি সহজ গান। 
ভৈরবীতে- ভেঙ্গেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময় তোমারি হোউক জয় | ভৈ'রোতে 
_এঁ মহামানব আসে দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে। খাম্বাজের হরে আমরা 
ঘৌবনেরই দূত আমর! চঞ্চল আমরা অদ্ভুত ইত্যাদি। 

শান্তে শ্ঙ্গাররসের রাগিণী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ললিত, সোহিনী, 
বাহারপরজ, কালিঙড়া। রবীন্দ্রনাথ এধরণের স্থর নিয়ে তীব্র গানে নিজস্ব 
ভঙ্গিতে প্রয়োগ করেছেন ও ভিন্ন রস স্যষ্টি করেছেন। মিশ্র পরজের সুরে তার 
গান-_ ওগে! স্বপ্রন্বর্ূপিনী তব অভিসারের পথে পথে স্থতির দীপ জালা, ওরে 
ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে ইত্যার্দি। বাহার-এর স্থরে তার বিখ্যাত ভক্তি 
রসের গান- একি করুণা করুণাময়, আজি মম জন চাহে, পিতার ছুয়ারে, 
জাড়াইয়া সবে ইত্যাদি। 

রম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নৃত্য ও নাট্যসংগীতগুলিও উল্লেখ্য । অভিনয় ও 
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নৃত্যভঙ্জির মাধ্যমে চিরায়ত ভাবের রসাভিব্যক্তি ঘটেছে এখানে ভিন্নভাবে । 
জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেন-_-“নৃতানাট্যের অনেক অংশ প্রায় গগ্যের আকারে আছে, 
অথচ সঙ্গীত হিসাবে সব মিলিয়ে এ একট] নতুন আর্ট। নৃত্যনাট্যে ছুটি 
'চন্তার পরিচয় পাওয়া যায়ব_-একটি সরল সুন্দর সঙ্গীতকলার পরিচয় স্থাপন, 
অপরটি বর্ণনাত্মক বস্তকে স্বরে বূপে প্রত্যক্ষীভূত করা। নৃত্ানাট্যর সঙ্গীত- 
কলার এই ষে আত্মগরকাশ, এ-ও প্রধানতঃ রোমান্টিক |”২৮ স্বসঙগত পদ্যবন্ধ 
ছাড়াও কথোপকথন বা সংলাপকে সবরের জ'যোগে জ্বাপেক্ষা রসগ্রাহী কর! 
সম্ভব, কবি একথা বুঝেছিলেন ! নাচের আর্ট ক।ন্বর কাছে নৃত্য-রসভঙ্গিমা, যার 
একটি আধ্যাত্মিক আবেদন আছে । কবি জানতেন, এভাবে ললিতবিদ্ভার নব- 
রূপায়ণ ও প্রয়োগ বৈচিত্র্যে একট] পরিপৃণণ জীবন বিকাশ ও রসস্ফৃতি সম্ভব । 
কবির একসময়ের সেক্রেটারী কবি অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের সংগীত 
ও ঘৃন্য শিল্পের গুসঙ্গে লিখেছিলেন - “7082015 06115595 6090 01010051) 
021101105 8170 100510 [116 10161)650 5191116091 51165 ০271 1700 22001595520 
৪170] 01061600165 ট% [06551606105 01)6]া) ৬০ 91081] 1702 01100011705 
০007 25561006191] 06150108115.” (4৯ 0169. 07 0106 810 01 080011)0) 
370. )810215 $933), 

অন্ঠান্ত বিষয়ীভূত রবীন্দ্রসংগীত অপেক্ষ। রবীন্দ্রনাট্য-সংগীতে শাস্োক্ত নয়টি 
রসের সন্ধান করেছেন কেউ কেউ ।২৯ আঁভনয় নৃত্যভঙ্গি, আবৃত্তি ও স্বর এই 
উপাদানগুলি সম্মিলিত হয়ে রবীন্দ্রগ। তনাট্য ৬ নৃশ)নাট্যের রল-বৈচিজ্য স্থি 
লাভ করেছে আবহ্যিকভাবেই। শাস্তিদেব ঘোষ বলেছেন--“ভারতীয় 
রাগরাগিণীর অস্তন্িহত রূসরূপট্টি গুরুর্দেবের মনে প্রাচীন ভারতের অন্যান্য 
গীতনাধক্দের মতো! কিরকম হন্দর ধরা পড়েছিল, রং.জ্্রনাথের গীতিনাটকের 
স্থরেই তার বড় প্রমান মেলে । কথার সঙ্গে কোন রাগরাগিণী কি ভাবে সাজালে 
স্বন্দর হয়ে উঠতে পারে, তারই প্রকাঁশ এতে দেখি 1৮৩০ চণ্তালিকা, চিাজদ।, 
শ্যামা, শাপমোচন, বসম্ত, মায়ার খেলা, বাল্সীকিপ্রতি ১, কালমুগয়। প্রভৃতি 
নৃত্যনাট্য ও গাতনাট্যগ্ুলি তার কলাবৈদ গ্ধে/র অতুলনীয় দৃষ্ভাস্ত। 

রবীন্দ্রসংগীতের রস-সৌন্দর্ষের বিশ্লেষণে একটা কথা বড় করে ভাবতে 
পার। যায় ষে, কাঁবগওর তীর স্থষ্টিকর্মে সর্বদাই ওপনিষদিক ধ্যান দৃটি ও মধুর 
প্রশান্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রকটিত হয়েছেন। তার সেই শুদ্ধ শান্ত মানসিকতা, 
জীবনদর্শন ও রসবোধ গানগুলোতে বিচিত্র রসসৌকর্ষ স্থষ্টি করেছে । সেই রস- 
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বিস্তার হদয়দ্রাবী মধুর রসের গান শুনতে গেলে উন্মুখ করতে হয় প্রাণ-মনকে, 
গাইতে গেলে প্রাণ মন উজাড করে ঢেলে দিতে হয় । 41615 06562: 210. 
85101610000 2, 1:6618610. র্বীন্র্পাথ সেইজন্ই বলেছে ন-_-““গান হবে 
যারা আশেপাশে থাকে তারা যাতে খুশি হয়, তাদের আনন্দের জনকেই আমার 
সব গান, বাইরের হাততালি পাবার জন্যে নয়! আমার গান ঘি শিখতে চাও, 
নিরালাস শ্বগত গল! ছেড়ে ষাবে। "মামার আকাঙ্খার দৌড় এই পর্যস্ত |” 
প্রতীচ্যের রসজ্ঞ গুণী ডর আনন্ড বাকে রবীন্দ্রনাথের গানে অখণ্ড শান্তরসের 
প্রভাব দেখে পুলকিত হয়ে বলেছিলেন_-“70106  000510 01 29£016 1116 
17086 1700191)000510 176695 2 08100011] 2.(0009010216 10 9110010 
796 58176 11) ৪. 5100006ণ0 01065 [101795 8. 05,1050810 00081115০01 
৮1160 (০1706710655 £678016 ৪100956 50100010191,” 
তার গানের মর্মরস চিত্তকে কেদল ভ্রবীত্ৃত করে না, গানের ভক্তি ও 

অধ্যাত্মরস মনকে উন্নত করে । সমস্যার জালা, ছুঃশ ও বেদনা থেকে মুক্তি দিতে 
পারে মনকে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রসাহিতা-দীপপুগ্জে রবীন্দ্রনাগ্রে 
গানগুলোকে বলেছেন 'কুহকিনী”। সে কুহকিনীর রূপ বৈভব ও অমৃতব্ষী 
প্রীতি-কস্বর সপ্ডভিঙ্গী-বাহী দুর্দম দুঃসাহসী নাবিককেও তার কাজ ভুলিয়ে 
অনিবার্য হ্থুরের আনন্দে আবদ্ধ ক'রে তার আধিভৌতিক সর্বনাশ ঘটাতে 
পারে; এবং লোকোত্তর আনন্দলোকের অমৃত এনে দিয়ে তাকে পরম অমিত 
বিত্তশালী করতে পারে। এগানের আকর্ষণ মৃত্যুর চেয়ে বেশী, অনতের চেয়েও 
সত্য । দুঃখের মধ্যে আনন্দ, অসত্যের মধ্যে সত্য, অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতি, 
মৃত্যুর মধ্যে সপ্তীবনী অমৃতের সন্ধান দিতে পারে রবীন্দ্রনাথের গান। কবির 
কিশোরধিনের এক ভক্কি-প্রাণা কিশোরী সাথী বলেছিলেন _ 

“তোমার গান শুনলে 

আমি বোধ হয় মরণদ্দিনের থেকেও 

প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পার |৮৩১ 
এক অনন্যার এই অন্তরঙ্গ উক্তিটি রবা'্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনে রচিত পৃ্জ 

পর্যায়ের একটি গানে প্রকাশ পেয়েছে স্মৃতিবেদনার বাতাবরণ ভেদ করে; 
প্রেমের অমুতৈষণার ব্যাকুলতায় প্রার্থনা হয়ে উঠেছে 

“তোমার কাছে এ বর মাগি, মরণ হ'তে ষেন জাগি 

গানের স্বরে (পৃ১৭) 
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রাগরাগিণীর স্থরবিস্তাস-যূল্য অপেক্ষা ভাব, ভাষা ও স্থরের সঙ্গিপাতে জট 
রদের অব্যছিত পূর্ণ আনন্দকে কবি বেশী স্বীকৃতি ও বেশী মূল্য দিয়েছেন। 
তিনি বলেছিলেন-_-“রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা নিয়ে ফেসব যাচনদারের। গানের 
আঙ্গিক বিচার করেন, কোনদিন সেইসব গানের মহাজনের ওত্তাদিকে আঙি 
আমল দিই নি। এ সম্বন্ধে জাতখোয়ানো কলঙ্ককে আমি অঙ্গের ভূষণ বলে 
মেনে নিয়েছি। কলার সকল বিভাগে আমি ব্রাত্য, বিশেষভাবে গানের 
বিভাগে । গানে আমার পাণ্তিত্য নেই একথা আমার বিশেষভাবে জানা; 
তার চেয়ে বেশী জানা, গানের ভিতর দিয়ে অব/হ্িত আনন্দের সহজ বোধ । 
এই সহজ আনন্দের নিশ্চিন্ত উপলব্ধির উপরে বাধা আইনের করক্ষেপ আমাকে 
একটুও নাড়াতে পারে নি। এখানে আমি উদ্ধত, আমি স্পধিত আমার 
আন্তরিক অধিকারের জোরে ।”৩২ রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি বিশেষ অন্ুসরণ- 
যোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ । রবীন্দ্রনাথের গানে রাগরাগিণীর মেল-বন্দেজ-কাঠাষো 
ইত্যাদির সন্ধান অপেক্ষ। তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবের প্রকাশ ও রসাভিব্যক্তি 
অন্রধাবন করাই মূল লক্ষ্য হওয়! উচিত। রবীন্দ্রসংগীত তার নিজন্ব বৈশিষ্ট্য ও 
মহিমায় প্রতিষিত হয়েছে বিশ্ব-রস-চেতনালোকে । আধুনিক বাঙালীর জাতীয় 
চরিত্র ও রসসংস্কার নির্ণয়ে সে গান প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষে প্রচণ্ডভাবে সক্রিয় ও 
ক্রাস্তিকারী, এসত্য শ্বীকার না ক'রে উপায় নেই। “সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় 
ধ্দি বলি তবে বলবে, বাঙালি সমাজের বৃহত্তম সংখ্যার প্রতৃততম আনন্দ তথা 
কল্যাণের ভাগ্ডার এই রবীন্দ্রসঙ্গীতে আছে ।*৩৩ এখনও পর্স্ত এই অস্নে় 
অ্রিষ্র-নিষ্যন্দী সৃষ্টির সঙ্গে জাতীয় স্তরে বাঙালীর! সম্পূর্ণতঃ অবহিত ও ঙ্কিষ্ঠ 
হতে পারে নি, সেটাই আক্ষেপে কথা । 

কীর্তন বাউল ইত্যার্দি প্রসঙ্গের কথা । দেশী লোকগীতির স্থর ওবাৰী 
তীত্র রসোন্রেককারী। বাঙালীর চেতনা, সংস্কার ও জীবনরসসন্ভোগসক্কাত 
উপাদানে গঠিত সে স্থর। শ্ামছায়া-ঘন শান্ত সমাহিত গ্রাম বাংলার 
মাঠ-ঘাট-নদী-খাল-বিল-গঞ্জ-মন্দির-মগুপ-আখড়া-আস্তানায় বনু যুগ ধরে শোনা 
ঘেতো। সারি জারি ভাটিয়ালী ভাওয়াইয়া] গম্ভীর ঝুমুর বাউল ভাছু টুস্থ 
মুশি্ধি কীর্তন ইত্যার্দি। সে গান ম্বভাব-নিয়মে স্থট্টি লাভ করছে। তারই 
মর্মগহনে ডুব দিয়ে আছেন পরম রসের রসিক। কিংবা বল চলে, গ্রানীন 
নরনারীর উন্মুক্ত পবিত্র নগ্নপ্রাণে__যেখানে লেগে আছে সহজ সতেজ অনুভবের 
'রুস, কবিগুরুর বিবাট প্রাণসত্ত সেই উপেক্ষিত প্রাস্তদেশে নিবিড় আসক্তি ও 
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আনন্দে খুঁজে পেয়েছিল পরমের স্পর্শ । কীর্তনে বাউলে রামপ্রসাঙ্দী গানে; 
আছে বাংলাদেশের প্রাণের রস। ছুঃখ বেদন৷ বৈরাগ্য ও ভক্তিরসে গড়া তাদের 
স্বর কবিগুরু আক পান করেছিলেন । কবি বলেছেন-_“গ্রাম্যসংগীত, বাউল- 
গান, এসবের মার নেই। কেননা ইহার ষে রসে লালিত সেই জীবনের ধারা 
চিরদিনই চলিতেছে ।” রাগরাগিণর জগতে ব্রাত্য এই মিষ্টিক অধ্যাত্ম দেশী 
সংগীতগুলোর অন্তনিহিত রস এত বিরাট ষে, রীতিসিদ্ধ ওস্তাদদী গায়কীকে 
“সে কিসের কেয়ার করে।” লালনসাই, গগন হরকর', ফিকিরটাদ, জগ] 
কৈবর্ত প্রভৃতি মেঠো গায়কদের সঙ্গে কবির আন্তরজীবন নিবিড় সঙ্গ খু'জে 
পেয়েছিল। বাউলদের গানের কথায় রীতিহীন গ্রাম্যতাদোষ যথেষ্ট আছে, 
তবু তাদের ভাবরস ও অবিকল স্থুরটি তুলে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার গানে সংযোগ 
করলেন । আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি এপার ওপার 
করো কেগো ওগো খেয়ার নেয়ে, যর্দি তোর ভাক শুনে কেউ না আসে ৩বে 
একল। চল রে, আমার প্রাণের মাঝে স্থধা আছে, হৃদয়ের একৃল ওকুল, প্রাণের 
মান্য আছে প্রাণে ইত্যাদি বিশিষ্ট গানগুলোর সর খাটি দেশজ। কবির 
অনেক গীতিনাট্য নৃত্যনাট্য ও রূপক নাটকে বাউল ও কীর্তন গানের স্থর এবং 
অনুরূপ স্ুরান্ৃষঙ্গ বিপুলভাবে এসেছে | রামপ্রপাদী গাঁন কবিকে আপ্লুত ক'রে 
দ্বিত। তিনি বলতেন-__“আমি স্থর ভূলে ষাই, নইলে আমার সব গানেই রাম- 
প্রসাদী স্থর প্রকাশ পেত” । প্রসাদীস্থরে বাঁধা তার গান_ আমি শুধু রই 
বাকী, আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে, শ্টামা এবার ছেড়ে চলেছি মা 
ইত্যার্দি। বাঙলার শ্রামচ্ছায়ান্িগ্ধ ধূসর লালমাটির পথে পথে, নদী হাওর 
বিলের উচ্ছুল ঢেউর হিল্লোলে, শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি কম্পিত সদ্ধ্যাচ্ছন্ন মন্দিরে মন্দিরে 
বাঙালীর সহজ জীবনচর্ধার ধার৷ চলেছিল কতোকাল। বৈরাগীর একতারার 
স্থরে ষনের মানুষের সন্ধান চলে। একালের বিরাট প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথের 
চলেছে সে-ই শ্রেয়োসম্ধান ; চলেছে সেই মনের মানুষের অত্র অনুসন্ধান । 
কীর্তন সংগীতের সর রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছিল । তিনি 
বলেন__-“কীর্তন সংগীত আমি অনেক কাল থেকেই ভালোবাসি । ওর মধ্যে 
ভাব প্রকাশের ষে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে, মে আর কোনে। সংগীতে 
এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানিনে।” রাগরাগিণীর জগতে কীর্তনের 
স্থন মেলেনি কীর্তনে সুরবিহার ও নাটকীয় বৈচিত্র্য থাক সত্বেও। দেশ 
মংসীতের এক পরম ও চরম রস-ব্কপত। অর্থাৎ কাব্যবাণী ও স্থরের মিলিত রূপ 
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নিয়ে কীর্তনের অনন্যতন্ত্র এতিহা। কবির মতে-_-“রাগরাগিণীর রূপের প্রতি 
তার মন নেই, ভাবের রসের প্রতিই তার ঝৌক”। কাজেই ভাব-্চড়াণি 
রবীন্দ্রনাথ ক১ওনকে তার ভাবের বাহন ক'রে নিলেন। আখর-যুক্ত কীত্তনের 
স্বরে রবন্দ্রপংগাত--ওহে জীবন বল্পভ ওহে সাধনছূর্লভ, মাঝে মাঝে তব খা 
পাউ, এম এংসারে মন দিয়েছিন্থ তুমি আপনি সে মন নিয়েছ ইত]াদি। 
অখরহীন কার্ত,নর সুরে শাচাহলে ষ'রে পাওয়া যায়, রোদন ভরা এ বসন্ত, 
ভালোবেসে সথী 'নভূত যতনে, সখি বহে গেল বেন শুধু হাসি খেল! একি আর 
ভালে! লাগে হত্য'দি । কীতন ও বিবিধ রাগরাগিণার মিশরে --নয়ন ভূলানো 
এলে, তোমায় আমাম মিলন হবে বলে, তুমি ষে সুরের আগুন লাগিয়ে দলে 
মোর প্রাণে, এই ষে তে'ঘার এম ওগো হদযহর« ইত্যাদি । সারি গানের 
প্রচ লত গ্রাম্যসুরের সঙ্গে ভাটিম়াল 'যশ্রণে কবি বেঁধেহিলেন_ গ্রাম ভাঁডা এই 
রাও! মাটির পণ, বপন্তে কি শুধু কেবল কোটা ফুলের মেলা, এবার তোর মরা 
গাঙে বান এপেছে ইত্যাদি। তার নিজস্ব ডের বাউল ও সারি সুরের গান 
হলে'-তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে, আমি কান পেতে রই, যখন 
পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে ইত্যার্দি। দেশী লোকসংগীতে র মর্সবাণী 
ও স্থরের স্পর্শে বীন্দ্রংগীত প্রোজ্জপ। এ প্রসঙ্গে আর্নল্ভ্‌ বাকে রণীন্তর- 
সংশীতের পরিচয় দিতে গিষে বলেছেন--“ [26010 1298 80391090 006 ৪.6 
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রবীন্রনংগ'তের সঞ্চারীর শু 


রবীন্দ্রসংগীতের সঞ্চারী অংশে ধাণীর বিভৃতির সঙ্গে স্থরের কুহক 
ঝরছে ; এখানে রবীন্দ্রসংগীকের রসের চরম রূপায়ণ ও অভিব্যক্তি । সুরের 
বিশিষ্ট প্রকরণ দেখা যাবে স্থায়ী ও সঞ্চারীতে | স্থায়ী বা অস্থায়ীতে ভাবের ও 
স্থরের স্চন] | সেখানে যূলভাবের রস ও স্থরের রস সম্মিলিতভাবে পটভূমি বা 
আবহ স্য্টি করবে। রবীন্দ্রসংগীতের প্রতিটিতে স্থরের স্চন। রসিক-চিত্তকে 
উদ্ধীপ্ত করে। অন্তরা ও আভোগ অংশ ছুটি সাধারণতঃ “তার” গ্রামে চড়া স্বরে 
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বিচরণ করে। ঠিক সেই ছুটে! অংশের মাঝখানে সঞ্চারী অংশে সাধারণত: 
মন্ত্র ও মধ্য-সপ্তকের গভীর ও সরল অস্বর্ভেদী সবরের গতিভঙগ সঞ্চ্ণ কর। 
রবীন্দ্রনাথের গানের এই সঞ্চারী যেন প্রাৎণর সমস্ত তারে তারে আনর্বচনীয় 
রপখার্নার অন্ত“সঞ্চারী লীল। । ধীর শান্ত নিবিদ্ত অথচ তীব্র আবেগে সঞ্চারার 
“রের গায়কী শ্রোতার হৃদয়কে দ্রবীতত করে গেয়। “রবীন্দ্রনাথ যে কত 
বিচিত্র ভঙ্গিতে তার গানে সঞ্চারীর স্বরুশে লীলঘ্িত করেছেন তাক ইয়ত্তা নেই। 
দ"গীতরসিক মাত্েই র্বীঙ্জশীস্তির নারীর বৈশিষ্ট্যে বমোহিত হবেন ,*৩৪ 

রবীন্রনাথের গ্রানের সঞ্চারীতে অলৌকিক রসের উদ্ভামন, হদয়ভাবের 
মুচ্ছিত নিবেদন । বাংলা কাবাসংগীতের জগতে রবীন্দ্রসংগীতের সঞ্চারী চণ্ষম 
এক সিদ্ধি। বশীন্্রংগীতে শাবের দিগদ্িশন্ত, সাতরঙ রামধন্ুর বর্ণালী । 
মেই সঙ্গে রসের অন্তপ্র্ণাবী বিচ্ছুরণ | সব মিলিস্ষে একি আননদমঞ্ত মায়ার 
জগৎ রচন! করছে । অসামান্য বাকবৈগ্য ও ভাষণ-শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত স্ব 
শরের পবল যুচ্ছনা। সবকিছু মিলিয়ে একে কোন জগৎ বলবে? লৌকিক 
জগতের সীমা এসে ধরা দিয়েছে অলৌি“ জগতের 'অধর1 মাধুরী, রসে 
দিবামহিমা। সহজে এর পরিচয় দিতে সমর্থ হই না আমরা । 

রবীন্দ্রসংগীতের বীতিবিন্যন্ত কনিগুলো স্থায়ী অন্তরা মাভোগ পর্যায়ে 
স্থরের সচনী ও বঙিমৃখী গতি ও বস্তার লক্ষা করি। সেই “র পঞ্চারীতে এসে 
নিবিড় শৌন্দর্ধে ও অশ্ুমূথী গুঞরণে গম্ভার ব্যাকুল। স্থায়ী ও সঞ্চারীর শষ- 
গুনে উদ্‌:(লিত ব্ রবীন্দ্রসংগীতের দৃষ্টান্ত নেওয়া যায়। সে'রকস কয়েকটি 
গানের প্রথম পংভি £- 

চরণ ধান শুনি তব নাখ, শেষ গানেরহ রেশ নিয়ে ষাও চলে, শামি প্থ 
নোনা এক পথিক এসেছি, তুমি ফোন ভাঙনের পথে এলে স্থপ্ধ রাতে, ঘখন 
এসেছিলে অদ্ধঙ্গারে টার্দ ঠেনি সিন্ধু শারে, আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড 
ছায়ী%, জয় করে তবু শ্ষ কেন তোর বায় না, বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে। 
গায়ে আমার পুলক লাগে চোখে ঘনায় ঘোর, ষেতে যেতে একলা পথে নিছে 
মোর বাতি, আগার সকল ছুঃখের প্রদ্দীপ জেলে, সবাজ সাথে চলতে ছিল 
অজাঁন। এই পথের অন্ধকারে, বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান 
ইত্যাদি । | 

সঞ্চারীর স্থরে রসাভিব্যক্তির প্রকরণশৈলী দেখতে দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া 
গেল-_বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল। দাদর! তালের তানে মিশ্র মল্লার সুরের 
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বিভিন্নমৃখী লীলায়ণ ও গতির একটি আইডিয়া স্পষ্ট হয়ে পড়ছে বাণীবদ্ধে ও 
স্থরে। ফুল গান ধান ঢেকে তারে প্রভৃতি শবগুলোর স্থরে মীড়-গমক গতি 
লক্ষণীয়। স্থায়ী অন্তরা ও অভোগ অংশে বাণী ও সুরের বহিমু্খী বেগ ও 
বিকাশ, সঞ্চারীতে তার! গুরুতর স্থ্য ধৈর্য বৈরাগ্য ও সাত্বনার রসে অভিব্যক্ত। 
বাদল দিনে প্রথম কদম ফুলের বিনিময়ে কবি দিলেন সোনার ফসলের মতো! 
শ্রাবণের প্রথম গানটি । ফুল শুকনে। হয়ে বাবে, ভালে একদিন সে ফুল আর 
ফুটবে না। কিন্তু তার বিনিময়ে কবির দান চিরকালের । স্বৃতি-বিস্বাতির কাল 
পার হয়ে থাকবে এগানেন্ন সওগাত, এগানের অবিনশ্বর মূল্য । দঞ্চারীতে কবির 
অপ্রতিগ্রহ-ভাববোধের, নিবের্দের রসম্ফরণ ঘটলো £ 
আজ এনে দিলে হয়তে। দিবে না কাল, 
রিক্ত হবে ষে তোমার ফুলের ভাল । 
দ্বিলে, দ্রিবে না, কাল, তোমার, ফুলের ইত্যার্দি শব্দগুলোতে মলার স্বরে মীড়ের 
অসামান্য দোল। ও অন্তগুঞরণ £ 
পামাণাণা|ণধাণধাসণধা|পা |পাধামা। 
আজ এ নেদ্দি 0 লে0০ 09০90 
মাপা|পণাণাণা|মাজ্ঞা।|সাা। 
হয়তো দিবেনা কা00.__ল্‌্090 
সশাণা|ধাপাযা|যামাজ্ঞা|রাজ্ঞারা|সাাা|াা। 
রিকৃত হবেষে তোমার ফুলের ডা0০ 0ল্‌্০ 


পাচ 

প্রসঙ্গ : মৃত্যু-মনক্কতা 
মরণ হতে যেন জাগি গানের বরে 

কবিগুরুর সমন্ত জীবন ব্যাঞ্থ ক'রে আছে মৃত্যুর প্রোজ্জল মহিমা । 
মৃত্যু মনস্কতার ্গিগ্ধ কল্প্র ছায়াপাত হয়েছে রবীন্দ্ন্থ্ রচনাবলীতে। মৃত্যু 
রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্যতম নির্ণায়ক-সথত্র ঃ বোধকরি সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে 
উঠেছে রবীন্দ্রসংগীতে। মৃত্যু-চেতনার নিবিড় সংরাগে স্তনিত সেই গান। 
কবিগুরুর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ক্থট্টি তার ঘি-সহম্রাধিক গানের সর্বাধিক সংখ্যক 
গ্লানের গভীর অন্তযন্তজে করুণ সুরের ধারা-প্রবাহ। জীবন-মৃত্যুর যৌন 


সত্যান্বেষণে সেই গান-“এক মন্ত্রে দোছে অভ্যর্থনা” | এখানে 'জন্মদিন মৃত্যুদিন 
দৌোহে বসিয়াছে দুই আলো! মুখোমুখি ।, 

বিরাট রবীন্দ্রজীবনের প্রবাহের স্তরে স্তরে দুঃখের ফেনায়িত উিসংক্ষোভ। 
মৃত্যুদূত বারংবার হান৷ দিয়েছে, আঘাত হেনেছে সংসার-সীমায়। শ্বজন, 
প্রিয়জন, আত্মীয়ের মৃত্যু-বিয়োগ-ব্যথার পুন:পুনঃ অভিঘাতে উপক্রত হয়েছে 
মানসিক স্বন্তি, ধৈর্য্য ও সাত্বনা। কল্প্র বিশাল বক্ষে ও হৃদয়ে উত্তাল সেই 
নিরুচ্চার শোক-সম্তাপ। যৃক করেছে মৃখর প্রকাশনাকে। “বেদনা! কী 
ভাষায় রে, মর্ে মর্মরি গুঞ্জরি বাজে ।” এই্বর্য ও সম্মানের সুউচ্চ চূড়ায় উত্তরণ 
করেও নীচাশয়-হুর্জন-ছুমূখের হিংসা-নিন্দা-বৈরীত্বের পুনঃপুনঃ দংশনে-সংকটে 
কম্পমান। কল্পলোক-বিহারীকে বারংবার নিষ্ঠুর জীবনের উপলভূমিতে 
আকধিত হতে হয়েছে । সেই অসীম-সীমা, পূর্ণ-খণ্ড, আনন্দ-দুঃখ ও জন্ম- 
মৃত্যুর রেখা স্পর্শ করতে করতে হ্থষ্ট ও বিকশিত হয়েছে মহান কবি-সত্ব। ও 
গীতি-সত্তা। সব কিছুর থেকে মৃত্যুকেই বেশী ক'রে চিনতে ও বুঝাতে হয়েছে 
কবিকে। তারপরই শেষ বোঝাপড়া তার সঙ্গে__“মোর মরণে তোমার হবে 
জয়, মোর জীবনে তোমার পরিচয় ।, 

মহাকবির অতলাস্ত ভাব-সাগরের সর্বোচ্চ উচ্চকিত ধ্বনি ও ব্যগনার 
অভিব্যক্তি এই ম্ৃত্যু-চেতনায়। সেই আত্যস্তিক জীবনবোধ, মরমিয়) 
রোম্যার্টিক কল্পচিন্ত1 এবং অতীব্দ্রিয় অধ্যাত্ম 'ভাব-সংবেদন বশ্বরসিক-চিত্তকে 
নাড়া দিয়েছিল সেদিন; আজ তার জয়ধাত্র! উড়িয়ে ধবজা | রবীন্দ্রসংগীতে 
মৃত্যু কোনো তত্ব, কোনো নিগৃঢ় দার্শনিক প্রত্যয় কিংবা! স্থগভীর অধ্যাত্ব- 
দর্শনে পর্যবসিত হয়নি। ন্বভাবনিয়ন্ত্রী জীবনবোধ ও জীবনচর্ধার সাবলীল 
সহজ সরল আবেদনে সংশ্লিষ্ট হয়েছে বলেই রবীন্দ্রসংগীত আমার্দের ভাবায়, 
কাদায়, উদ্দীপ্ত করে, অনুপ্রাণিত করে। মৃত্যু এখানে আশ্বাম ও আনন্দ ১ 
মৃত্যু এখানে জীবনের স্তীবনী মন্ত্র। 

রবীন্দ্রনাথ বলছেন-“মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়েই জীবনের জয়যাআআ] | এই 
তত্ব-চি্তা কবিকে কিশোরকাল থেকে আমৃত্যু প্রভাবিত করেছে। মৃত্যুকে 
তিনি মহাজীবনের গতির একটি পরিপতিমাত্র হিসেবে গণ্য করেন নি। 
মৃত্যুকে জীবনের মধ্যে অনিবার্ষ ও উপলব্ধ সত্য হিসেবে বারংবার বিচার 
করেছেন। জীবনপান্রে উচ্দলিত মাধুরী মহিমা সে। 'মধুর-মরণে পূর্ণ করিয়া 
সপিয়] যাবে প্রাণ-_এই আকুতি । ভাবে বোধে কর্ষে ধর্মে মৃত্যুকে সহজ 
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স্বীকৃতি । “জীবন মরণ নাচের ভমরু' বাজে যুগে যুগে কালে কালে, “নাচে জন্ম 
নাচে মৃত্যু'__অনিবার্ধ আবর্তন-লীলা। এই পরম সত্যকে অবহিত হ'তে পেরে 
কবি বলেন-'জ্জাগে| মৃত চিত্তে, ধৈ বৈ নর্তন নৃত্যে। মৃত্যু জীবনের 
বৃত্যরদ সঞ্চার করে; মৃত্যু জীবনের মধ্যেই এক প্রত্যক্ষ লীলা। পরপারে ' 
নেই, লোকান্তরে নেই_-এই বাস্তবঙ্গীবনেই পরম সত্য লে। “জন্ম মৃতু দৌহে 
মিলে জীবনের খেলা ।” | 

জগতের আনন্দজ্ঞে জীবনের আমন্ত্রণ। স্থধাসাগরতীরে অমৃত-তষ্কার 
জন্যই তো আপা। মৃত্যু কেন বিভীষিকা হবে? কবির জিজ্ঞাসা, “কেন রে 
এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়।, বলছেন--'অচেনাকে ভয় কি আমার ?' 
বলিষ্ঠ মাহপিক সিদ্ধান্ত কবির-_“মামি মারের সাগর পাড়ি দেবো, এই বিষন 
ঝড়ের বায়ে, আমার 'ভদ্ব ভাঙা এই নায়ে।” কবির বিনম্র ম্বীকৃতি আবার-__ 
“ছঃখের তিমিরে ঘ্দি জলে তব মঙ্গল-আলোক, তবে তাই হোক। মৃত্যু যদ্ধি 
কাছে আনে তোমার অমুতময় লোক, তবে তাই হোক ।, 

ষমুনাতীরের শ্যামনিকুপ্তে বাশরীর পাগল করা স্তথরের আকর্ষণে ঘর ছেড়ে 
বিপথে বেরিয়েছিল ষারা, তারা জানে বাহির পথের তত্ব, তার] জেনেছিল 
সঠিক পথের নিশানা । “মরণ রে তু মম শ্যাম সমান। “জীবনবল্লভ মরণ 
অধিক সো” এবং "মৃতু অমৃত করে দান?। দবীন্দ্রপংগীত মৃত্যা্জরীবাণী, মরণজয়ী 
স্থরের অমৃততৃষ্ণা। 

কবি বলছেন _'আমর1 ভাবি মৃত্যুই জীবনের শেষ। কিন্ত দেহটাই 
বর্তমানে সমাপ্ত; জীবনট। একটা চঞ্চল অপমাপ্তি তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে, 
তাহাকে বৃহ ভবিষ্যতের দিকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে। ( পঞ্চভৃত)। 
গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি বলছেন-_'কোথাও ছুঃধ কোথাও মৃত্যু কোথা 
বিচ্ছেদ নাই।” জীবনের শেষ কোথায়? “শেষ নাহি যে শেষ কথা কে 
বলবে? মৃত্যু এক পরিবর্তন-পরম্পরা। মৃত্যুতে শোকের ছুঃখের সম্পর্ক 
নেই। তুচ্ছ জীবনাসক্তি, ভোগেচ্ছা ইত্যাদ্দিই জীবনকে বারংবার অর্থহীন, 
মূল্যহীন ক'রে দেয়। ক্ষুদ্র সুখের জন্যই এত কৃচ্চৃতা, এত কান্না। অথচ 
“ছুংখ যে তোর নয়রে চিরস্তন, মরণ ঘে তোর নয়রে চিরস্তন। জাতকের মৃত্যুই 
হদি গ্রুব হয়, তবে মৃত্যুর বেন! ও কাঙ্গার প্রয়োজন কোথায়? সেই অনন্ত 
গ্রাণ-ধারার প্রবাহে জন্মৃত্যুর সানন্দলীলা সংঘটিত-__তাকে সহঙ্জে স্বীকার 
করার মানসিক প্রস্ততি চাই। কবি বলছেন--“মরণকে প্রাণ বরণ কঃরে 
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বাচে।” মৃত্যুই অধিক সত্য গাণের চেয়ে। মৃত্যুই জীবনের শষ্টা। মৃত্যুর 
মধ্যেই জীবন বারবার বেঁচে ওঠে, 
“আমি ভূলব না আর সহজেতে, সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে, 
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে ষে অন্তহীন প্রাণ ।, 

ভারতভূমিতে কালে কালে সাধু সন্ত ঝধি মনীষীদের দ্বারা কথিত কত 
মতবা? কত জন্ম-জল্মান্তরবার্দ। জগৎ্সংসারকে মায়া-প্রপঞ্চময় মণীক অসত্য 
বলেছেন তারা, অর্থ-এশ্বর-বৈভব, দেহ-রূপ-সৌন্দর্য, সম্মান-প্রতিষ্ঠ ইত্যার্দিকে 
মায়া ও মিথ্য। বলছেন তারা । তারা বলেছেন ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিণ্যা। কে 
তোমার কান্ত, কে তোমার পুত্র! অহং বলতে কেউ নেই, আমার বলতে 
কিছু নেই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভারতের অধ্যাত্মমাগণয় কষিকল্প ও ব্রহ্মবাদী 
হয়েও জীবন ও জগৎকে প্রধান সত্য বলে মানলেন। ধ্যানজ্ঞান-বোধ দিয়ে 
মানুষ ও মানুবের প্রেমকে পরম সত্য বলে স্বীকার করলেন। জন্ম-জীবন- 
এশ্বর্ষ-বশ-প্রতিষ্ঠ-স্বজন-আত্মীয়-দেশ ও দশ তার কাছে অধিক সত্য হলো । 
্রক্মবাদী, মায়াবাদীদের মতো বলতে পারলেন না, জগৎ সম্পূর্ণত: মিথ্যা | 
পরন্ত বললেন-_“এ-জগৎ মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধুলি।” সংসারের অনিবার্য 
শোকছুঃখ সন্তাপ লাঞ্চনা ঘেমন সত্য, তেমন সত্য তাদের অতিক্রম করার 
সত্য-সাধনা। ঈশ্বর আছেন বলেই তিনি নিশ্চিন্ত, সেই জীবনবন্ধু হদয়সথা 
প্রাণনাথের কাছে তার নিয়ত আবেদন চলে। তিনি 'সেই জনমে মরণে নিত্য- 
সংগী, নিশিদিন স্ুুথ শোকে, সেই চির আনন্দ বিমল চিরস্থধা”। তাঁকে তিনি 
জানেন-_-“পর1 শান্ত পরম প্রেম পর] মুক্তি পরমক্ষেম | তিনি তাকেই চান-_- 
“সেই অন্তরতম চিরন্থম্দর প্রতৃ, চিরসখা, ধর্ম-অর্থ-কাম-৬র৭ রাজ হদয়হরণ |” 

কবি জানেন, কর্ম ও সাধনার দ্বারা সেই পরম্কে খু'জতে হয়; সংসার- 
পলায়নী সন্যাস অপেশ সংশারীর তপস্তার গুরুত্ব সমধিক। এই জীবন- 
মৃতার সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষের জয়ঘাত্রা চলছে। কবি বলছেন__ 
“জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার পরিচয় চাই। 
যে মানুষ "ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আকড়ে রয়েছে, জীবনের 
প্রতি তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই ব'লে জীবনকে সে পায়নি। তাই সে জীবনের 
মধ্যে বাস করেও মৃত্যুতে প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে 
সতাকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায় যাকে সে ধরছে, সে মৃত্যুই নয়__ 
এসে জীবন।” (ফাল্ধনী) 
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বিরাট কবিজীবনের স্তরে স্তরে বারংবার লেগেছে কতই না আঘাত। 
রোগবস্ত্রণা, শোক, মৃত্যুজনিত মনোবেদনা, সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতির সংকট, নিন্দা- 
অসম্মান কিংব। বিরূপা নিয়ভির নিয়ত দুশ্চালনার শত শত সংশয় সমস্যা । 
অথচ প্রাজ্ঞ খষির মতোই তার বিনম্র সহনশীলত1__“ছুঃখ দিয়েছ দিয়েছ ক্ষতি 
নেই।” ন্ত্রণী-জর্জর হয়েও বলেন__-'আরে। আরে' প্রত আরো, এমনি ক'রে 
আমায় মারে পরম ভক্ত বৈষ্বের মতো! বলেন--“আরো৷ আঘাত সইবে 
আমার, সইবে আমারো । আরো কঠিন স্থুরে জীবন তারে ঝংকারে11, 
আবার অভিমানী শাক্তের মতো! বলেন_-'আমারেটতুমি করিবে ত্রাণ এ নহে: 
মোর প্রার্থনা, তরিতে পারি শকতি যেন রয়। বলেন-_ 
“ছুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্তনা, 
দুঃখে ঘেন করিতে পারি জয় ।” 
অথবা আত্মবিশ্বাসী কবি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন-__ 
তোমার কাছে শাস্তি চাবনা 
থাকৃনা আমার দু:খ ভাবন1। 
অশাস্তির এই দোলার 'পরে বোসো বোসো লীলা ভরে, 
দোলা দ্দিব এ মোর কামনা, 
নেবে নিবুক প্রদীপ বাতাসে, ঝড়ের কেতন উড্ডভ়ুক আকাশে, 
বুকের কাছে ক্ষণে ক্ষণে তোমার চরণ-পরশনে 
অন্ধকারে আমার সাধনা । (পৃ ২১৯) 
আবার প্রজ্ঞাপূর্ণ বিবেচনায় উদ্ব,ছ্' কবি বলেন-_ 
ছু:খ যদি না পাবে তো৷ দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে? 
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে দহন ক'রে মারতে হবে । 
মরতে মরতে মরণটারে শেষ ক'রে দে একেবারে, 
তারপরে সেই জীবন এসে আপন আসন আপনি লবে। 
(পৃ২০৪) 
অভিম্বানী ভক্তের এই ষে শরণ-প্রার্থনা, ভগবানকে আসতেই হয় হুঃখের৷ 
বেশে ঝড়ের রাতের অভিসারে। ভক্তকে বারংবার পরীক্ষা! ভগবানের । তবু 
দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে কবি বলেন_-'আধারে মুখ ঢাঁকিলে স্বামী, তোমারে তবু 
চিনিব আমি। মরণরূপে আসিলে প্রভূ, চরণ ধরি মরিব হে।” রবীন্দ্রসংগীতের 
ছত্রে ছত্রে এভাবে ছুঃখবোঁধের গভীর তাৎপর্য ছড়িয়ে আছে। খাঁটি রতন “দুঃখ 
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'আমার ঘরের জিনিস+ জননীকে গলায় মুক্তোর হার হিসেবে উপহার । 
“তোমার সোঁনাঁর থালায় সাঁজাব আজ ছুখের অশ্রুধার ।,--এই করুণ বিগ্রলম্ত 
স্থরে প্রতিধ্বনিত রবীন্দ্রসংগীত। কবির জীবন-প্রত্যয়ের ও উপলব্ধির সরল 
রেখায় এই গানগুলি চিহ্মিত; সেজন্যই গানগুলি দিয়ে কবিকে বোবা সহজ 
হবে। 
মহাজীবনের ধাত্রাপথে ক্ষুত্র সুখ-ছুঃখ, ক্ষুদ্র চাওয়া-পাওয়ার মূল্য নেই। 

স্বত্যু আছে বলেই জগতের গতি দুর্বার । কবি বলেছেন__“মৃত্যু এই অস্তিত্বের 
ভীষণ ভয়কে সর্বদা লঘু করিয়। রাখিয়াছে এবং জগতকে বিচরণ করিবার অসীম 
ক্ষেত্র দিয়াছে ।” ( পঞ্চতৃত )। রবীন্দ্রসংগীতে মৃত্যুতত্বের এই বিশ্লেষণ আছে 
সহজ সরল ভাষায় ও স্বরে এবং গভীরতর উপলব্ধিতে। কবির কাছে মৃত্যু 
নানারূপে নানাভাবে দেখা দিয়েছে পরমাত্মীয় বন্ধু প্রত সখা বিধাত। জীবন- 
দেবতা কিংবা মরণপ্রিয়া। মৃতকে কখনো কঠিন নিষুর বলেও সম্ভাষণ 
করেছেন-_কিস্ত কোথাও কোনে! অভিযোগ নেই । অথচ সেই বিনম্র আত্ম- 
নিবেদন--'হে মহাজীবন হে মহামরণ লইন্কু শরণ, লইন্থ শরণ।” মৃত্যুর প্রতি 
গনভীর প্রত্যাশায় ও ভালোবাসায় তিনি উদ্‌্বোধিত। সেজন্তই গভীরতর 
আত্মবিশ্বাসে প্রতিধ্বনিত হয় সেই মর্মস্পশশ বাণী__ 

আছে ছঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে, 

তবুও শাস্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে। 

'-*নাহি ক্ষয়, নাঠি শেষ, নাহি নাহি দহ লেশ, 

সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে। (পু ২৪৮) 

শান্ত স্থির অবিচল প্রজ্ঞাদৃষ্টি ষে বির, ধার মধ্যে লোকায়ত জীবনের প্রতি 

অনন্ত ভালোবাসা_তার মরণ-মনস্কতার বিশিষ্টতা সহজে ধর পড়েছে তার 
গানে । গীতোক্ত নিফাম নিরাসক্ত শ্থিতপ্রজ্ঞের মতো, বৈদাস্তিক সন্গ্যাসীর মতো, 
ওপনিষদিক ব্রহ্গবাদীর মতো মহাকবি রবীন্দ্রনাণের অসামান্য জীবন-সৃত্যু- 
বোধ, আবার জীবনবাদী লোকায়ত মাহ্ছষের মতো ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের 
জীবন-মৃত্যু প্রত্যয় একই আধারে সংঘট্র হয়েছে বলে এতে৷ তার বিশিষ্টতা ও 
বৈচিত্র্য । মৃত্যুর নিগৃঢ় তত্বচিন্ত1! বা দার্শনিক শ্রেয়োদর্শন তার গানগুলোতে 
আত্তর-সংষোগে কতখানি সরল স্থললিত ব্যাখ্যায় বিশদ হয়ে উঠেছে, আমর 
বুঝতে পারি। ভাব, ভাষা ও ম্থরের সন্গিপাতে সেই অবিনশ্বর বাণী জনচিত্ত 
বূগন করে, রসার্র করে। বিক্ষুব্ধ হতাশ হতবুদ্ধি অবিশ্বাসী পায় আশ্বাস ও 
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বিশ্বাস; ত্ব-জন বিরহী শোকার্ত পায় সাত্বনার প্রলেপ ; বিচজিত বিদ্দিউ 
সামাজিক মানুষ খুঁজে পায় সঠিক পথচলার নির্দেশ । 

শোক-মৃত্যু-আঘাত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্াক্ষ জীবনের শ্বরূপ উদঘাটিত করে 
স্থখের দ্বারা, প্রাপ্তির ছারা ঘা হবার নয়। মানুষ ও মন্যাত্বের প্ররুত মূল্য 
যাচাই হয় সংঘাত-সংকট-ছুঃখ-মুত্যুর ছারা, স্থখ এশ্বধয ভোগ দিয়ে তা হবার 
নয়। বিশাল রবীন্দ্রজীবনের যুলা সেভাবেই যাচাই করা, বিচার করা 
আবশ্কক। জীবনের সত্য যূল্যকে খুঁজে পেতে কর্বকে অনিবার অনস্ত দুঃখ 
দহনে জলতে হয়েছে । “ছুঃখের যজ্ঞ-অনল-জলনে” এবং “অশ্রু-উৎস-জল স্নানে” 
পরিশুদ্ধ পরিন্নাত এক জ্যোতির্যয় জীবন; মৃতুাঞ্জয় তিনি । তাই কবি বলতে 
পেরেছেন --“ষতো বড়ো হও তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ে! নও, আমি মৃত্যুর 
চেয়ে বড়ো এই শেষকথা ব*লে_যাঁবো আমি চলে ।” কবির কাছে মৃত্যুই তো 
চরম পুজা” । বলছেন--১রছুথ ময় চিরসম্পদ হবে, চরমপুজায় হবে সার্থক 
হবে।” মৃত্যুকে এক তাৎক্ষণিক ঘটনা কিংবা জীবনের এক লীলা হিদেবেই 
কবি বিবেচনা করেন। জীবনরখের সারথি সঠিক পথে চালনা করছেন জীবন- 
রথ। পরম নিশ্চিন্ত মান্গষ জীবন-মৃত্যুর সীম সহজে পারপার ক'রে যায়। 
“নাহি ক্ষয় নাঠি শেষ। সেই অমুত স্ধারস পানের জন্য নির্ভয় এক ষাত্র]। 
কবির কে জয়ষাত্রার মহাগীত-_'সমুথে শান্তি পারাবার, ভাষাও তরণী ছে 
কর্ণধার |” গাউছেন-__'মুক্তিদাত1, তোমার ক্ষমা তোমার দয়া হবে চির পাথেয় 
চিরষাত্রার |; 

“পঁচিশে বৈশাখ চলেছে জন্মদিনের ধারাকে বহন ক'রে মৃত্যুদদিনের দিকে |” 
অতঃপর এক মেখমক্দ্রিত বর্ষণ-ঝার। বাইশে শ্রাবণী পৃণিমা তিথির মধ্যদ্িনে এক 
বিশ্বাত্ম অতিমানসের মহাষাত্রা। সেই মহ্ামৃত্যুর প্রতীকী গ্যোতনায় এক 
মহাভাব, মান তত্ব, মহা-উত্তরণের বাতা জগৎবাসীর কাছে স্থির চিহ্নিত হয়ে 
আছে। যাঁর জীবন দিয়ে এত সত্যান্বেষণ, তার মৃত্যুও সেই একই সত্যের তত্ব 
উদ্ঘাটিত করে । বাইশে শ্রাবণ একটি মহামৃত্যুর নাম নয । বাইশে শ্রাবণ এক 
উত্তরণের এক জয়ষাত্রার নাম । বাইশে শ্রাবণ মৃত্যুতত্বের এক প্রতীকী নাম। 

বাস্তবিকই মহ্ছাকবির জীবন-তপন্তার মধ্যে, কর্মে-ধর্মে ষে ভাব যে সতা 
প্রত্যক্ষী ভূত ও ম্পষ্টীভৃত, তার সমস্ত রচনাবল1তেও সেই ভাব সেই সত্য স্থায়ী 
মহিমোজ্জল হ'য়ে আছে। রবীন্দ্রসংগীতের ছত্রে ছত্রে সেই ভাব ও সত্যের 
সরল সহজ ব্যাখ্যা ও শাশ্বত অভিব্যক্তি আছে। সেই মহাভাব আমাদের; 
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প্রত্যেকের প্রত্যহের জীবনেও সঞ্চারিত হয়ে যায়; শোকে দুঃখে সন্তাপে 
রোগ যন্ত্রণায় পারিবারিক-সামার্জিক সংকটে আমার্দের বিপন্ন বিষঞ্ন প্রাণ-মনকে 
শাস্তি স্থখ সাত্বনা ও প্রেরণা দান করে সেই অনিবার্ধ রবীন্দ্রসংগীত | আমাদের 
চিন্ত1-ভাবনার সীমায়, আমাদের স্থখ আনন্দ মুক্তিবোধের সঙ্গে এশ্বরিক 
আশবাদের মতে। বধিত হয় সেই অনিবার্য রবীন্দ্রপংগীত। অত:পর অহরহ 
সেই মৃতুঃপ্রয়ী গান আমাদের বুকে বাজতে থাকে-_ 

তোমার কাছে এ বর মাগি মরণ হ'তে ষেন জাগি গানের স্বরে । 

যেমনি নয়ন খেলি ঘেন মাতার স্তন ্থধা হেন 

নবীন জীবন দেয় গো পুরে 

গানের স্থরে ॥ 
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যার! কথা ছেড়ে বাজায় শুধু হুর, 

তার্দের বার সুরে মবাই মিলে নিকট হতে দুর 
বোঝে কি নাই বোঝে থাকে ন। তার খোজে, 
বেদন তাদের ঠেকে গিয়ে তোমার চরণ তলে । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
গীতিকাব্য ও কান্যগীতির মৌলিক সম্পর্ক £ নান। প্রসঙ্গ 


দ্যা ০০০৮৮ 


এক র 
কৰিত! ও সংগীতের স্বরূপ চিন্ত। : দেশ-বিদেশ ও ববীক্দ্রনাথ 


গীতিকাব্য ও কাব্যগীতি অর্থাৎ কবিতা ও গানের "সম্পর্কটি রবীন্দ্রকাব্য ও 
রৃবীন্দ্রপংগীত প্রসঙ্গেই অনিবার্ভাবে আলোচনা-যোগা হয়ে দাড়ায় এইজন্টে 
ঘষে, গান ও কবিতার অস্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভাব-ভাষার সাদৃশ্ঠ-বৈসাদৃষ্টের প্রশ্নটি 
ইতিপূর্বে এত গুরুতরভাবে দেখা যায় নি। বাংলাসাহিত্য ও কাবাম্বরূপ 
আলোচনায় বর্তমানে রবীন্দ্রপংগীতকে অন্যতম একটি প্রধান উপার্দান হিসেবে 
বিশেষ মূল্য দেবার প্রবণতা এসেছে। অথচ কেবলমাত্র কবিতাতেই 
রবীন্দ্রসংগীতকে সম্পূর্ণ ও সার্থক বলে স্বীকার করাই যথেষ্ট হবে না। কবিতার 
থেকেও অধিক মূল্য এবং সাধারণ কাব্য-সংগীত অপেক্ষা অধিক ভাবসমাহার ও 
রসম্ফতি যেখানে, তার ম্বর্ূপ বিচার করতে গেলে বিপুল আতস্তরিকতা ও 
প্রজ্ঞাপূর্ণ ধ্যানদৃ্টি থাকা আবসশ্তিক | 

প্রাসঙ্গিকভাবে কবিতা ও সংগীতের সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য ও যূলতত্ব এবং 
কাব্যনংগীতের ছুনিয়ার গতিপ্রকৃতি সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা৷ প্রয়োজন। 
প্রাচীনকালের চেতনা-সমৃদ্ধ মানবকূলের ভাব, রস ও শিল্পবোধের এবং প্রকাশের 
উপাদান হিসেবে কবিতা ও গানের সুচনা হয়েছিল। মাহ্ৃষের বুদ্ধি উপলব্ধি 
কুচি সংস্কার ইত্যাদির কুত্রে মানুষের সভ্যতা ও শিল্পকলার 'ধারাক্রমিক বিকাশ 
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ঘটেছে | গান ও কবিত] সর্বকালিক মাহষের ভাব-বিকাশের পথে সার্বজনীন 
উপাদান ও প্রক্রিয়। হিদেবে হ্বীকৃত। সবদেশে কঠভঙগি, অঙ্গসধ্চালন ইত্যাদি 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কথা, আবুত্তি, স্বর, গান, নাচ ইত্যাদির স্থষ্টি হয়। কেনন? 
সর্বদেশীয় সভা মান্থষদের সুকুমার বলাবৃত্তি, ঠতন্ত-প্ররূতি ও রসবোধে সাদৃশ্ঠ 
প্রণিধান কর] যায়। এই গ্রসঙ্গটি হিয়ে এবং গান ও কবিতার বিকাশ-পদ্ধতি, 
ও দেশভেদে রূপান্তর সম্পর্কে ছু একটি কথা উল্লেখ করবো । 

শরীর-ধর্মের অঙ্গে ভাবধর্মের সম্পর্কটি অনিবার্য । ভাব-প্রকাশের আদিমত ম. 
গ্রক্রিয়! কভঙ্দি থেকে স্থুর ও কথা উৎপন্ন । বহিষচন্দ্র উল্লেখ করেছেন_ 
“গীত মচস্তের একপ্রকার স্বভাবগাত। মংনর ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে 
পারে, কিন্ত কঠভজিতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। আ:ঃ-এই শব কঠভঙ্গির গুণে 
ছু:ংখবোধক হইতে পারে, বিরক্তিবাঁচক হইতে পারে এবং ব্যঙ্োক্তিও হুইতে 
পারে । এই ম্বরবৈচিত্র্যের পরিণাম সংগীত। স্বতরাং মনের বেগ প্রকাশের 
ভন্য আগ্রহাতিশষ্য-প্রযুক্ত মনা সংগীত প্রিয় এবং ততসাধনে শ্ভাবতঃ ঘত্বশীল। 
কিন্তু মথযত্ত বাকা ভিন্ন চিত্তভাব ব্য হয় না, অতএব সংগীতের সঙ্গে বাক্যের 
সংষোগ আবশ্যক । এই সংষোগোত্পন্ধ পদকে গীত বল! হয় 1৮১ 

হার্বাট স্পেন্সরের মতাম্থসরণে রণীন্্রনাথও সংগীতের উৎপত্তি সম্পর্কে 
বলছেন-_“ম্থথ ছুংখ প্রভৃতি উত্তেজনায় আমাদের কঠন্বরে ষে সকল পরিবর্থন, 
হয়, সংগীতে তাহার ই চূড়ান্ত হয় মাত্র । উত্তেজিত মনোবৃতির অবস্থায় আমাদের 
কধোপকথনে খর ভচ্চ হয়, স্বরে স্রের আভাস খাকে, সচরাচরের অপেক্ষা 
্বরের স্থর উচু অথবা নীচু হইয়া! থাকে, এবং স্বরে *রের উচু নীচু ক্রমাগত 
খেলিতে থাকে । গানের স্বরও উচ্চ, গানের সমস্তই স্থর।”২ উক্তিগুলে। 
থেকে বোঝা "গল, ভাবপ্রকাশের তাগির্দ যেখানে অনিবার্য ও গুরুতর, ভাব- 
প্রকাশের প্রাক্রয়াগুলোরও তেমনি প্রগতি ও বিকাশ পর্যায়ক্রমে এবং গুরুতর- 
ভাবেই খটেছে। এই ভাব-প্রকাশের প্রধান ছুংট। উপাদান নিঃপন্দেহে আবৃত্তি 
ও সংগীত। ভারতের প্রধীপ্তচেতন ঝাঁষধুগ থেকে সামগান, বেদবেদাস্ত, 
উপনিষদ্‌, কাব্য, চিত্র-ভ'স্র্য ইত্যাদির ইতিহাস অশ্নধাবন-সাপেক্ষে এই ধারণায় 
আসতে পার] বায়। “ঘখন পৃথিবীর অপরাপর জা।ত অজ্ঞানের গ'ঢতম 
অন্ধকারে নিমগ্রা ছল, তন ভারতের কাননস্থলী খষিগণের বেদগানে মুখরিত 
হইত, তখন হইতেই আর্ধজাতি সংগীতের মর্ধজ্ঞ, সংগীতের মধুরম্বরে গান 
করিতেন । অধিকাংশ ঝকৃ-উ স্বরসমন্বয়ে গেয়, সাম ত" অম্পুর্ই সংগীত। 
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তৈত্তিরীয় শ্রতিতে সামগানের কথ! উল্লিখিত হইয়াছে। স্তরাং বেদ যত, 
প্রাচীন, সংগীতও তত প্রাচীন ।”৩ একথা ত্বীকার কর! যায়, প্রাচীন ভারতের 
ও পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি সভাজাতির আত্মিক সাধনার বিকাশ চরমে 
পৌছেছিল একসময় । ভারত, গ্রীস, রোম ইত্যাদির এই চরম বিকাশের 
ইতিহাসকে তাদের কাব্য, সাহিতা ও সংগীতের মধ্য থেকে খুঁজে নেওয়1 ষায়। 

সংগীতের স্বদৃঢ বনিয়াদ ঘষে জাতির, সেজাতির আত্মবিকাশ চূড়াস্ত। 
সে জাতির এভিহা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি দৃটীভূত। ভারতে ও গ্রীসে প্রায় 
সমকালে সাহিতা ও সংগীতের বিকাশ ঘটেছিল সমস্ত্রে। রবীন্দ্রনাথ কবিতা 
ও গানকে 'বমজ ভ্রাতা, এক মায়ের সন্তান” বলেছেন ।৪ বন্ধিমচন্্র স্বরচাতুর্য ও 
শবচাতুর্ষের মাধ্যমে গান ও কবিতার স্ষ্টি হয়েছে উল্লেখ করেছেন। ভারতে 
সামবেদের যুগ থেকে কবিতার পাশে পাশে সামিক-ম্বরবিন্তাসের বিকাশ ঘটে । 
আ'চিক, গাঁথিক ও সাঁমিক যুগ পর্যস্ত স্থুরের তিনটি স্বর গড়ে ওঠে । তখন, 
থেকেই কবিতা ও সংগীত একভ্রবাহী | স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী উল্লেখ করেছেন-__ 
“একেবারে গোড়ার দিকে সাম্রগানে প্রয়োগ করা হতে। তিন বা চারটি মাত্র 
স্বর (সামিক বা শ্বরাস্তর ), তখনও লামগান ছিল সংগীতমূলকই, কেবল 
আনৃত্তিমুলক নয়।..স্থর ও শ্বরসজ্জাকে প্রেরণ জোগাত বাক্য তথা অর্থসম্প্ক্ত 
কথা ব1 সাহিত্য । স্থতরাং বাক্য ও স্থরের মিলন শুধু আধুনিক যুগেই নয়, 
বৈদ্দিক যুগপ্রবাহেও বর্তমান ছিল।”৫ রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রাচীন 
সাহিত্যগুলো স্থরসহ আবৃত্তিতে পাঠ করা হতো । প্রাচীনকালে পাশ্চাত্যের 
ক্থমভা দেশগুলিতেও ছিল এই পদ্ধতি । বলা হয়েছে, অদ্ধ মহাকবি হোমার 
স্থকঠ গায়ক ছিলেন, তিনি ইলিয়ড্‌ মহাকাব্যকে স্থরে আবৃত্তিতে প্রচার 
করতেন। গ্রীসদ্দেশে একসময় সংগীতশিক্ষ1 একাস্তই বাধ্যতামূলক ছিল। সে 
জ্রাতির আত্মোদ্ঘাটনে গান ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। রবীন্দ্রনাথ বলেন--“গ্রীস 
যে আজও অমর হয়ে আছে সে তার ধনে ধান্তে রাস্্ীয় গ্রতাপে নয়, আত্মার 
আনন্দরূপ ঘ। কিছু সে স্যান্ট করেছে, তাতেই মে চিরদিন বেঁচে আছে। প্রত্যেক 
জাতির উপরে ভার আছে, সে মর্লোকে আপন অমরলোকের সৃষ্টি করবে। 
গ্রীন সেই নিজের অমরাবতীতে আজও বাস করছে । সংগীত মানবের সেই 
আনন্দরূপ। সেমানবের নিজের অভাবমোচনের অতীত বলেই সর্বমানবের 
এবং সর্ককালের ৷ রাজ্যসাম্রাজ্যের এখ্বর্য ধ্ব'স হু*য়ে যায়, কিন্তু এই আনন্দরূপ 
চিরস্তন ।”,৬ 


৩১৫ 


সংগীত সকলকালের সকল মানুষের আনন্দরূপ ও আত্মবোধের উপাদান; 
সেজন্যই কালাতিশায়ী সংগীতচিস্তন নিয়ে সভ্যতার একটি মুখ্য-অংশের বিকাশ 
্বটেছিল। পূর্বযুগের কবি ও গায়ক একই ব্যক্তি হতেন, একাধারে বাব্যকার, 
সরকার ও গায়ক, এক কথায়_-“বাগ গেয়কারক* । পরবর্তী যুগেও অনেক 
গাতজ্ঞ বিশ্বশ্রত কবি জন্মেছেন। মহাকবি দান্তে গীতজ্ঞ ছিলেন; তিনি 
কবিতা ও গানের সুক্ষ বৈশিষ্ট্য ও উভয়ের সম্পর্ক বিষয়ে ষে মতবাদ নির্ণয় ও 
প্রচার করেছিলেন _তার নাম 062 ৬৪189 81000510+| কথিত আছে, 
মহাকবি মিল্টনও সংগীতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কুঁপার, বেন, রোমারোলা, 
গোটে প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত কবিগণও সংগীত সম্পর্কে এবং কবিতা সম্পর্কেও 
গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ ও চিন্তা রেখে গেছেন। যুগ-প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বাংল! 
সাহিত্যধারাতে কবিত। ও গান ষেভাবে পৃথক হয়ে পড়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন 
উন্নত সাহিত্যের ইদ্ছিহাসেও তেমনটি দেখা ষায়। তবে বর্তমানে কবিতা ও গান 
উভয় স্যট্টির পার্থক্য ও প্রভেদের ভেতরেও পরোক্ষভাবে কিছু এক্য ও নৈকট্য 
সংরাঁক্ষত আছে। একদ্দিকে কবিগণ অন্দদিকে গায়কগণ-_আপাতত মনে হয় 
দুপক্ষের দূরত্ব অনেক। কিন্ত এদের মৌল-প্রবণতা, স্বভাব ও সংস্কার যথেষ্ট 
পৃথক্‌ হতে পারেনি কালের প্রগতিতেও | কবিত] ও গান এই ছুটে! উপাদানের 
মৌল বৈশিষ্ট্য একেবারে পৃথক হয়ে গেছে. এমন কথা বলা যাবে না। কেননা 
সাম্প্রতিক কৰিতার দুনিয়ায় পুনরায় সংগীতকে কবিতার আত্মার সম্পর্কে 
প্রতিঠিত করার উদ্ছোগ স্থরু হয়েছে । 

পাশ্চাত্যের সংগীত ক্ষেত্রে সিবাস্িয়ান বাকৃ, হেগ্ডেল, মোৎসাট প্রমুখ 
গীতশিল্লিগণ ধ্বনিময় শব্ববিন্তাসে গতানুগতিক সংগীতচিস্তা করলেও বিটোভেন 
গানের বিষয়, ভাব, সর প্রয্জোগে প্রচুর অভিনবত্ব আনলেন-_-“৬/101 
032০0170561) 50176 ৮783 90900101% €%81060 00 ৪. 0190০ 800,016 013৩ 
101511650 012101095 ০0£ 60127095101017.7781610 17 10200 101) 006 
1020090 95211010150)955 175 00০ £520590 00715101810 0: 00০ 75০ ৪70 
8550018.050 05 1)1]0 0601 0106 10956 70816 ৮৮11) 15110810005 ০৫৪. 
17181) ০106৮ শিল্পের তন্ময় গুরু বিটোভেন অসামান্য দক্ষতায় ও প্রতিভাক্ 
গান ও কবিতাকে সমন্িণ ক'রে তার সিম্ফনিগুলো রচনা করতেন । 
গতানুগতিক সংগীতকলাকে তিনি অক্ষয় শিল্পকলায় রূপায়ণ করলেন ; বিশেষতঃ 
'বিটোভেন হ্বরে-গেয় কথাবস্তকে কবিতার ভাবরূপের পর্যায়ে তুললেন। অন্যান্স 
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সমগোত্রীয় শিল্পীদের মধ্যে আরও অনেকে ছিলেন-_-স্টেগ্ডেল বেনেট, স্টানফোর্ড, 
স্থ্যবার্ট, ব্রাহম্দ, চোপিন প্রভৃতি, ধারা সংগীতকে স্থকুমার ললিতকলার 
সমগোত্রীয় করলেন। রিচার্ড ওয়াগনার, রবাট স্থামান প্রমুখ গ্রতিভাসম্পঙ্গ 
গীতশিল্পীর1 জার্মাণী সাহিত্যের রোমান্টিক আন্দোলনের গুরুতর অংশীদার 
ছিলেন। হ্ামান সম্পর্কে ব্রিটানিকায় বল হয়েছে__ 

“03001 05 €6100062181002106 900 05 01001021072 15 10210019650 801) 
৪০-০51160 10108910010 1700৮206106 11) ড/10101) 70০01) 700951015 8100 
[00510 109৬০ (50060 10012 200 1770175 6০0 106007062 1806 ৪ 
[061501)8] রাত 01080 2, 01016150) 0£ 1166.৮৯ 

ওয়াগনার সমকালীন ও পরব কবি শিক্পী গায়কর্দের যথেষ্ট প্রভাবিত 
করেছিলেন । বিশেষক'রে, কবি যালার্মে ওয়াগনারের সবরের দ্বার অস্রপ্রাণিত 
হয়ে কবিতায় আনলেন সংগীতধর্ম, অনেকট। ভেরলেনের 4১০ 0০9601006 
আদর্শের মতো । কবিতা ও সংগীতে এর! আবেগবাদকে এত বেশী প্রশ্রয় 
দিলেন ষে, সমকালীন জার্মান সমালোচক এভোয়ার্ড হ্ান্স্লিক তার 176 
73680061601] 17 ১051০ বইতে এদের তীব্র সমালোচনা করলেন। ষাইহোক- 
কবিতা, সংগীত, চিত্র প্রভৃতি শিল্পকলার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়াস 
সকলকালে সকল দেশে কম বেশী হয়েছে । ফরাসী শিল্প-সাহিত্যেও তাই 
দেখা যায়। বিখ্যাত স্থরকার রুদ দেবুশ্তি তার বিখ্যাত গীত রচনা করতেন 
কবি রসেটির বিখ্যাত কবিত। ও বতিচেলির স্থন্দর ছবিগুলো সামনে রেখে। 
দক্ষিণ ফ্রান্সের ভ্রবাদ্যুর কবিগোষ্ঠীর মৌল প্রেরণা ছিল লোকায়ত সংগীত। 
এই কবিগোঠী আমাদের দেশের শাক্ত গীতিকার কিংবা বাউল গায়ক দলের 
মতে গান ও কবিতাকে এক ক'রে নিয়েছিলেন। বর্তমানের বিখ্যাত কবি 
জাক প্রেভর ফ্রান্সের বিখ্যাততম গানের লেখক । ভাব ও বোধের প্রকাশ 
হিসেবে কবিতা, সংগীত ও চিত্র নিয়ে পাশ্চাত্যের প্রবণত। ও বিশিষ্ট মতবাদ- 
গুলে? সৃস্পষ্টই দিগদর্শন হিসেবে চিহ্নিত। ভারতবর্ষের অন্তান্ত সাহিতো 
এরকম লক্ষণ বা েবলক্ষণ্য এত বিচিত্র সমস্তার মধ্য দিয়ে কখনে। আসেনি । 
বাংলার প্রাচীন পর্দসাহিত্যও এরকম জটিল বিমিশ্র ভাবের সংঘাতে ও 
ভাবোপাদানে গড়া ছিল না1। ভারতীয়দের সরল জীবনচর্চ৷ ও ধ্যান-ধারণার 
সহজ স্বচ্ছ রূপ তার্দের সহজ সাহিত্য ও শিল্পকলায় প্রকটিত হয়েছে। কেবল 
রবীন্দ্রনাথই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ভারতে প্রাচ্য-প্রতীচ্য ভাব-উৎসের সম্মিলিত 
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কৃলপ্লাবী শ্োতকে তীব্রবেগে বয়ে নিয়ে এলেন। বিশাত্মভাবের গঙ্গা-বমুনা 
সঙ্গমে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি-লীলার নাম রবীন্ত্র-প্রতিভা। 

বতমান যুগ কাব্যপংগীতের বুগ। ভারতীয় মার্গসংগীতের একটি প্রধান 
শাখা গ্রুপদ্দ বা ধ্রবপদ হিল মুখ্যত কাব্যদংগীত। অন্তান্ত সংগীতের বাণী- 
দারিদ্র সর্বধাই প্রকট ছিল। পৃথিবীর অন্তদেশে গানের জন্য বিশেষ প্রষত্তে 
কাঁবতা। লেখার প্রয়াস হয়েছে, ভারতে তা হয়নি । কেন না, ভারতীয়গণ গান 
ও কাবতার যূলীতৃত তত্বগুলে। সঠিক রপ্ত ক'রে উভয়ের মধ্যে সামগ্স্ত প্রাত্ঠার 
কথা ভাবতে পারে নি। কবিতার গীতধর্ম নয়ে পাশ্চাত্যে রোমান্টিক 
ঝাখ্যান্দোলন (লিগ্িক্যাল মুভমেন্ট ) হয়ে গেল) অথচ ভারতবর্ষ কিংবা 
বাংলাদেশ তখনও মানবিক সমস্া-শৃন্য গতানুগতিক দেবমাহা আয কীর্তন কিংবা 
স্থল রণাত্মক গাথাকাব্য নিলে কয়েক শতাব্দী আচ্ছন্নের মতে] কাটিয়ে দ্িল। 
বাস্তবিকই ভারতের নিশ্চল পঙ্গু শাস্ত্র-সংস্কারের প্রভাবে সাহিত্যকেও হ'তে 
হয়েছে প্রগতিহীন ও বৈশিষ্ট্যহীন। কেবল রবীন্দ্রনাথ এসে এই সমজ-মানসের 
বন্ধ অচলায়তন ভেঙে সেখানে প্রমুক্ত ভাবের আলো-হাওয়া এনে দিলেন 
নানাভাবে । এবং তাঁরই চিন্তার শক্তিতে আজ বাংলার সাহিত্য, কবিতা ও 
কাব্যসংগীত পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতম গৌরব কেড়ে নিয়েছে । মনীষী দিলীপকুমার 
রায় বলেছেন__“আজ অকুতোভয়ে বল। চলে ষে, গান সম্পর্কে বাংলাসাহিত্যের 
সমান সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে কোথাও নেই, যদিও বিশুদ্ধ কাব্যসাহিতে] 
এখনো ইংরাজি শাহিতা আমাদের চেষে ঠিক ভাবগরিষ্ না হলেও রসগরিষ্ঠ 
ও ওজন্বী একথ! অস্বীকার কর। যায় ন1।”১০ 

আর একট কথ! ম্বীকার করতেই হবে, বাংলা-কাব্যসংগীতের প্রভাবে 
বর্তমানে ভারতের অন্যান্য প্রার্দেশিক ভাষায় কবিতা ও সংগীত সমমুল্যে 
লিখিত হচ্ছে । এমনকি হিন্ুস্থানী গানও স্থরের একান্ত আধিপত্য বরদাত্ত না 
ক'রে গানের ভাষার অবয়বে কবিতাকে ম্বীকার ক'রে নিচ্ছে। ভারতীক্ব 
প্রার্দিশিক কলা-চর্চার এই আধুনিক প্রবণতা একরকম প্রাকৃতিক কারণেও 
আসতে বাধ্য ছিল, কেন না ভাবপ্রগতির যুগে ভাব প্রকাশের সহজ পথগুলোকে 
'অন্যায়ভাবে আর আটকানে। গেল না। অনেকদিন আগে কষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় 
তার 'গীতশৃত্রসার” বইতে মন্তব্য করেছিলেন ষে, বাংলাসংগীত-জগতে অবিলম্বে 
কাব্যসংগীত ও নাট্যসংগীতের যুগ আপবে। সনাতন-পন্থী ও গোড়া 
'ওন্তাদদের আমলে এ ধরণের ভবিস্যৎবাণী করার সাহস ও দূরদৃষ্টি তার ছিল। 
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উর ভবিষ্যৎবাণী বোধকরি ভারতের সব প্রদেশের পক্ষেই প্রযোজ্য | বর্তমানে 
বাংলা ও অন্যান্ত ভারতীয় ভাষায় এই যুগলক্ষণ প্রকট হ'তে চলেছে। 
অকৃস্ফোর্ডের গবেষক ঝ্াঙ্জোয়েজ সাহেব বলেছিলেন- উত্তর ভারতে বাংল1- 
ভাষ। ও দক্ষিণ ভারতের তেলেগুর মতে মধুর কোমল সাংগীতিক ভাষ! 
ভারতে আর নেই ।১১ অথচ বাংলাদেশের আত্মবিস্বত গায়কর] বাংলা ভাষার 
এক্তি ও খুরুত্বঃসম্পর্কে যথেষ্ট অমনোষোগী ছিলেন। পরস্ত এইসব বাঙালীরা 
বাংলাভাষার প্রতি হিন্দী-ওক্তাদর্দের উন্নািকতাকে নীরবে বরদাস্ত করেছেন । 
কষ্ণধনবাবু-ই প্রথম বাঙালী, ধিনি বাংল। কাণ্যসংগীত ও নাট্যসংগীতের 
ভবিষ্যৎ ও গুরুত্ব লক্ষ্য করতে পেরেছিলেন। বাংল! কাব্যসংগীতে এখন 
জোয়ার লেগেছে, বাঙালী আজ গানের রাজা । শুধু তাই নয়, ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশে কাব্যসংগীতের প্লাবন এসে গেছে। ভারতের প্রার্দেশিক 
ভাষাগুলোয় কাব্যসংগীঁতের 'বকাশ সম্পকে শ্রীদিলীপকুমার রায় ষে তথ্য 
উল্লেখ করেছেন, এখানে তা বিবৃত কর] যেতে পারে-_ 

“শুধু হিন্দুস্থানী সংগীতের খাসতালুকেই ষে গান প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তা নয়, 
নানান প্রাদেশিক সংগীতেও এ স্বতঃস্ফৃর্ত হয়ে উঠতে চেয়েছে। মহারাষ্ট্রে 
বালগন্ধর্ব প্রমুখ নট-গাফ্কর1 ষে এই নাট্যসংগীতের পথে চলেছেন সেকথা সবাই 
জানেন ।:*.উদ্ৃতে হায়ব্রা'াদে অমজদ প্রমুখ কবিরা গজলে নব নব ছন্দোবন্ধে 
নানাভাবেই এই কাব্যসংগীতের গ্বাদ গ্রহণ করতে চাইছেন। আধুনিক 
হিন্দীকাব্যে শ্রীমতী রাহান। তায়েবজী ও 'শ্রীধুক্ত হারীব্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 
গানই সর্বশ্রেষ্ঠ, এ'রাও উত্তরোত্তর গানে কাধ্যের ললিত আবেশই আনতে 
চাইছেন। শ্রীমতী রাহানা আমাকে একটি পত্রে সম্প্রতি লিখেছেন ষে, 
আশৈশব রাগসংগীতে দীক্ষিতা হয়েও হাল আমলে তিনি কথা-নিরপেক্ষ 
রাগবিস্তারে আর তেমন রস পাচ্ছেন না-আত্মবিকাশের এক বিচিত্র নবস্বাদ 
পাচ্ছেন এই ভজনাত্মক কাব্যসংগীত রচনায় ।''.এক কথায় স্বর-স্বর্ন্থ 
রাগমংগীত কাব্যনংগীতের দিকে এই যে মোড় নিয়েছে, এ-কে আধুনিক 
সংগীতের ঘুগধর্ম বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না।”৯২ 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও ভারতের বিভিন্ন প্রর্দেশে কবিতা৷ ও সংগীতকে 
নিয়ে এই যে আধুনিক ষুগধর্ম--একে আমর! জাতীয়-আত্মপ্রকাশ বলতে চাই। 
এবং আত্মবিকাশের ও প্রকাশের উপায় হিসাবে কবিতা ও সংগীতকে নিশ্চিত- 
-ূপে সমধন্মী হতে বাধ্য করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন_-গ্বীতের যে উদ্দেশ্য; ঘে 
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কাব্যের সেই উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছাসের পরিস্ফৃটতামাত্র, 
ঘাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।”১৩ গান ও কবিতার ভাবোচ্ছাসের 
ও রসম্ফৃতির সমান ধর্মের কথা মনে রেখে রবীন্দ্রনাথ গীতিবিতার নামাম্ুসরণে' 
গানকে কাব্যগীতি নাম করেছিলেন । গাথা, ইলেজি ও কবিতার স্থললিত 
বাণীতে বিজ্ঞাপিত হবে ম্বতঃম্কৃর্ত ভাবোচ্ছাস ও আবেগের রূপ। কিন্ত তাতে 
সংগীত-ধর্ম থাক! চাই ।১৪ রবীন্দ্রনাথ কবিতার অগ্তঃপাতী ফলশ্রুতিকে 
বলেছিলেন 'গীতরস” ; কার্লাইল যাকে বলেছেন গীতিচিস্তন” ( ?05108] 
ট০981)0)1১৫ ইংরেজী লিরিক কবিতার (মীলধর্ম সংগীতকে নিয়ে নির্ণীত 
হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_-“সংগীত-রসপ্রধান কাব্যকে ইংরেজীতে 
বলে লিরিক, অর্থাৎ তাকে গান গাবার যোগ্য ব'লে স্বীকার করে। একদা 
এই জাতীয় কবিতা স্থরেই সম্পূর্ণতা লাভ করতো!। কবিতার এই সম্মিলিত 
সম্পূর্ণ রূপ সেদিন গান বলেই গণা হতে।, বৈদ্িককালে ফেমন সামগান 1৮১৬ 
কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কবিত] ও গানের অস্তলশন সামপ্তস্ত কোনদিনই অস্পষ্ট 
ছিল না। অথচ ভারতে একসময় কঠসংগীতকে ষন্ত্রবাদ্দনের মতো গণ্য করা 
হয়েছে, এর বেশী নয়। কৃষ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় ষাকে রপিকত' ক'রে বলেছেন 
“কঠবাদন”। এবং দ্দিলীপকুমার রায় ভাবভাষ। বজিত গায়কীকে কটাক্ষ 
করেই বলেছেন-_-“এ-যুগল-মিলনের ( কথ! ও সুর ) মহিমা ধার কাছে নিরর্থক, 
গান তার জন্যে নয়। তিনি যেন আমরণ কণবাদদন, নয় যন্ত্রসংগীতের 
খাসতালুকেই খুষমেজাজ বাহাল তবিয়তে কায়েম হয়ে পুঞ্পৌত্রাদি-সে 
জমিদারি ভোগ দখল করতে থাকেন। গান-দরদী হতে হলে বাঁণাপানির শুধু 
বীণাকেই নয়, বাকৃকেও শিখতে হবে আদর করতে । নান্তঃ পন্থাঃ।৮১৯৭ 
রবীন্দ্রনাথ বাণী ও বীণার ফৌগপছ্যে বাংলাকাব্যসংগীতের ছার] বিশ্বজয়ী 
গৌরব অর্জন করলেন। রবীন্দ্রসংগীতের কবিতা ষে অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ কাব্য- 
সম্পদে পরিপূর্ণ, তা আমরা নানাভাবে বাকৃশিল্প বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছি । 
সংগীতে বাকৃ-শিল্পের এমন নিবিড় তন্নিষ্ঠ আরোপ ইতিপূর্বে গানে কেউ করতে 
পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও গানের মৌল পার্থক্য ও সম্পর্কস্ত্র সম্পর্কে 
তীক্ষভাবে অবহিত ছিলেন। দুটো! বিষয়ের মৌল স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে 
তিনি চূড়ান্ত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি ছুটোকে এমন গঙ্গাষমূনায় . 
মিলিয়েছেন। পৃথিবীর কাব্য ও সংগীতের ইতিহাসে এমন সিদ্ধি অপ্রতুল। 
“সবর্দেশেই ভালো-গান ভালো-স্থরে গ্রথিত হয়ে দ্াম্পত্যমিলনে তবে বরণীক্», 
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হয়ে ওঠে। ব্রাহম্স্‌, শুবাট? শুমান, বিটোভেন, সোপ্যা, চাইকভঙ্কি, স্কালাতি, 
হেন্দেল প্রভৃতি সুরকারদের নানা গান আজও ওদেশে ঘরে ঘরে গীত 
হয়। তাদের শবহুষম। কাব্যসৌন্দর্য নেই একথা বলি না__কিন্ত এদের মধ্যেও 
অনেক বিশ্ববিশ্রীত গানই নিছক কাব্য হিসেবে ষে প্রথম শ্রেণীর কাব্য নয়, 
সেকথা সবাই জানেন। একথা সত্য ষে গানের পরমতম বিকাশে তাকে হতেই 
হবে- কাব্যেও প্রথম শ্রেণীর, স্থরেও।”১৮ আমরা নিশ্চিন্ত ষে, রবীন্দ্রনাথ 
বাকৃপ্রকরণ ও স্থর-বিস্থাসের শ্রেষ্ঠতম উপাদান সংযুক্ত ক'রে দিয়ে অসামান্য 
কাব্যসংগীত রচনা করেছেন এবং বাঙালীর রসচেত্নাকে সম্মানের সঙ্গে 
বিশ্বচৈতন্যলোকে পৌছে দিয়েছেন । 
বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রনাথ 

অতঃপর বাংলাকাব্য ও সংগীত, এবং রবীন্দ্র-ব্যক্কিত্ব ও কবিস্বরূপ সম্পর্কে 
ক্ষেপে দু'একটি কথা বলি। খাঁটি বাংলা কাব্যসংগীতের ইতিহাস প্রকৃত- 
পক্ষে রবীন্দ্রনাথের দ্বার স্ষ্টি হ'লেও চর্যাপদ, বৈষ্ণব-পদ্দাবলী, শাক্ত-পদাবলী 
প্রভৃতি গীতিকবিতা ও সংগীতের বিপুল উপার্দান বাংলাদেশে দীর্ঘকাল 
ধরে প্রচলিত ছিল । একসময় তাদের গ্রভাব বাংলাদেশে কম ছিল না। 
বিশেষক'রে বৈষবপন্দাবলীর কাব্যগুণ ও সুরের গায়কী উন্নত ছিল। দীর্ঘকাল 
ধ'রে পদ্দাবলীসাহিত্যের অমুতব্্ণ প্রভাব বাঙালী-চিত্তকে রসার্জ করেছে, 
আনন্দ দিয়েছে । তাছাড়] বাংলা-কীর্তন, বাউল প্রভৃতি দেশী সংগীত-ও 
কাব্যযূল্যে উন্নতমানের ছিল। সেযুগে গান ও কবিতাকে আজকের দিনের 
মতে] এত গুরুত্রভাবে পৃথক বৈশিষ্ট্যে ভাবা হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর 
রেনাস"া-সম্ভৃত বস্তময় চেতনার ছার! বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের ভাবগতি 
আচ্ছন্ন হয়। নব্যুগ-চিস্তার দ্রুত প্রতিফলনে আধুনিক সাহিত্যের নিমিতি 
ঘটতে থাকে । কাজেই সাহিত্য থেকে কিছু কালের জন্য সাংগীতিক-চেতন। 
 প্রথক পথ নেয়। অর্থাৎ গীতিকার, গায়ক ও কবি পৃথক ব্যক্তি হিসেবে 
মনোভাব খুঁজে নিয়েছিল। কিন্তু গ্ররুতপক্ষে কবিতা ও সংগীত সম্পূর্ণত: পৃথক 
অন্তিত্ব নিয়ে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করেনি । এই ভাবান্দোলনের ভেতরেও 
কবিসংগীত এবং পাঁচালী, টগ্পা ও গ্রাম্যগীতি ইত্যাদির বিকাশ ঘটে। 
আবার ফিরে আসে কাব্যসংগীত। আধুনিক বাংলা-কাব্যসংগীতের প্রথম রূপ 
তিসেবে অনেকে রামনিধি গুপ্তের টপ্লাগানকে হ্বীকার করতে চান। ডক্টর 
অরুণকুমার বন্থ বলেন-_-“ব্ছ্ঠাহন্দ্র বা কবিগানকে গ্রহণ না ক'রে, হিন্দী 
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খেয়াল টগ্লা ভেঙে নিধুবাবু লিখলেন প্রেষের গান, নবধুগের প্রথম স্বাধীন 
হৃদয়ামুভূতির কাব্যসংগীত। তার প্রায় সব গানই এরকম কাব্যসংগীত ও 
প্রেমগীতি, রাধাকৃষেের বা বিদ্যানুন্দরের বেনামিতে লেখা! নয় ।”৯৯ 

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্ধ-ও এ মত পোষণ করেন ষে, বিভিন্ন পশ্চিম] হিন্দী 
ও স্থরের বৈশিষ্ট্য আত্মসাৎ ক'রে নিধুবাবু বাংলাভাষায় নৃতন ধরনের ছোট 
কবিতা রচনা ক'রে নতুন গায়কী প্রবর্তন করলেন। এই গানের মাধ্যমে 
বাংলাদেশে হিন্দস্থানী গার়কীর একাস্ত সবরের দাপট কমতে কমতে সর ও 
কথার রফ। হয়ে ষায়। পরবর্তী কাব্যসংগীতকারদেঁর ওপর নিথুবাবুর প্রভাব 
সেজন্য স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে । অরুণ বন্ধ বলেন-_-টগ্লাই প্রথম নাগরিক 
জীবনের কাব্য-সংগীত। একালের রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ পর্বস্ত বাংলাকাব্য- 
সংগীতকারদের নিধুবাঁবু প্রভাবিত করেছিলেন। ইংরেজী শিক্ষিত কালী 
প্রসাদ ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুস্দূন ও ঈশ্বরগুপ্তের চেয়ে নিধুবাবুর দ্বারা বেশী 
প্রভাবিত হয়েছিলেন ।”২০ আমর] মনে করি, আধুনিক বাংলা-কাব্যসংগীত 
এখন কবিত। ও সংগীতের মধ্যে ষে একান্ত সশ্মিলনের প্রয়াস করছে, তা অবস্তঠ 
নিধুবাবুর প্রভাব থেকে নয়; সে প্রভাব রবীন্দ্রনাথেরই । কবি রজনীকাস্ত, 
দ্বিজেন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, দিলীপকুমার প্রমুখ কাব্যসংগীত লিখে স্থর 
দিলেন রবীন্দ্রনাথের মত। আবার পাশ্চাত্যের মতে। এখানেও কবিদের ভালো 
ভালে। কবিতায় সবরারোপ করার চেষ্টা চললো । স্থকান্ত ভট্টাচার্য, প্রেমেন্দ 
মিত্র, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখের ভালে। কবিতায় এবং অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায় 
প্রমুখ ভালো গীতকারদের গানে সুর দিতে বসলেন গুণী স্বরকার হিমাংশু দত্ত, 
শচীন বর্ধন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীগণ। সাগর পারের কল্লোল এসে 
সনাতনীরক্তে কিছু আলোড়ন-_কিছু প্রেরণ! সঞ্চার করেছে । এটা স্বাভাবিক 
এবং স্লক্ষণ | বাংলা কাব্যসংগীতের সংগে বাগ্য-সংগীতেরও যথেষ্ট সমৃদ্ধি 
ঘটতে থাকলো । সেজন্যও আলাউদ্দিন, রবিশংকর কিংবা তিমিরবরণের 
বাগ্ঠযন্ত্রে আশ্চর্য সুরের ঢেউ উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে । 

কবিতা, কাব্যসংগীত, স্থুর, ষস্ত্রংগীত ইত্যার্দি বিচ্ছিন্ন উপাদান ও উপায়- 
গুলে। বর্তমানে যেভাবে সমন্বয়ের দ্বার। গঠিত হয়েছে, তার কার্ধকারণ অনেকটা 
যুগধর্ষ-সম্মত হ'লেও কবি-গীতকার স্থরকার রবীন্দ্রনাথের অনিবার্য প্রভাবে তা 
বহুলাংশে সম্ভব হয়েছে-_-একথা অস্বীকার করা যাবে না। এ সম্পর্কে কবি- 
গুরুর সতর্ক প্রয়াস ও অতন্দ্র গ্রহ! লক্ষ্য করতে পাই । তিনি বলেন--“স্বর- 
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সম্মিলিত কাব্যের যুগলরূপের সঙ্গে সঙ্গে স্থরহীন কাব্যের স্বতস্ত্ররপ অনেকদিন 
থেকেই আছে। অপেক্ষাকৃত পরে যন্ত্রের সাহায্যে গানের স্বাতন্ত্যও ক্রমে 
উদ্ভাবিত হল। ম্বাতন্ত্্যের মধ্যে এদের ষে বিশেষ পরিচয় উন্মুক্ত হয়েছে সেটা 
মূল্যবান সন্দেহ নেই ; কিন্তু তাই এদের পরস্পরের সঙ্গ ঠেকাবার জন্য জেনান। 
রীতি চালাতেই হবে, এমন গোঁড়ামি মানতে পারবো ন11”২১ এক সময় 
রবীন্দ্রশিত্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মহৎকাব্য ও মহৎ সংগীত (€£০৪6 00০0৮ 200 
8:58 0051০ ) এর পার্থক্য জানতে চাইলে কবি সেই পার্থক্য-নির্দেশ অগ্রাহ 
করে দেন। রসের মূলীতভৃত স্থির ও একক সত্যে যার বাধা, আর্ট ছিসেবে 
তাদের পার্থক্য অচিস্ত্যনীয়। অন্ততঃ শিল্প ললিতকলা বা আর্টে” রবীন্দ্রনাথ 
ছিলেন অদ্বৈতবাদী; ভেদ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি এঁক্য ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠায় 
ব্রতী ছিলেন সারাজীবন । 

কবি রবীন্দ্রনাথ ও স্বরকার রবীন্দ্রনাথ ছুইই বিরাট ব্যক্তিত্বের উপাদান; 
দুই ব্যক্তিত্ব একত্রে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল । কেউ বলেছেন, তার প্রতিভাকে চালন। 
করেছে তাঁর সাংগী তিক ব্যক্তিত্ব ; কেউ বলেছেন, তার সকল প্রেরণার যূলে 
ছিল তার অব্যাত্স সত্তা। ষাঁই হোক না কেন, তার সংগীতরচন। নিঃসন্দেহে 
একটি সাধনা-ই, তাঁর সব-ব্যক্কিত্ব সব-সত্তা এব্যাপারে সক্তিয় হয়েছে একমুখী 
হয়ে । বাংলা কবিত1 ও সংগীতের পরিপূর্ণ স্বরূপ গুপ্রতিষ্টিত ক'রে রবীন্দ্রনাথ 
তার্দের মধ্যে সম্পর্ক-নির্ধার সবই করে গেছেন । সেজন্যই তার লেখনী 
অবিশ্রাস্ত অফুরন্ত গতির বেগে ছুটেছে। অন্তান্ত সাহিত্য-কর্ম ছাড় তার 
কবিত। প্রায় সাড়ে চার হাজার এবং গান প্রায় আড়াই হাজার, এই অমেয় 
অনন্য স্ষ্টি রস ও ললিত শিল্পকলার ইতিহাসে চিরবিম্ময় হ'য়ে প্রতিভাত হতে 
থাকবে । সমস্ত কিছুর পশ্চাতে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভান, ম্বজ্ঞা ও 
সাধকের ব্যক্তিত্ব সদ সক্রিয় ছিল, সেখান থেকেই তার বিপুল সংগীতের এত 
উতসার, এত স্বাভাবিক ও ন্বতঃম্কৃর্ত বিকাশ। আমর] নিঃসন্দেহ ষে, তার 
গানের প্রতি তার ছিল বেশী নিষ্ঠা ও আগ্রহের বেগ । তীর স্বপ্ন, জাগরণ ও 
চিন্তন ছিল গীতগুগ্নের দ্বারা নিয়স্ত্রিত। কবির এই আত্যস্তিক সংগীত-মগ্রতা 
তার আমৃত্যু জীবনধারাকে প্রত্যক্ষে পরোক্ষে চালিয়েছে । কথায় কথায় তার 
গান এসেছে, স্ৃবরও এসেছে । কল্পলোকের মায়ার সুষম]! কাগজে কালিতে 
স্থায়ীভাবে ধ'রে রেখে গেলেন তিনি । যুগ যুগ ধ'রে যা নিয়ে আমরা ধন্য হতে 
পারি, বাঁচতে পারি। 
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প্রভাতকুমার বলেছেন-_“বচিত্র কর্ষের মধ্যে এই গানের নৈবেছ্া ছিল 
তাহার উপাসনার অন্তর্গত সাধনা ।”২২ তিনি আর এক স্থানে বলেছেন-_ 
“১৯২২ সালের গোড়ায় কয়েকমাস কবির জীবন যেমন কর্মময়। তেমনি 
সংগীতময়, বড়ে৷ রচনা! নাই, সারাদিন খুচরা কাজে সময় ঘার়, শক্তি যায় ; 
তাই ক্ষুপ্র ক্ষুত্র গান রচনা ছাড়া মনের মুক্তির আর কোনে। মাধ্যম নাই । 
গানের মধ্য দিয়াই তাহার উপাসন।1”২৬ রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গানের 
সাধনাকে দৈবিক ব্যাপার বলা ষায়। এমন ,সাকোত্তর কবির কাব্য-জীবন- 
প্রতীতিব্ন সঙ্গে সাংগীতিক-ব্যক্তিত্বের সংযোগ পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই। 
বিদেশী মনীষী ফাদার পিয়র ফালৌ৷ রবীন্দ্রকাব্য-চেতনায় বিম্ময়কর গীতধমিতা 
লক্ষ্য করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সংগীতে একটি বিম্ময়কর 
সংগীতধর্ম উপলব্ধি ক'রে পুলকিত । 
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দীর্ঘ একটি উক্তির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-ব্যক্তিহ্বরূপ, কাব্য ও গীতি-চেতনা 
সম্পর্কে বিদেশী গ্ণগ্রাহীর গুরুতুপূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্া মতামতটি অনুধাবন করা গেল। 
ত্বদ্দেশী সমালোচকগণ এই মর্ষে বিস্তৃত ব্যাপক আলোচন! করেছেন । মনীষী 
বুদ্ধদেব বন্থ বলেন--“সারত: এবং সর্বোপরি রবীন্জনাথ একজন গীতিকবি। 
তার শ্রেষ্ঠ কবিতা অধিকাংশই আকারে ছোট, অথব ত] কাব্যসংগীত। কাব্য- 
সংগীত বলেছি গীতাগুলি জাতীয় রচনাকে, ষা গ্করের সংলগ্ন হলেও কবিতা 
হিসেবে ম্বাধীন সত্তার অধিকারী 1২৫ কবি অমিয় চক্রব্ত বিদেশী রবীন্দ্রভক্ত 
কবি এন্দরা পাউণ্ডের মন্তব্যটি উপস্থাপিত করেছেন তাঁর ব্টতে। পাউগ্ড 
বলেছেন-_-“গীতিকাবা ষে কোথায় পৌছতে পারে তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের 
রচনা, তার তুলন। নাই. স্তর বাদ দিয়েও ছন্দে, মিলের ধ্বনি প্রতিধবনিতে, গঠন 
সৌকর্ষে এবং ভাষার ভাবে ইঙ্গিতে রবীন্দ্রনাখ গীতিকবিতার সম্রাটশিল্পী ।৮২৬ 

বিশ্বসংগীতচিস্তা, কবিতা ও স'গীতের মৌল প্রেরণা ও যূলতত্ব সম্পর্কে 
বথেই আলোচনা হওয়া প্রয়োজন । আমরা সাধারণভাবে ভারতীয় সংগীত- 
চেতন?) রবীন্দ্রব্যক্তিত্ব ও রবীন্দ্রসংগীত, এবং কবিতা ও গানের আপেক্ষিক 
সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করলাম। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শে কবিতা ও 
গানের সম্পর্ক-নির্ণয়ে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে । এবং দ্রেখা যেতে পারে, 
কবি কোন্‌ প্রক্রিয়া ও প্রকরণে কবিতা ও গানের চূড়াস্ত রসম্বরূপকে ধরতে 
পেরেছেন। তারই মত ও মন্তব্য অনুসরণ ক'রে তাকেই বুঝতে পার] যাবে 
সব থেকে সহজ ও স্বন্দরভাবে । 


দুই 
কবিতা ও কাব্যসংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত-নিদেশ 
সংগীত ও কবিতার প্রক্রিয়াগত স্ৃচন।, স্থর ও কথার মিলন, ভাব-প্রকাশের 
উপায়, কবিতা ও গানের শ্বরূপ ইত্যাদি সম্পর্কে এবং গান ও কবিতা এই 
উভয় বিষয়ের সম্পর্ক-নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথ ষে মন্তব্যগুলি করেছেন, তার কিছু 
'উদ্ধৃতি সংকলন কর। গেল । 
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গান ও কবিত] একটা প্রধান সম্পর্ক-হ্ত্রে নিবন্ধ, তা হ'লে। অনির্চনীয় 
লোকোত্তর আনন্দ, ভাবলোকের প্রকাশ, তৃমার সর ও আত্মরূপের উপলব্ধির 
কুত্র। কবি এই কথাগুলো বিভিন্নভাবে নানাস্থানে বারংৰার বলে গেছেন। 
“আমি ষে শাস্বের দোহাই দিয়ে থাকি, সে বিশেষভাবে সংগীতশাস্ত্রও 
নয়, কাব্যশাস্্রও নয়, তাকে বলে ললিতশাস্ত্র ; সংগীত এবং বাক্য ছুই তার 
অস্তর্গত। কালিদাস রঘুবংশে বলেছেন, বাক্য এবং অর্থ একত্রে সম্পংক্ত, কিন্ত 
ষে বাক্য কাবোর উপাদান, অর্থকে সে অনর্থ করে দিয়ে তবে নিজের কাঁজ 
চালাতে পারে। তার প্রধান কারবার অনির্বচনীয়কৈ নিয়ে, অর্থের অতীতকে 
নিয়ে। কথাকে পদে পদে আড় করে দিয়ে ছন্দের মত লাগিয়ে অনির্বচনীয়ের 
জাছু লাগানো হয় কাব্যে, সেই ইন্রজালে বাক্য স্থুরের সমান ধর্মলাভ করে। 
তখন সে হয় সংগীতেরই সমজাতীয় ৮ (কথা ও স্থর) 
“সংগীতের সঙ্গে কাব্যের একটা জায়গায় মিল নেই। সংগীতের 
সমম্তটাই অনির্বচনীয়। কাব্যে বচনীয়তা আছে সে কথা বলাবাহুল্য । 
অনির্চনীয়ত। সেইটাই বেষ্টন করে হিলোলিত হতে থাকে পখিবীর চারদিকে 
বায়ুমণ্ডলের মতো। এ পর্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্চচনের, বিষয়ের সঙ্গে গাঠ 
বেঁধে দিয়েছে ছন্দ |” ( ধূর্জটিগ্রসাদকে লেখা, ১৪৩২) 
মানবমনের চকিত উদ্দীপন ও আলোকিত আভাসকে গান ও কবিতায় 
চিরকালের মতে] ধরে রাখা হয়েছে । কৰি বলেন_-“গান জিনিষটা নিছক 
হষ্টি-লীল1। ইন্দ্রধ্ছ যেমন বৃষ্টি আর রৌদ্রের জাছু, আকাশের ছুটে খাম- 
খেয়ালি মেজাজ দিয়ে গড়! তোরণ ; একটি মূহূর্তকাল সেই তোরণের নীচে দিয়ে 
যাত্রা করবে। হ”য়ে গেল এই খেলা। মুহূর্তটি তার রঙিণ উত্তরীয় উড়িয়ে 
দিয়ে চলে গেল--তার বেশী আর কিছু নয়। মেজাজের এই রঙিণ খেলাই 
হচ্ছে গীতিকাব্য।” ( আত্মকথ! £ পশ্চিমধাত্রীর ভায়ারি ) 
রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় মহাকাব্যগুলেো৷ ও বেদ্রমন্ত্রগানগুলোতে কাব্যরস ও 
সংগীতরসের সহাবস্থানে স্থষ্ট নিত্যবিশ্বরসের উল্লেখ ক'রে বলেছেন-_-“ভারত- 
বর্ষের সংগীত মান্থষের মনে বিশেষভাবে এই বিশ্বরসটিকেই রসাইয়। তুল্বার 
ভার লইয়াছে। মাহ্ষের বিশেষ বেদনাগুলিকে বিশেষ করিয়। প্রকাশ করা 
তার অভিপ্রায় নয়।” ( সংগীতের মুক্তি) 
কবি বলেন, ভাব প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে কবিতা ও গান এক- 
গোত্রীয়, সেখানে অলংকার-শাসনে তাদের পার্থক্য নির্দেশ চলবে না। 
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প্রকাশ ও সংগীত এর সমপর্যায়তুক্ত, এক অর্থে পরপ্পর সন্মিলিত। এই প্রসঙ্গে 
তিনি কয়েকটি মন্তব্য করেছেন, ষেমন :_-“সংগীত মনোভাব প্রকাশের 
শ্রেষ্ঠতম উপায় মান্। আমরা যখন কবিতা পাঠ করি তখন তাহাতে 
অঙ্হীনত। থাকিয়। যায়। সংগীত আর কিছুই নয়, সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা 
পাঠ করা।-.-সাধারণ কবিত। পড়িবার জন্য ও সংগীতের কবিতা শুনিবার 
জন্য |...গানের কবিত। পড়] যায় না, গানের কবিতা শুন। ষায়।” 
(সংগীত ও ভাব) 
“আমর কবিতাকে ষে চক্ষে দেখি সংগীতকেও সেই চক্ষে দেখিব। 
বলাবাহুল্য আমরা খন একটি কবিত] পড়ি, তখন তাহাকে আমরা শুন্ধমাত্র 
কথার সমষ্টি শ্ববূপে দেখিনা, কথার সহিত ভাবের সম্বন্ধ বিচার করি। ভাবই 
মুখ্য লক্ষ্য | কথা ভাবের আশ্রয় ম্বর্ূপ। আমর সংগীতকেও সেইরূপে 
দেখিতে চাই ।***সংগীত সবরের রাগরাগিণী নহে, সংগীত ভাবের রাগরাগিণী । 
আমাদের কথা! এই ষে, কবিতা! ষেমন ভাবের ভাষা, সংগীতও তেমনি ভাবের 
ভাষা |” (সংগীত ও কবিতা) 
“কবিতায় (েমন বাছা] বাছা স্থন্দর কথায় ভাব প্রকাশ করে, সংগীতেও 
তেমনি বাছ] বাছ' স্থরে ভাব প্রকাশ করে। ঘুক্তির ভাষায় কথোপকথনের 
স্থুর ব্যতীত আর কিছু আবশ্তক করে না, কিন্তু যুক্তির অতীত আবেগের ভাষায় 
সংগীতের স্বর আবশ্তক করে। এ বিষয়েও সংগীত অবিকল কবিতার ন্ায়।” 
(সংগীত ও কবিতা) 
ম্যাথু আন্নল্ড সংগীত, কবিতা ও চিত্রের মধ্যে ভাবের অবস্থা ও ভাবের 
প্রকৃতিগত পার্থক্য নির্দেশ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা অস্বীকার করেছেন-_ 
“ম্যাথু আর্নল্ভ-এর মতে চলনশীল ভাবের প্রত্যেক ছায়ালোক সংগীতে 
প্রতিবিদ্িত হইতে পারে না। সংগীত একটি স্থির ভাবের ব্যাখ্যা করে মাত্র । 
কিন্ত আমরা এই বলি ষে, গতিশীল ভাব ষে সংগীতের পক্ষে একেবারে 
অনুসরণীয় তাহা নহে, তবে এখনে সংগীতের সে বয়স হয় নাই। সংগীত ও 
কবিতায় আমরা আর কিছু প্রভেদদ দেখিনা । কেবল উন্নতির তারতম্্য। উভয়ে 
ষমজ ভ্রাতা, একমায়ের সন্তান ।*..কবিতারও ষে স্বাধীনতা আছে, সংগীতেরও 
সেই স্বাধীনতা, কারণ সংগীত কবিতার ভাই।” (সংগীত ও কবিত1) 
_-“আমার ইচ্ছা ষে, কবিতার সহচর সংগীতকেও শাস্ত্রের লৌহকার! 
হইতে মুক্ত করিয়। উভয়ের মধ্যে বিবাহ দেওয়া হউক |” (সংগীত ও ভাব) 
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রবীন্দ্রনাথেরই এই ধরনের মত অন্ুদরণ ক'রে আমরা কবিতা ও সংগীতের 
সম্পর্কের ম্পষ্ট কয়েকটি সুত্র দেখতে পাই £__ 


(এক) কবিতা ও গান ভাববোধেরও চকিত মেজাঙ্জ-প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায়। 

(ছুই) কবিতার আবৃত্তির ও, সংগীতের স্থরের ঢঙ শারীর যন্ত্র ( ক) 
প্রকারভেদ মাত্। একটি ক্রিয়া, অন্যটি চরম পরিণতি। 

(তিন) ললিত কলাশাস্ত্র হিনেরে কবিতা ও গান শান্মশাসন-মুক্ত রলরূপকে 
পরিস্ফুট করে। কাজেই উভয় বিষয়ে অনির্বচনীয়ের সংবাদ আছে; উভয় 
বিষয়ে অথও্ড এক নিত্যবিশ্বরন সংযুক্ত ; ভিন্নভাবে তাকে তৃমার স্বর বল] হবে । 
চিরচঞ্চল এক চিস্তা-প্রগতি ও আত্মন্বরূপের উজ্জীবন দেখা ষাবে কবিতা ও 
সংগীতে | 


সংষম ও নিয়ম শৃঙ্খলার মাধাযে আর্ট হিনেবে সংগীত ও কবিতার নিমিতি, 
মৌলধর্ম, সৌন্দর্য ও প্রকরণগত ভাধষাপ্রপের নির্দেশ দিয়ে কবি বলেছেন-__ 
“আর্ট জিনিষটাতে সংযমের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশী। কারণ সংযমই 
অন্তর্লোকে প্রবেশের পিংহন্বার” | (অন্তর-বাছির)। তিনি আরও বনদেন__- 
“আর্টের একট! প্রধান আনন্দ হচ্ছে স্বাধীনতার আনন্দ? । (ছিন্নপত্র ৪৯ )। 
একথ! ভেবেই কবিতা ও গানের বাকৃনিশিতি বাপারে স্পষ্টতঃ তিনি উপায় 
উদ্ভাবন করে নিয়েছিলেন । ভাষাগত পরিমান, শব্দ, অলংকার, উপমা, ছন্দ 
ইত্যার্দির রীতিসম্মত প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবিত। ও গানের ভাব-সম্মত 
রূপ দিলেন। তাঁর কবিতাই চরম শৃঙ্খলা, সস্তা ও সংষষের পরাকাষ্ঠার 
মাধ্যমে রূপ নিল সংগীতে | বলছেন-_ 

“নিতান্ত সাদাসিধে দশ বারো লাইনের কবিত। শুনিয়ে, কোনদিন আমি 
বাঙালি শ্রেতাকে ষথেষ্ট তৃপ্তি পেতে দেখিনি । এমন কি অনেকে আয়তনের 
খর্তাকে কবিত্বের রিক্ততা বলেই স্থির করেন। একদিন আমার পাঠকেরা 
ছুঃখ করে বলেছিলেন, ইর্ধানিং আমি কেবলই গান লিখছি । বলেছিলেন-__ 
আমার কাব্যকলায় রুষ্ণপঞক্ষের আবির্ভাব, রচন। তাই ক্ষয়ে ক্ষয়ে বচনের দিকে 
ছোট হয়েই আপছে ।..*.আমি গান রচনা করতে করতে সে'গান বারবার নিজের 
কানে শ্বনতে শুনতে বুঝেছি ষে, দরকার নেই প্রতৃত কারু-কৌশলের ৷ বথার্থ 
আনন্দ দেয় রূপের সম্পূর্তায়, অতি হ্ুক্ম অতি সহজ ভঙ্গিমার দ্বারাই সেই 
সম্পূর্ণতা জেগে ওঠে |” ( আলাপ-আলোচনা ) 
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তিনি আরও বলেন__“চারখানি পাঁপড়ি নিয়ে ছোট জু'ইফুলের মতো 
একটুখানি গান যখন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন সেই মহাখেলাঘরের মেজের উপরেই 
তার জন্যে জায়গা কর হয়, ষেখাপে যুগ যুগ ধরে গ্রহ নক্ষত্রের খেল হচ্ছে ।” 
(আত্মকথ। : পশ্চিমষাত্রীর ভায়ারি ) 


রবীন্দ্রনাথ সংগীতের বাকৃপ্রকরণ সম্পর্কে বলেন-_“যুক্তির ভাষায় প্রচলিত 
কথোপকথনের স্থর ব্যতীত আর কিছু আবশ্তঠক করে না। কিন্ত যুক্তির 
অতীত আবেগের ভাষায় সংগীতের সর আবশ্যক করে। এ বিষয়েও সংগীত 
অবিকল কবিতার স্তাঁয়। সংগীতেও ছন্দ আছে। তালে তালে তাহার স্থরের 
লীল] নিয়মিত হইতেছে । কথোপকখনের ভাষায় স্শৃঙ্খল ছন্দ নাই, কবিতায় 
ছন্দ আছে। তেমনি কথোপকথনের সুরে সুশৃঙ্খল তাল নাই, সংগীতে তাল 
আছে ।”? (সংগীত ও কবিতা ) 

“কাকবো ছন্দের যে কাজ গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ ষে 
নিয়মে কবিতায় চলে, তাল সেই নিপমে গানে চলিবে এই ভরসায় গান বাধিতে 
বমিলাম |” ( সংগীতের মুক্তি ) 

_-%ছোট ছোট একটু একটু গানে ক্ষমতার ক্ষায়দা দেখাবার মতো? 
জায়গাই নেই । কবিতাকে দি তাল ঠকে বেড়াতেই হয়, তালে অস্ততঃ 
একটা বড়ো আখড়1 চাই । তাছাড়া গান জিনিসে বেশী বোঝাই সয় না। 
ষার] মালের দূর যাচাই করে, তারা এরকম দশ বারে] লাইনের শাক্কা কবিতার 
বাজার মাড়াতে চায় না।” (রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪শ খণ্ড, পৃঃ ৯৯৯) 


উদ্ধত মন্তব্যগুলো থেকে একটি কথা অনুধাবন কর। ষায় ষে, রবীন্দ্রনাথ 
কবিতার ও গানের আকারের (ভাষাগত )যুল্য দিতে চান নি, কেননা ভাঁব- 
প্রকাশ ব্যাপারটি নিয়মবদ্ধ হতে পারে নাঃ প্রকাশ-রূপও সীমা-স্বীকৃত নয়। 
ছোট ছোট কবিতা ও ছোট ছোট গান তার কাছে সমান । বড় কিংবা ছোট 
কবিতাতেও তিনি শ্রাতোপ করে গান বানিয়েছেন । অবশ্য গান লেখার 
ব্যাপারটিতে তিনি সতক থেকে স্থায়ী, অন্তর, সঞ্ধারী, আভোগ ইত্যাদি ফর্মে 
গানের বাণকে নিবন্ধ করেছেন! জ্রু-প্রয়োগ বাাপারটিও সেখানে গুরুতরভাবে 
মনে রাখতে হয়েছে তাকে । অন্তরা-আভোগ এবং স্থায়ী ও সঞ্চারীর স্থরের 
মন্্র মধ্য তার শ্বরগ্রামের বিন্তাস বাণীর কাঠামোর বিন্যাস অনুষায়ী স্থিরীকৃত 
করেছেন। ছ্িনহশ্রাধিক গান রচনা ও তাঁদের স্থরে সরে বসানে। ব্যাপারটি 
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আমাদের কাছে পরম বিস্ময়কর ঠেকলেও রবীন্দ্রনাথ তা অবলীলাক্রমে সম্ভব 
করেছেন। 
রবীন্দ্রনাথ নিজের সাহিত্যস্থষ্টির মধ্যে গান রচনাকে সবচেয়ে বেশী মূল্য 
দিয়েছেন। কবিতা অপেক্ষা গান রচনাকে প্রাধান্য দিলেও গানকেই কবিতার 
সামৃহিক ভাব ও বূপগত বৈশিষ্ট্যে নির্মাণ করতেন । তাঁর গান লেখ। মানে 
সবচেয়ে তশ্নিষ্ঠ সাধনায় শ্রেষ্ঠ গীতকবিতা রচনা । ফলত: তার গীতিকাব্য ও 
কাব্যসংগীতের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। তিনি বলেন_-“অস্তরে অস্তরে 
একট অসহা চঞ্চলত অনুভব করি নিজের কাছ থেকেই উদ্দাম বেগে পালিয়ে 
যাবার জন্যে । পালাব কোথায়? কোলাহল থেকে সংগীতে । এই আমার 
অস্তগূর্ট বেধনার দিনে শাস্তিনিকেতনের চিঠি খন পেলুম, তখন মনে পড়ে গেল 
সেই সংগীত তার সরল বিশুদ্ধ স্থরে বাজছে আমার উত্তরায়ণের গাছগুলির 
মধ্যে ।” ( ভিয়েনা, ২৩ অক্টোবর ১৯২৬, বনবাণী কাব্য-এর ভূমিকা), 
তার বক্তব্যে কৰিতা ও গান সম্পর্কে আন্থপাতিক নির্ভরতার কথা ফুটে 
উচ্ঠছে। বলেন-_-“ছেলেবেল থেকে গানের প্রতি আমার নিবিড় ভালোবাস! 
ষখন আপনাকে ব্যক্ত করতে গেল, তখন অবিষিশ্র সংগীতের রূপ সে রচন? 
করলে না। সংগীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে, কোনটা ছোট বোঝা 
গেল না -..অস্তত আমার নিজের কবিত্বের ইতিহাসে দেখতে পাই, গান রচনা 
অর্থাৎ সংগীতের সঙ্গে বাণীর মিলন-সাধনই এখন আমার প্রধান সাধন? হয়ে 
উঠেছে ।” (আমাদের সংগীত ) 
কবিতা ও গানের ভাষা সম্পর্কে :-“আমার গানের কবিতাগুলোতে 
বাক্যের আন্থরিকতাকে আমি প্রশ্রয় দিইনি, অর্থাৎ সেই সব ভাব, সেইসব 
কথা ব্যবহার করেছি, সুরের সঙ্গে যার। সমান ভাবে আসন ভাগ করে বসবার 
জন্যেই প্রতীক্ষা করছে । এব থেকে বুঝতে পারবে--তোমার যূল নীতিকে আহি 
স্বরের দিকেও মানি, কথার দিকেও মানি |” (আলাপ আলোচন। ) 
বাংলাগানের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ ক'রতে গিয়ে বাংলাগানের কাব্য-লক্ষণকে 
তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং দেঁশীস্থরে সহজ ভাষার লোকসংগীতগুলোকে তিনি 
বিশেষ মূল্য দ্রিয়েছেন। তার মন্তব্যগুলে এ'রকম-__“বাণীর প্রতি বাঙালীর 
টান; এই জন্তেই ভারতের মধ্যে এই প্রর্দেশেই বাণীর সাধন। সবচেয়ে বেশী 
হয়েছে । কিন্ত একা বাণীর মধ্যে তো মান্গষের প্রকাশের পূর্ণতা হয় না, এই 
জন্যে বাংলাদেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পংক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন ।'"" 
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এই সমস্ত লক্ষণ দেখে আমার বিশ্বাস হয়, বাংলার্দেশে কাব্যের সহযোগে 
সংগীতের বিকাশ হচ্ছে, সে একটি অপরূপ জিনিষ হয়ে উঠবে |” 
(আমাদের সংগীত ) 
_ হিন্দৃস্থানী-সংগীতে সর মুক্তপুরুষ-ভাবে আপনার মহিম প্রকাশ করে, 
কথাকে শরিক বলে মানতে নারাজ। বাংলার সুর কথাকে খোজে, চিরকুমার- 
ব্রত তার নয় ; সে যুগল মিলনের পক্ষপাতী । বাংলার ক্ষেত্রে রসের স্বাভাবিক 
টানে স্থুর ও বাণী পরস্পর আপোষ করে নেয়, ষেহেতু সেখানে একের যোগেই 
অন্যটি সার্থক।” (আলাপ আলোচন। ) 
বাংলাকীর্তন-গানে কবিতা ও সংগীতের যুগল-মিলন তত্ব নিয়ে তিনি 
যথেষ্ট ভেবেছিলেন; এ সম্পর্কে তার বন বক্তব্য আছে। তিনি বলেন-_ 
“কীর্তনের মুখ্য আবেদনটি হচ্ছে তার কাব্যগত ভাবের, স্থর তার সহায়মাত্র ।*** 
কীর্তনে আমরা পাবলীর মর্মগত ভাব-রসটিকেই নানাভাবে নানা আখথরের 
মধ্য দ্রিয়ে বিশেষকরে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করি । এই আখর অর্থাৎ বাক্যের 
তান, অগ্নিচক্র থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো কাব্যের নিদিষ্ট পরিধি অতিক্রম করে 
বধিত হতে থাকে । এই বেগবান অগ্নিচক্রটি হচ্ছে সংগীত-সম্মিলিত কাব্য। 
কীর্তনে বাঙালীর গানে সংগীত ও কাব্যের ষে অর্ধনারীশ্বর মুতি, বাঙালীর 
সাধারণ গানেও তাই । নিধুবাবু, শ্রীধর কথকের টগ্াগানে, হরুঠাকুর, রাম 
বন্থর কবির গানে সংগীতের সেই যুগলমিলনের ধার11” (আলাপ আলোচনা) 
কবিতা ও সংগীত সম্পর্কে নানামুখী অনেক গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন 
গুরুদেব। এসম্পর্কে ভারতীয় ও বিদেশীয় বনু মনীষীর সঙ্গে কবির গুরুত্বপূর্ণ 
কক্ষ মস্তব্যসহ আলোচনা আছে । বিশ্বভারতী প্রকাশিত "সংগীত চিস্ত1ঃ পুশ্তকটি 
রবীন্দ্রসংগীত চিন্তার পূর্ণাঙ্গ সংকলন । বিভিন্ন বিষয়ে কবিগুরুর মতামত উক্ত 
গ্রন্থে প্রাপ্তব্য ; কাজেই এখানে আর বক্তব্য উদ্ধারের প্রয়োজন নেই । 
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গীতিকাব্য ও কাব্যগীতির সাদৃশ্য ও পার্থক্য নির্ণন্, কাব্য- 
গতির চরম স্থান | 


রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলোর অনুসরণে ও কয়েকটি বিভিন্ন প্রাসজিক হ্ত্রে 
গীতিকাব্য ও কাব্যগীতির সাদৃশ্ত-বৈসাদৃশ্ প্রণিধান করতে পারি । এখানে 
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'একটি বিষয় স্পষ্ট ক'রে মনে রাখা দরকার ষে, গীতিকবিতা হচ্ছে গীতধর্মী 
স্থললিত সহজ স্বচ্ছ বাণী-নিমিতি, তাতে স্থর সংযোগ করার কথা ওঠে না। 
কাব্যগীতি মানে গান ; গানের দেহে কবিতার ভাষা, অথচ বাণী থাকবে স্থরের 
সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্প ক্ত। কবিতাকে আবৃত্তি ও গানকে স্বরে গাওয়ার ছুটে? 
পদ্ধতি পৃথিবীর সবদ্দেশে সমানে চলে এসেছে। প্রাচীন গ্রীসেও আবৃত্তিষোগ্য 
কবিত] ও সরে গাইবার কবিতা আলাদাভাবে রচন। কর। হতো।। ব্রিটানিকায় 
বল হয়েছে-__ 
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কথা৷ ও স্থরের সমান্ুপাত গুণের সন্গিপাত হ'য়ে কাব্যগীতি হচ্ছে ; কবিতা 
ও গানের যৌগপদ্য যেখানে, তারই স্বপ্ূপ বিচার করাটাই আমাদের মৃখা 
প্রতিপা্য বিষয়। 


কবিগুরুর কাছে কবিতা ও কাব্যসংগীত একার্ক | পূর্বে বলেছি, গীতি- 
কবিতার নামান্ুকরণে তিনি গানকে কাব্যগীতি বাঁ কাব্যসংগীত নাম 
দিয়েছিলেন । এক সময়, কবি স্ুরনির্ভর ও স্থরোপযোগী গানের ভাষাকে 
হিন্স্থানী রূপাবয়ব-সম্মত ভেবেছিলেন । “বাক্য যাহা বলিতে পারে ন! গান 
তাহাই বলে। এই জন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব ষতই কম থাকে 
ততই ভালো |” : ( গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ ১৩১৯) 

দিলীপক্ুমার ও ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে গানের কাব্যরূপ সম্পর্কে কবির বিস্তৃত 
আলোচনা চলেছিল। এবং স্পষ্টতঃ কবি শ্বয়ং এবং দ্রিলীপকুমার তাদের 
আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শ্বীকার করেছিলেন যে, কবিতা ও গানের 
কাবারূপ সমশ্রেণীর। গানের স্থরটাই একমাক্র বন্ঘ নয়, উপযুক্ত বাশীবন্ধে 
তাকে সার্থক হতে হবে। রবীন্দনাথ এ সম্পর্কে অজম্ বক্তব্য প্রকাশ 
করেছেন। আর দিলীপকুমার বলেছেন__“এর মধ্যে সার কথাটি অন্ুধাবনীয় 
ষে, বাংলাগানে একরোখা স্বরবিহার না-মঞ্জুর। কারণ ও-গানকে বল? যেতে 
পারে কাব্যসংগীত।”২৮ 

রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী গানের কথা-নিরপেক্ষ স্থরবিস্তার ব1 ইম্প্রভাইজেসনকে 
অসম্পুর্ণ বলেছেন। কেনন! রাগরাগিণীর স্থরের রঞ্চনা-ব্যাপারটি যদি হৃদয়- 
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ভাব, আবেগ ও উপলব্ধির প্রকাশকে কেন্দ্র ক”রে হ'য়ে থাকে; তবে তাতে 
অর্থবোধক ভাষার সহযোগিত। অবশ্যই থাকতে হবে। অর্থহীন ভাষানির্ভরে 
স্বরালাপ শ্রোতাকে উদ্দীপিত করলেও ( ষেমন ক ও ষস্রসংগীতের সুরবিস্তার) 
ভাষা-সহযোগে সংগীত-যৃচ্ছ'ন৷ অধিক মহিমায় রসন্থষ্টি করে। কাব্যসংগীতের 
ভাব ও রসম্ফৃতি আপতিক ও অসম্পূর্ণ নয়; পরিপূর্ণ, সমগ্র ও স্থগভীর । সেজন্য 
রবীন্দ্রনাথ গানের রাজ্যে কবিতার সমান প্রতিষ্ঠা স্বীকার ক'রে নিলেন। তার 
বক্তব্য ইতিহাস অনুসরণ করেও প্রমাণসিদ্ধ হ'তে চেয়েছে । 

তিনি বলেন_-“তানসেন গভূতি গুণীদ্দের রচন। সাহিত্যভাষ। অবলম্বনেই 
আজ পর্ধস্তটিকে আছে ।” ( কথা ও স্থর, সংগীত চিন্তা পৃঃ ৯১)। ইউরোপের 
গীতকলার ক্ষেত্রেও “সিম্ফনির বিরাট গরিমাময় গঠন-কারুকলণ” (এ 
পৃঃ ১১৭ )-কে তিনি মূল্য দিয়েছেন, কেননা সিম্ফনি ললিত-কলারূপ ও রস- 
উৎস স্থষ্টিতে সক্ষম | তিনি বলেন, বিটোফেনের সংগীত ( সিম্ফনি ) এর মত 
“বাগআার প্রভৃতি গুণীদের রচিত সাহিত্য-বিষয়-দমাশ্রিত পাসিফাল প্রভৃতি 
অপের। পাশ্চাত্য মহাদেশে প্রভূত সম্মান পেয়েছে । ওই সংগীতে ষা বলতে 
চেয়েছে তা বাণীর সহযোগিতা ছাড়া ব্যক্ত হতেই পারে না।” (এ, পৃঃ ৯০) 


রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য থেকে আরও বুঝতে পারি, তিনি প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্যের কাব্য ও সংগীতকলার ক্ষেত্রে সর্বত্রই একট? সুষম স্ুনিদিষ্ট সমন্বয় 
(55170105915) লক্ষ্য করেছেন । কাব্যপংগীতের যুগ আজ পৃথিবীতে । কাজেই 
সংগীত ও কবিতার অছয়-সম্পর্কটি সর্বত্র অন্গধাবন কর? হচ্ছে প্রাকৃতিক 
কারণেই । 

ব্রিটানিকায় সংগীত ও কবিতাকে একার্ধক ধরা হয়েছ _-“4. 8006, 85 &, 
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উপরে উক্ত মন্তব্যগুলোর অনুসরণে কবিতা ও সংগীতের কিছু বাহ্‌ বূপগত 
ও ভাবগত সাধর্ম্য ও সাদৃশ্ত সত্রাকারে লিখছি। 
এক উভয় বিষয়ে স্থর-সংবেদনশীল স্বরবর্ণ ও যুক্তবর্ণ, নিরাচিত শব্দ, 
বাগবিতৃতি ইত্যার্দি বাগকপ-প্রকরণ আবশ্যিক। বলা হয়েছে, 
কবি ও গীতকার স্বত:ক্ষর্ত প্রেরণ, স্থগভীর তত্বচিন্তা ও উপলব্ি 
থেকে বাকৃশিল্পরূপ নির্মাণ করেন। 
দুই শব্দও অর্থগত মিল-পারম্পর্য, ধ্বন্তাত্মক ও সংগীতাখ্য শবানুষজ 
প্রয়োগে উভয় বিষয়ে সাংগীতিক পরিমণ্ডল আসতে পারে। 
সংগীতধর্ম কবিতা ও কাব্যসংগীতের রূপ-প্রকরণেই উদ্ভাসিত হয়।, 
তিন শবে ও বাক্যে বাকৃপ্রকরণের বিপরীত-কথন-বীতিটি ভাব ও রসাভি- 
ব্যক্তিতে তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল ও ক্রাস্তিকারী (666০৮ 0৫6 0৪ 
0010018,90 0৫4 ৮0:05 2100 (17611 116619] 52052 )1 কবিতা ও 
গানে ভাবের গভীরত এই তীক্ষ ভাষণ-রীতিতেই অনিবার্ধ হয়ে 
ওঠে। 
চার ছন্দঃস্পন্দন কবিতা ও কাব্যসংগীতের গ্রাণস্বদূপ। ছন্দ ও স্থরের 
তানের অন্তগুঞ্ন পদবন্ধে প্রাতিস্বিক হয়ে উঠতে পারলে সেখানে 
এক অনির্চনীয় গীতরস উচ্ছ্বসিত হয়। 
পাচ কবিতা ও গানের তুলনাহীন ভাষায় সংবৃত, অনতিরেক ও 
এন্্রজালিক রূপ-প্রকরণ আছে, ষাকে বল। হয়েছে চিত্রকল্প ও প্রতীক । 


উল্লিখিত কয়েকটি বূপ-প্রকরণ সম্পর্কে ঘ] উল্লেখ করলাম, আমার গ্রন্থের 
পূর্ব-ধারায় সেগুলিকেই বিস্তৃত আলোচনা ক'রে দেখিয়েছি। সেখানে আমর! 
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সর্বতোভাবে বোঝাতে চেয়েছি যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীত কেবলমাত্র 
কবিতা নয়, কবিতার চেয়েও বেশী কিছু। আমার সেই মূল বক্তব্যটি এখানে 
সাধারণভাবে উপস্থাপিত করেছি প্রাসঙ্গিকতার তাগিদে | অর্থাৎ গীতি- 
কবিত] ও কাব্যগীতির ভাব ও বূপগত সম্পর্ক নির্ঁয়ে আমি বূপবাদ-রী'তিকে 
একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে প্রয়োগ করেছি । কিন্তু প্রশ্ন, গান ও 
কবিতাকে কি সর্বতোভাবেই এক স্ত্রে বিচার করা চলে? এক স্তরেই কি 
তার] সঞ্চরণ করে? কিংবা একই রূপ ও ভাবের যূল্যে প্রতিষ্ঠিত তার]? 

কবিতা ও গানের এমন কিছু সক্ষম গুণগত বৈশিষ্ট্য আছে, ষা বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রেই সমধর্মী | কিন্তু কবিতাকে পেছনে ফেলে গান নিঃসন্দেহে একটি স্তর 
ছাড়িয়ে যাচ্ছে, সে হচ্ছে স্থরের যূল্যে। একথা আগেই বলেছি। তাছাড়া, 
অংশত: ও সাধারণ কিছু পার্থক্যও আমর! দেখতে পাই বিচার বিশ্লেষণ ক'রে। 
এখানে আমার বক্তব্য নিবেদিত হচ্ছে, প্রধানতঃ কেন আমি গান (কাব্যগীতি)- 
কে কবিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলবে] । 

এক £ গীতময় (লিরিক্যাল) ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে কবিতা ও 
কাব্যগীতি গুরুতরভাবে সদৃশ । “গীতিকাব্য এবং গীত-__এ ছুয়ের রস- 
পরিণাম একই, কোন না কোন ভাব-নির্তর আহ্লাদ বিশেষ"৩২ কিন্তু স্থরাশ্রিত 
বলেই কাব্যগীত অধিক গীতধর্মে অধিক মর্মস্পর্শী । ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন 
“সুরের জগৎ কথার জগৎ থেকে পৃথক ৩৩ কবিগুরু “গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ”, 
'আর্ধগাথা” ইত্যাদি প্রবন্ধে কাব্যবাণী-নিরপেক্ষ গানের শ্রেষ্ঠত্ব এক সময় ত্বীকার 
ক'রে পরবতীকালে মত ব্দলে নিয়েছেন এবং বাণী ও স্থরের হর-গোৌরী সম্পর্কে 
বিশ্বাসী হলেন; তবুও তার গান-নির্মাণ ব্যাপারটিতে কিছু অভিনবত্ব ও 
বৈচন্র্য আছে। গান লেখার কাজটি কবিতার মতে নয়, ভিন্ন প্রযত্ে 
একাস্তিক আগ্রহে সম্পন্ন করেছেন। কবিত। ছেড়ে গান লেখায় কবির 
অন্ত্যহীন প্রয়াসের যূলে কাজ ক'রে গেছে কবির অথপ্ড সাংগীতিক ব্যক্তিত্ব। 
সেই বহু বিচিত্র বন্ুবর্ণী বিম্ময়কর প্রতিভাকে সহজে প্রণিধান করতে না 
পারলেও আমরা তার সাংগীতিক প্রতিভার প্রত্যক্ষ ও পর্যাপ্ত আলোয় 
উত্তাসিত হই এবং আনন্দে উল্লসিত হই। তাঁর অজস্র কবিতা ও গান প্রত্যক্ষতঃ 
সেই আলোর প্রশ্রবণ। বিশেষকরে তার গান অফুরন্ত সবরের আলোর বর্ণা- 
ধারায় ধুইয়ে দেয় আমাদের মন-প্রাণ। 

প্রক্রিয়াগতভাবে কবিতাকে গানের স্থরে বসাতে গিয়ে কবিতার বূপাস্তর- 
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পদ্ধতিতে তার সুক্ম গীতরচনা-কর্মের নজীর দেখি। ভাব ও ভাষাগত আধার- 
ভেদে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার ব্যাখ্য। দিয়েছেন স্থকুমার লেন,_-“সহজ 
করিয়া বলিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সাধারণত: রূপের রসাভিব্যক্তি, 
গানে গ্রধানতঃ রসের রপ-পরিণতি ।."কবিসত্বের আবেদন কবিতায়, নিবেধন 
গানে ।..কবিতায় এমন দীপ্ত বর্ণসম্পাত, গানে এমন মায়াময় ত্বপ্র-হৃষমী ।”৩5 

ছুই; ভাব ও রূপগত বিধি-নিষেধ ও শ্রকরণ-শৈলীর প্রয়োগ-সীম। 
ইত্যাদির বাধন থেকে কবিতা অনেকট। মুক। সীমাতিশায়ী ভাবোপঘোগী 
ছন্দ, পদ্দবিন্তাস, অন্গপ্রাস, মিল, চিত্রকল্প, প্রতীক ইত্যার্দির স্বভাব-নিমিতি 
কবিতায় চলে যথেচ্ছ, কিন্ত গানকে সাবেকী ও অধুন1 প্রচলিত কিছু রীতি- 
নীতি ও নিয়ম মানতে হয়। অবশ্ত এ নিয়ম শৃঙ্খলের বন্ধন নয়, নিয়মের 
শৃঙ্খলা! । আর্টের সংষম ও সৌষ্ঠবের চরম রূপ গানে প্রতিফলিত । গানে স্থর- 
নির্ভরতার জন্যে পদবন্ধে স্থায়ী-অন্তর1-সঞ্চারী-আভোগ ধরণের পংক্তির কাল- 
বিভাগ মানতে হয় । যেমন সংধম ও নিয়মের গুদে সনেটগুলে৷ কবিতার থেকে 
উৎকর্ষ হয্ন , তেমনই কাব্যগীতি সীমিত বাকৃরূপের মধ্যেই সীমাতিশাক্ী ভাবের 
সাতরঙ -দিগন্তচ্ছটা ধরতে পারে । ষাঁদও “ছোট ছোট একটু গানে ক্ষমতার 
কার়দ। দেখাবার মতো! জাষগাই নেই ।* (যাত্রী, পৃঃ ৬৭)। রবীন্রসংগীতের 
রূপবন্ধনে বন্ধনহীন সংরাগ ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত। কবির কথ।--“মন দিয়ে 
ষার নাগাল নাতি পাই, গান দ্রিয়ে সেই চরণ ছুয়ে যাই ।” 

তিন: কাব্যভাষ! (শব্ব-ঝংকার, বাঁগ.বিভৃতি, বিশেষণ, সমাস, উপমা, 
চিন্রকল্প ইত্যার্দি) প্রয়োগে কবিতায় অনেকখানি নিশ্চিন্ত ওদার্য আছে। 
কিন্তু সংগীতের ভাষার সংহতিতে আনতে হুবে তীব্র অস্তলশন বেগ ও 
চলিফুত1।: হাল্কা, ঝজু অথচ নমনীয় প্রসার্দে শব্চেতনা বিকশিত হবে। 
কবিতার ভাষা-নির্মাণে বিপুল এশ্বর্ষ পার্ট ও সৌন্দর্য ঢেলে দেওয়া যায়, গানের 
ভাষায় সে'সব দেবার অবসর কম; অপরিসর অবয়বে বহু রত্বের সম্ভার 
সাজানো যাবে কি ক'রে? সংগীতকে বাগ্‌বিভৃতি বর্জন করতে হয়। 

কিন্ত রবীন্দ্রসংগীত এক আশ্চর্ধ ব্যতিক্রম। কবিতার সকল প্রকার 
বাকৃ-রূপোদান তার গানে প্রযুক্ত । নান। বাকৃ-প্রকরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় 
অনেকক্ষেত্রে কবিতাকে ছাড়িয়েছে তার সংগীতগুলো । সরল ও তৎসম শব্দের 
ধ্বনি-মিল, চিত্রকল্প ইত্যাদিতে রবীন্দ্রনাথ কবিতা অপেক্ষা! সংগীতে অধিক 
সাফল্য পেয়েছেন। “রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাশাপাশি তার গীতিধার। 
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চিরদিনই এই বাঙ্ময় সম্মানে শ্রোতোবহ। ছিল। কিন্তু শেষ দশকের কাছাকাছি 
এসে তার কবিত1 ও গানের সম্পর্ক এই অর্থে নতুন হয়ে উঠেছে যে তার অনেক 
কবিতাকে গান হতে হয়েছে, এবং গানের সংহতি অনুসন্ধান করেছে । এবং 
ফলতঃ এক-একটা চিত্রকল্প এখানে শার়ক স্থতীক্ষ বাকৃসংষমে পাঠকের 
অন্তূ্ি আর অন্ত:শ্রুতিকে প্রায় একটি সর্বান্থয়ী জ্যোতিরিজ্রেয়ের (316 
91786 ) কোঠায় নিয়ে গিয়ে পৌছে দেয় ।৮৩৫ 

(চার) কবিতায় ছন্দের ভূমিকা! বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কাব্যগীতিতে বাকৃ- 
ছন্দের প্রভাব অনিবার্য নয় । কেনন। গানের কথাবন্ধে স্থরের সঞ্চরণ একাস্তিক; 
এবং স্থরের তান, গতি-গমক, বিস্তার বা আলপ্তি বাণীকে ছাড়িয়ে যায়, কিংব। 
বাণীকে বাড়িয়ে নিয়ে ষায়। স্থুরের সেট। নিজস্ব মৌল বৈশিষ্ট্য এবং ক্রিয়া । 
স্জন্ত গানে কাব্যছন্দ শিথিল এবং বাধ্যবাধকতাহীন। বরং গানের কথায় 
বাকৃছন্দের রীতি চালাতে গেলে গানের স্বাভাবিক গতিকে ক্ষুপ্ন কর] হয়। 

তাহ'লে রবীন্দ্র-সংগীতে বাকৃছন্দের গুরুত্ব কতখানি? আমর বলবো, 
কবিতার চেয়েও বেশী । কবিতার ঝৌক, মাত্রাধ্বনি, মিলবিন্তাস, অন্ুপ্রাস, 
দাত্তপ্নিল ইত্যাদি কাব্যছন্দরীতি ও প্যাটার্ন সুরের তানলয়ের সঙ্গে প্রায় 
এক্যস্ত্রে সংগ্রথিত হয়ে রবীন্দ্রসংগীতের কবিত। ও গাঞকীকে সৃষ্টি করেছে। 
তার প্রথম জীবনে রচিত ধ্রুপদাঙ্গ ভক্তিগীতিগলোতে স্থরপ্রাধান্য থাকায় 
কবিতা ও কাব্যছন্দ নির্ভরতা পায়নি। মধ্য ও পরবত্র্ণ জীবনে সংগীতগুলোর 
স্বর ও কবিতা স্থষ্টিতে তার অসামান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস ছিল। ছন্দ 
সেখানে আবৃত্তির স্পন্দনে ও সুরের লয়ে সম্মিলিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্যাটার্ন বা 
রূপকল্পের মূল্য লাভ করেছে। বুদ্ধদেব বস্থ বলেছেন-__“তার শ্রেষ্ঠ কবিতার 
তালিকায় তার গান ধেমন একটি বড়ো অংশের অধিকারী, তেমনি শুধু স্বর 
নয়__ছন্দ ও ছন্দোমুক্তির কারুশিল্লেও তার কৃতি এখানে অপর্যাপ্ত ।”৩৩ 

এই গ্রস্থের পূর্ধধারায় গীতিকবিতার ও কাব্যগীতির এই সব বৈশিষ্ট্যের 
বিশদ বিশ্লেষণ করেছি আধুনিক রূপরীতিবাধের অন্থসরণে। এখানে তানের 
মৌল ত্বরূপ ও তত্বের বিশিষ্টত] ধরে দেখতে চাই। রবীন্দ্রনাথের কথায় কবিত। 
ও গানের হুক সংযোগের নাম-গীতরস”। সরে না গাইলেও কাব্যসংগীত 
কবিতার মত রসম্ফৃতিতে লামাজিক হদয়ে রসোপ্রেক করবে। যেমন করে 
বৈষ্ণবপদ্দ। ভাব ও ভাষারূপের নিবিড় সন্গিপাত ও স্টাইলই বৈষ্ণবপদ্কে 
কবিতার থেকে বড় ক'রে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন--“এসে। 
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এসো ৰধু এসো, জাধ আচরে বসো, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি-_এই 
পদটিতে যে গভীর প্রাত্ি ও একান্ত আত্মদমর্পণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা কি 
কথার দ্বারা হইয়াছে? না আমরা মনের ভিতর হইতে একট। কম্পিত 
করুণ সর সংযোগ করিয়া উহীকে সম্পুূৰ করিয়। তুলিয়াছি 1-'এইজন্য এই 
কবিতায় স্বর না থাকিয়াও উহ] গান।” ( আর্ধগাথ। ) 

অখণ্ড অন্তঃশীল! ফন্তধারার মত "গীতরস্রে? অন্তলশন গ্রবাছে রবীন্দ্রনাথের 
কবিতা ও নংগীত বেগবান। সংগীতের স্থক্ধ তাঁর লংগীতকে চরমে নিক্কে 
গেছে। এসব বিচার করেই আমরা রবীক্রসংগীতকে শ্রেষ্ঠতম মূল্য দিতে 
চেয়েছি। কেউ সঙগান গুরুত্ব দিয়েছেন কথ] ও স্থরকে। কেউ শ্রেষ্ট মূল্য দেন 
স্বরকে। আমার মনে হয়েছে, স্থুর নিয়ে রবীন্দ্রসংগীত-গায়কীতে কখনে। 
দুঃসময় এলে-ও তার সংগীত বাঁণী-বৈভবের ও রসের উদ্ভাসনে ফ্রপর্দী গৌরব 
নিয়ে আরও প্রতিষ্ঠিত হবে । প্রহত তত্ত্রীর ন্তায় একট] সংগীতময় কম্পন হৃষ্টি 
ক'রে স্থরলোকের দাবি নিয়ে মরলোকে অক্ষপ্ন হয়ে ধাকৰে রবীন্দ্রসংগীত । 

বাণী ও স্থরমিশিত বাণীর, কবিত1 ও গানের কবিতার তুল্যমূল্য ও 
আপেক্ষিক সম্পর্ক প্রতিপাদন ক'রে আমি কেন যে সংগীতকে শ্রেষ্ঠতম বিষয় 
বলতে চাই, বলেছি। আমার সব বক্তব্যকে আরও খজু ওস্পীভূত কঃরে 
দেবার জন্যে এখানে একট। সারণী-চিন্রের পর্রকল্পনা উপস্থাপিত করছি । 


অংগীতের স্থান ঃ পর্যাস্ স্তর 


গিজারসা৮৪০. এ 





জলিল 

















বিষয় স্তর ১ স্তর২ স্তরও স্তর৪ স্তর€ 

সাধারণ গগ্ভরচনা বাক অর্থ ০ ০ ০ 

সাধারণ গীতিকবি! বাক অর্থ ধ্বনি 

শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য কাব্যনংগীত্ত 

ৰৈষ্বগদ্দ, রবীন্দ্রকৰিতা বাক অর্থ ধ্বনি গীতরদ২ 

হারযুক্ত সংগীত কাব্যনংগাত১ বাক অর্থ ধ্বনি গীতরস অনির্বচনীয় 

রবীন্দ্রলংগীত ইত্যাদি আনন্দলোক৩ 
৯২ ১০ ভি 

উপায় উদ্দেক্ট চরমরপ58 
সুত্রগুলির ব্যাখ্যা ও ভাব্য £ 


বাক্‌ ও অর্থ এই ছুইস্তরেই গদ্যের পূর্ণতা । গীতিকাব্যের উত্তরণ তৃতীয়- 
স্তর ধ্বনিতে । অবশ্ত অনেক শ্রেষ্ঠ গ্ব্চনাও তৃতীয় শ্ুরে উন্নীত হতে 
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পারে। শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য, বৈষ্ণবপদ্দাবলী, রবীন্দ্রকাব্যসংগীত ইত্যাদির মধ্যে 
রবীন্্রকধিত “গীতরস বা সংগীতরস” সম্পক্ত হয়ে তাদের আরও সার্থকতার 
স্তরে উন্নীত করে। সব কবিতায় তো স্থুর সংযোগ করা চলতে পারে না। 
স্থর-প্রয়োগের উপযুক্ত ৰাণীসিদ্ধ-কাব্যগীতি বা! কাব্যসংগীতে খন স্থুর সংযুক্ত 
ক'রে গাওয়া হবে, তখনই তে। অনির্চচনীয় আনন্দলোকের হৃগ্ি) সেই তো 
শেষ স্তর, সেইতে! চরমরূপ | 

এখানে উপায় বলতে বোঝায় অবলম্বন | সকলপ্রকারের রচনার অবলম্বন 
হল বাকৃ ও অর্থের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠাভূমি। এখানেই উদ্দেপ্ত ও লক্ষ্য সিদ্ধ 
হয়ে ষায়। তবে উদ্দেশ্যের স্তর গছো স্পষ্ট নয় তেমন, যেমন স্প্ই গীতিকবিতায়। 
ধ্বনি, গীতরস ও চরমরূপ এই তিন স্তর হলো উদ্দেস্ট কিংৰ! অভীষ্টলাভের 
স্পষ্ট অবস্থ৷ ; যথাযোগ্য রচনায় এই স্তরগুলির ম্বরূপ প্রকাশ পায়। 


সংকেতগুলির প্রসঙ্গে নিয্নলিখিত মন্তব্যগুলি উদ্ধার কর। গেল। 


১. “রবীন্দ্রনাথের বনু গীতিকবিতাই ষে শব্চয়নে, ছন্দবিন্তাসে 
আলংকারিকতায়, এক কথায় কাব্য-প্রকৃতির বিচারে বৈষ্বপদ্দাবলীর 
সগোত্র ।..'এগুলি রচনাগুণে গীতিরচনার এত কাছাকাছি ষে, স্থুরে বসালে 
এগুলি অতি সহজেই গান হয়ে ওঠে।” 

( গ্রবোধচন্দ্র সেন _বাণী ও বীণা £ গীতবিতান শতবাঁধিকী পৃঃ ১১৬) 

২, ভ্রঃ আর্গাথা: আধুনিক সাহিত্য পৃঃ ১১৯--এই কবিতাটির 
মধো ষে রস আছে তাহাকে আমরা গীতরস নাম দিতে পারি।” এই প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের আরও উক্তি--“বিশ্রদ্ধ সংগীতের শ্বরাজ তার আপন ক্ষেত্রেই, 
ভাষার সঙ্গে শরিকিয়ান। করবার তার জরুরি নেই। কিন্তু ছন্দে, শব্দবিন্তাসে 
ও ধ্বনিঝংকারের তির্ধক ভঙ্গিতে বে সংগীতরস প্রকাশ পায়, অর্থের কাছে 
অগত্য। তাঁর জবাবদিহি আছে।” (সাহিত্যের স্বরূপ £ রর ১৪শ পৃঃ ৫১১) 

“সাংগীতিক চরক সংহিতার মতে তাকেই বলে সংগীত ষার থেকে গীতরল 
পাওয়া যায়। কিন্তু ওত্যাদের সাক্রেদর। বলে সেটাই সংগীত ষেট। পাওয়। হয় 
হিন্দৃস্থানী কায়দায় ।” ( কথাও হুর : রর ১৪শ খণ্ড পৃঃ ৯১৬) 

৩. “সংগীতের সঙ্গে কাব্যের একটা জায়গায় মিল নেই। সংগীতের 
সমস্তটাই অনির্বচনীয়। কাব্যে বচনীয়ত। আছে মে কথ! বল। বাহুল্য ।” 

(রবীন্দ্রনাথ ) 
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***“সংগীতের ক্ষেত্রে আমর। কথায় যে স্থর লাগাই, তা সীমাবদ্ধ এতটুকু 
কথাকে সীমাহীন ব্যাপ্তি ও অসীম রহস্য মহিম] দান করিবার জন্যই |” 
( শশিভৃষণ দাশগুপ্ত £ উপম। কালিদাসম্ত পৃঃ ১*) 
“এক হিপাবে সৌন্দর্যমাত্রই আ্যাবস্ট্রাক্ট ১) সে তো বস্ত নয়, সে একটা 
প্রেরণা, ঘা আমাদের অন্তরে রসের সঞ্চার করে।* রবীন্দ্রনাথ 
( প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে চিঠি ৬ চৈত্র ১৩০২ শিলাইদহ ) 
৪. সংগীতের স্থরের ঘাহুস্পর্শ শ্রোতার আত্ইবোধ ও আত্মবিস্মরণের 
একটি সুক্ম অবস্থার স্ট্টি করে। সহায় সামাজিকের মগ্ন চৈতন্তে আনন্দ- 
বোধের এই অবস্থাকে কবি চরমব্ূপ বলেছেন, দর্শনে একে বলে পরা অবস্থা । 
রবীন্দ্রনাথ বলেন-_-“কাব্যে চিত্রে গীতে শিল্পকলায় গ্রীক শিল্পীর বিচিন্ত 
রেখার আৰর্তনে খন আমর। পরিপূর্ণ “এক'-কে চরমরূপে দেখি তখন আমাদের 
অস্তরাত্মার একের সঙ্গে বহির্লোকের একের মিলন।” (সাহিত্যের পথে পৃঃ ৪৯) 
আর একস্থানে কবিগুরু বলেছেন__ 
“মান্ছষের বোধ খন বাহন করে স্থরকে 
তখন বিছ্যুচ্চঞ্চল পরমাণুপুঞ্জের মতোই 
স্থর-সংঘকে বাধে সীমায়, ভঙ্গি দেয় তাকে, 
নাচাঁয় তাকে বিচিত্র আবর্তনে। 
সেই সীমায়-বন্দী নাচন পায় গানে-গড়। রূপ ।***৮ 
: (শেষ সপ্তক/সতেরো1/ধূর্জটিপ্রসাদ কল্যাণীয়েষু ) 
এখানে বলে রাখ! ভালো, এই চিত্রলেখা কোনে স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হিসেবে 
দাবী কর] হয়নি। কাব্যপংগীত অন্যান্ত রচনার থেকে স্তর-পারম্পর্য উত্তীর্ণ 
হয়ে ষে সর্বশেষ স্তরে অবস্থান করছে, এরকম একট] ব্যক্তিগত ভাবনাকে 
বোঝাতে চেয়েছি রেখ! দিয়ে । এ বিষয়ে কারও কোনে। মতান্তর থাকলেও 
আমার আপত্তি চলে না। সংগীতকে সবার উচ্ছে স্থান দেবার যুক্তি অনেকটা 
প্রথাগত হয়েও উঠেছে অনেককাল ধরে। সংগীত এখন সাহিত্যগত হয়ে 
পড়ায়, এভাবনা৷ এখন আবশ্তিক ও মৃলীত্ৃত হ'য়ে উঠেছে আরও বেশী । 
ললিতকলা-শাস্ত্রের সবার ওপরে সংগীতের স্থান কেন? কেনন। “সংগীত 
সর্বশ্রেঠ ললিতকল! এবং ধাহার] উহ! বুঝেন তাহাদের নিকট উহা সর্বোচ্চ 
উপাসনা । ঈশ্বরকে স্বতি পথে রাখিবার জন্য অভ্যাসের সর্বোত্কণ্ট সহায়ক 
শব্দসজীত |” (ম্বামী বিবেকানন্দ )। বেদাস্তকেশরী তপন্বী বিবেকানন্দের, 
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কাছে তার শাশ্বত জীবনবাদ ললিতকলার পবিত্র রসানন্দে সম্প-ক্ত হঃয়ে গ্রাহা 
হয়েছে। জীবনের সত্য ও আর্টের সত্য তাঁর কাছে সমান প্রেরণ? যুগিয়েছে । 
রাক্কিনের মতে সকল আর্টের নামই স্তব। শোপেনহাওয়ার বলেছেন __সংগীত 
সব শিল্পের বড় শিল্প । 


চার 
কবিতা ও গানের সম্পর্ক নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রকরণ-শৈলী ৷ 


রবীন্দ্রনাথ তার সর্বশ্রেষ্ঠ হুষ্টি সংগীতে তার কবিব্যক্তিত্বের সর্বনিয়ন্ত্রী শক্তি 
আরোপ করেছিলেন । দীর্ঘ জীবনের স্তরে স্তরে তার এই তঞ্জি্ঠ সাধনার 
রূপায়ণ-বৈচিত্র্য বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে হয়। একদিকে প্রায় সাড়ে চার হাজার 
কবিতা, অন্যদ্দিকে প্রায় আড়াই হাজার গান, ছুটে শ্বতন্ত্র ভূমিও নয়, তবুও 
তার অনেক কবিতাকে গান হতে হয়েছে, এবং অনেক গানকে কবিতা। 
এভাবে ছুটে। ভিন্ন উপাদানের বূপান্তর-প্রকরণ বোধকরি পৃথিবীর সাহিত্য- 
ইতিহাসে বেশি নেই । মারিয়! রিলকে কবিতার পাঠাস্তরে ও পরিমার্জন 
খুব অভ্যন্ত ছিলেন । কিন্তু কবিত?, গগ্য, গান, গল্প, নাটক ইত্যাদি ব্যাপারে 
রবীন্দ্রনাথের পরিমার্জন-প্রবণতার তুলনা কোথাও নেই। যাইহোক, তার 
গান ও কবিতার বূপ-পরিবর্তনের বিষয়টি থেকে তার অন্তরঙ্গ প্রবণতাটি খুঁজে 
পাই যে, কবিতা ও গানের অস্ত:পাতী সম্পর্কটি তার কাছে স্পষ্ট ধর। পড়েছিল। 
পেজন্ত কবিতা ও গানের রূপ-প্রকরণের রূপাস্তর-কাজে তিনি আরও কয়েকটি 
'বশিষ্ট্য দেখিয়েছেন । সেগুলি পর পর উল্লেখ কর ষাচ্ছে। 


(ক) কবিতাকে গানে ব্যবহার 


কবিতাকে গানের কবিতাক় রূপ দেবার কারণ হ'লে তাকে সবরের উপযুক্ত 
ক'রে তোল।। কবিতার ফর্ম গানের কলিবিভাগ-সম্মত থাকবার কথা নয়, 
সেজন্যও এই পরিবর্তন; এবং কবিতার বাণীরূপের এমন কোনে? পরিবর্তন 
হওয়া দরকার, গানে থা প্রসাদশ্রী ও নমনীয় মাধুর্য আনতে পারে । এই অক্ষর 
ও শব্দ-পরিরর্তনের ব্যাপারটি কবির সুস্তম বোধ ও সচেতন প্রতিভা থেকে 
নিয়ন্ত্রিত. হতো! । এর থেকে বোঝ যাবে, রৰীন্দ্প্রতিভা কতখানি চলিষুত। বা 
াইনামিজম্এর দ্বারা প্রভাবিত। এই চলিষু প্রতিভা সদাচঞ্চল জীবনের 
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ও জগতের সঙ্গে স্থনিবিড় নৈকট্য থেকে ষে প্রকাশ-সম্ভাবনা লাভ করতো, তা 
হতো চরমতম্ন গ্রকাশ। মারিয়! রিলকে বলেছেন, কবিতার বাণীতে সেই 
প্রকাশটি সুুর্লভ, ঘ1 স্থনির্বাচিত অতি দুর্লভ ভাষা-শব্কেই অবলম্বন করে 
প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশেষক'রে তার কবিতা ও গানের প্রতিটি 
শব্ধ সেই স্থৃহূর্লভ স্বভাব-প্রস্ছুত উপার্দান। তার কবিতা ও গানের নিমিতি ও 
পরিমার্জন, নিখুত নিবদ্ধ ভাষণ-শৈলী--ষা তার একাস্তরূপেই গ্রজ্ঞা-প্রস্থত। 
বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের বাছাই করা কবিতাকে, সম্পূর্ণ পাঠে, পাঠাস্তরে বা 
সংক্ষেপাকারে তিনি অবলীলাক্রমে সংগীতে পরিবর্তন.করেছেন। ছবি ও গান 
থেকে তার পরবতী প্রায় সকল কাব্যেই কিছু কিছু সংগীতের উর্দাহরণ থাকবেই | 
ৃষ্টান্ত-_ 


কাব্যগ্রন্থ, কৰিতা ও গান £ (গান ৰন্ধনীর মধ্যে) 


ছবি ও গান : কে (আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে ), স্বখস্বপ্ন (ওই 
জানালার কাছে )। “কে? অবিকল, “সখ স্বপ্ন” কিছু পরিব্তন ক'রে 
গানে গৃহীত। 

কড়ি ও কোমল : গান (ওগো কেযায় বাঁশরি ), বিরহ (আমি নিশি 
নিশি কত), বাশি (ওগো শোনো! কে বাজায় ), বিলাপ (ওগো 
এত প্র্রেম), সারাবেলা (হেলাফেল। সারাবেলা), আকাঙ্খা 
(আজি শরত তপনে ), তুমি ( কোন কাননের ফুল ), হৃদয় আকাশ 
(ধর] দিয়েছি গো), গাঁন রচন1 ( এ শুধু অলস মায়া), বজবাসীর 
প্রতি (আমায় বোলোন। গাহিতে ), মথুরায় (বাশরী বাজাতে চাহি ), 
বসম্ত অবসান (কথন বসন্ত গেল )। কয়েকটি কবিতা গানে সামান্ত 
পরিবতিত্‌ হয়েছে । অধিকাংশ কবিতা অবিকল গানে গৃহীত। 

মানসী £ তুলে (কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া), শূন্য হৃদয়ের 
আকাঙ্খা ( আবার মোরে পাগল করে), তবু (তবুষনে রেখে), 
বর্ধার দিনে (এমন দিনে তারে বল! যায় )। শূন্য হৃদয়ের আকাজ্ষা 
ত্রিপদী ছন্দের ৮৪ পংক্তি-_গানে পরিমাজিত ২৪ চরণ। 

সোনার তরী £ তোমরা ও আমরা (তোমর1 হাসিয়া বহিয়। চলিয়া! যাও), 
ছুই পাখি (খাচার পাখি ছিল), ব্যর্থ ফৌবন (আজি যে রজনী 
যায়), হৃদয় যমুন। (যদি ভরিয়া লইবে কুস্ত )। ব্যর্থ যৌবন ৫* পংক্তি 
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৫ স্তবকের বড় কবিতাকে গানে রূপাস্তরিত ১২ চরণ। সবগুলি 
প্রধানতঃ বড় কবিতা হয়েও ভাবের গৌরবে সুরানকৃল্য পেয়ে গানে 
ধন্য হয়েছে। 
চিন্তা; উর্বশী (নহ মাতা নহ কন্তা ), নারীর দান (একদা প্রাতে 
কু্তলে ১, ছুর়াকাত্খা (কেন নিবে গেল বাতি)। কবিতাগুলি 
গানের রূপে সর্বাধিক সার্থক হয়েছে বল। যায় না| 
চৈতালী: গান (তুমি পড়িতেছ হেসে ), প্রার্থনা (আজি কোন ধন হতে 
বিশ্বে আমারে )। 
কল্পনা: ব্যামজল (এ আসে এ অতি), চেত্র রজনী (আজি উন্মাদ মধু 
নিশি ),স্পর্ধা (সে আসি কহিল প্রিয়ে ), প্রণয় প্রশ্ন (একী তবে 
সবি সত্য ), হতভাগ্যের গান ( বন্ধু, কিসের তরে অশ্রু বরে), সে 
আমার জননীরে (কে এসে ষায় ফিরে), ভিখারি (ওগো কাঙাল 
আমারে ), যাবন। (ভালোবেসে সখী ), বিদায় (এবার চলিনু তবে), 
লীল। (কেন বাজাও কাকন ), নববিরহ (হেরিয়া শ্তামল ঘন ) 
লজ্জিত (যামিনী না|! যেতে), কান্পনিক (আমি কেবলি স্বপন ), 
মানস প্রতিম। ( তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত স্থদূর.), সংকোচ (দি বারণ 
কর ভবে), প্রার্ধা (আমি চাছিতে এসেছি শুধু একখানি মালা ), 
সকরুণ। ( সখি প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে), বিবাহ মঙ্গল 
(ছুইটি হৃদয়ে একটি আসন ), ভারত লক্ষ্মী (অরি ভূবন মনোমোহিনী), 
ভগ্ন মন্দির (ভাঙা দেউলের দেবতা ), জন্মর্দিনের গান (ভয় হতে তব 
অভয় মাঝারে ), পূর্ণকাম (সংসারে মন দিয়েছি্ন ), পরিণাম (জানি 
হে ষবে প্রভাত হবে )। 
এই কাব্যে একত্রে কবিতার সে গান অধিক পরিমাণে দেখ1 গেল। 
ভৈরবী, বিভাস, বেহাগ, চল্লার) কীর্তনের স্বর-গ্রয়াগের বৈচিন্তর্যও আছে 
এখানে । বর্ধামগল ৫৬ পংক্তি ৭ স্তবকের কবিতা গানে £ শুবক গৃহীত। 
মানসপ্রতিমী কবিতাটি গানে একাধিক পাঠানহ্ধর : তুমি সন্ধ্যার মেঘ শাস্ত 
স্থদূর এবং তুমি সন্ধ্যার মেঘমাল] | 
ক্ষণিক ;£ আধাঢ় (নীল নবঘনে ), নববর্ষ (হাদয় আমার নাচেরে.), 
অবিনয় (হে নিরুপম1), কৃষ্ণকলি (কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি), 
মেঘমুক্ত (ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে.), বানিজ্য বপতি লক্ষী 
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(যাবই আমি যাবই )। কবিতা ও স্থরারোপিত গান ছিসেবে 
এগুলি উল্লেখষোঁগ্য রচনা । বাণিজ্যে বলতি লক্মী_৭০ পংক্তি ১৫ 
স্তবক। প্রথম ছুটি ভ্তবক.বাদ দিয়ে মাঝের স্তবকগুলির স্থানাস্তর 
ও পরিমার্জন ক'রে বিখ্যাত গান-_বাবই আমি যাবই ওগো! 
বাণিজোতে ঘাবই। অবিনয় € স্তভবক কবিতায়, গানে ৪র্থ স্তবক বাদে 
স্থানাস্তর হয়েছে-_-তৃতীয় প্রথমে, পঞ্চম ছিতীয়ে, প্রথম তৃতীয়ে, 
দ্বিতীয় চতুর্থে। সামান্য ভাষাস্তরসহ সুরের তাল-ফেরতা৷ অনবদ্য 
এই গান। ৫ স্তবক কৃষ্ককলি গানে অপরিব্তিত। ভাষার সঙ্গে 
* টগ্না-কীর্তনাঙ্গ হুর, নাটকীয়ত। ও চিত্রকল্পের অসামান্য সমারোহ। 

আষাঢ় ৪ ম্তবক-_গানে সম্পুণ গৃহীত; স্থান বদল ক'রে হয়েছে 
ঘথাক্রমে ১, ৩, ২, ৪ স্তবক। সামান্য ভাষান্তর । নববর্ষ ৮ স্তবকের 
১ম,৬ষ্ ও ৮ম স্তবক গানে গৃহীত। ভাষার পরিবর্তন হয়নি । 
মেঘমুক্ত ৫ শ্ভবক গানে ১ম ও ৪র্থ স্তবক সম্পুর্ণ গৃহীত। গানের শেষ 
স্তবকে কবিতার ৫ম স্তবকের ১টি পংক্তির সঙ্গে ২য় স্তবকের ৪টি 
পংক্তি সংযুক্ত ৷ 

নৈবেছ্য £ নামহীন রচনাগুলির মধ্যে কিছু পরিবর্তনসহ গানগুলি__ 
১নং প্রতিদিন আমি, ২নং আমার এঘরে, ৩নং নিশীথ শয়নে, ৪নং 
তোমারই রাগিণী জীবনকুণ্ধে, «নং ষদদি এ আগারে), ৬নং সংসার যবে 
মন কেড়ে লয়, ৭নং জীবনে আমার ষত আনন্দ, ১*নং ষার। কাছে 
আছে, ১২নং অমল কমল সহজে জলের কোলে, ১৩নং সকল গর্ব দূর 
করি দ্দিব, ১৪নং তোমার অসীমে, ১৬নং ভক্ত করিছে প্রতুর চরণে 
জীবন সমর্পশ, ১৭নং অল্প লইপ্পা থাকি, ১৯নং প্রর্তিদিন তব গাথা, 
২০নং তোমার পতাকা যারে দাও, ২১নং ঘাটে বসে আছি আনমন।, 
১**নং সংসারে মোরে রাখিয়াছ যেই ঘরে। 

এগুলি রাগাশ্রিত ব্রহ্মঘংগীত হিসাবে প্রখ্যাত। ১**নং গান ৩ স্তবক 
৩০ পংক্তি-_গানে কিছু ভাষাস্তরে ১৬ পংক্তি হয়েছে । অন্তান্ত গানে 
সামান্। পরিমার্জন কোথাও আছে। 

শিপ্তঃ খেলা (তোমার কটি-তটের ধটি), নবীন 'অতিথি (ওহে নবীন 
অতিথি )। 

উৎসর্গ £ ৮নং (আমি চঞ্চল হে), সংধোজন £ ১২নং (হে ভারত আজি 
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তোমারি সভায় ), ১৪নং (নব বংসরে করিলাম পণ )। ভৈরবী স্থরে 
আমি চঞ্চল হে গানটি ৮নং কবিতার ১ম ও ওয় স্তবক নিয়ে গঠিত। 
২।৩টি শব্দের সামান্ত পরিবর্তন আছে। 

খেয়।ঃ ঘাটে (আমার নাইব। হল পারে যাঁওয়] ), ছুঃখযৃতি (ছুখের বেশে 
এসেছ বলে), গোধূলি লগ্ন (আমার গোধূলি লগন এলো বুঝি 
কাছে ), মিলন (আমি কেমন করিয়া জানাব ), বিকাঁশ (বুকের বসন 
ছিড়ে ফেলে), ভার (তুমি ষত ভার দিয়েছ ), সীম। ( সেটুকু তোর 
অনেক আছে ), খেয়। (তুমি এপার ওপার কর কেগো। )। 
গোধুলি লগ্ন ৫ স্তবক--গানে গৃহীত ১, ২, ৫ ভ্তবক, অপরিব্তিত। 

গীতাঞ্জলি £ মোট ১৫৭টি । বড় ও ছোট কবিতার ৮৫টিতে স্থরারোপিত । 
গে গানগুলির বিশেষ ভাষাস্তর নেই। অধিকাংশ পুজা পর্যায়ের 
গান? কিছু গান প্রক্কতি পর্যায়ে অন্ততভূক্ত হয়েছে । গানগুলোর 
নামোলেখ ৰাহুল্য মাত্র। সেজন্য সুর-নির্ভর গেয় কবিতাগুলির সংখ্য। 
উল্লেখ করছি । ১ থেকে ৪৭, ৫০) ৫১ ৫৪-_-৬২১ ৬৫) ৬৮-৭০)১ ৭২) 
৭৪) ৭৫) ৭৯) ৮৬১ ৯০) ৯১) ৯২১ ৯৪১ ৯৬, ৯৯ -_-১০১) ১০৬১ ১০৭, 
১১৩১ ১১৭১ ১১৮১ ১২০১ ১২১১ ১৪০) ১৪৫) ১৪.৭১ ১৪৮। গ্ীভাগুলির 
বাকি ৭২টি কবিতায় স্কুর বসানে! হয়নি । ৪০নং আকাশতলে উঠল 
ফুটে ৪স্তবক ৪২ চরণ, ৪৯নং হেথায় তিনি কোল পেতেছেন ৪ 
স্তবক ৪৮ চরণ। এরকম কিছু নিতান্ত কবিতা-শ্রেণীর রচনায় সথুর1- 
রোপের প্রচেষ্টা করেননি রবীন্দ্রনাথ । কিন্তু বাকি অনেক ছোট ও 
গানের উপযোগী চমত্কার রচন1 আছে--ফেগুলিতে অবলীলাক্রমে 
স্থরের সঞ্চার করিয়ে দেওয়। যায় । হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে, যেখাক় 
থাকে সবার অধম দীনের হতে দ্িন-_ছুটি বড় কবিতায় কবি স্থর 
বসিয়েছেন ভাবের উপযোগী ক'রে । 

গীতিমাল্য £ কবিতা ও গানের সহাবস্থান গীতাঞ্জলির মতো। গানের 
সংখ্যা বেশী । সংখ্যা ১৩, ৯১ ৮) ১৬২৮১ ৩০১ ৩২৩৭১ ৩৯7 
৫২) ৫৫-_-৫৯) ৬১) ৬৩- ৯৬) ৯৮) ৯৯১ ১০১---১*৯৪) ১০৬-_-১০৮১ 
১১১। মোট ১১১টি রচনার মধ্যে স্থর-যোজন! ৮৯টিতে। বাকি 
২২টি রচনার কয়েকটি কবিতামাত্র, কয়েকটি সবরারোপ-উপযোগী । 

গীতালি £ মোট রচনা ১*৮টির মধ্যে ৬৮টিতে স্থুর.সংযোজিত। স্থরযুক্ত 
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গানগুলি ১, ৩-২৯) ৩১-৩৪১ ৩৬-৩৮, ৪৩-৫০) ৫২১ ৫৩, ৫৫) ৫৬) ৫৭৮ 
৫৯১ ৬০১ ৬২১ ৬৫১ ৬৯-৭১১ ৭৩, ৭৫, ৭৮) ৮*১) ৮৬১ ৮৭) ৯০১ ৯৫, 
৯৭-৯৯১ ১০১১ ১০৩। 
গীতাপ্য এই তিন পুস্তকে গানের সংখ্যাই বেশী। তিনটি বইর যোট 
৩৭৬টি রচনার ২৪২টিতে কবি সুর বসিয়েছেন। কবিগুরুর লংগীত- 
মনক্কতার স্বর্ণ যুগে এই তিনটি গীতগ্রন্থ ( গীতাঞলি-গীতিমাল্য- 
গীতালি ) বিশিষ্ট দিগদর্শন হিসেবে চিহ্ছিত। 

বলাকা: ৬নং (তুমি কি কেবলই ছবি), ১৫নং (গানগুলি যোর 
শৈৰালেরই দল ), ৩০নং (আনন্দ গান উঠৃক তবে বাঞ্জি), ও৫নং 
(তরুণ প্রাতের অরুণ আকাশ )। ৬নং (ছবি করিত) ১*৭ 
পংক্তি-__-১ম ও শেষ ত্বক নিয়ে সথরারোপ। ১৫নং সম্পূর্ণ বল কর! 
হয়েছে গানে । ৩৫নং আজ প্রভাতের আকাশটি--পরিবতিত হয়েছে 
“তরুণ প্রাতের অরুণ আকাশ শিশির ছলোছলো?” | 

পূরবী; আনমন। (আনমন। গে! ), ব্দল (তার হাতে ছিল হাপির ফুনের 
হার) | আনমন। ৩৩ পংক্তির কবিতার প্রথম নটি ও শেষ ৮ডি যো 
১৭ পংক্তি গানে গৃহীত। বদল কবিতার প্রথম চরণ ও অন্যান্ত ভাষার 
পরিবর্তন ঘটেছে গানে । পঁচিশে বৈশাখ ৮* পংক্তির কবিতার শেষ 
২টি স্তবকের ১০টি নির্বাচিত চরণে সুর যোজন] করেন কবিগুরু । 

মহুয়া; কৰিতা ও গানের ঘনিষ্ঠতা এখানে । কিছু কবিতাকে গানের 
উপযোগী করেন, গান হিসেবেও অনেক রচনা আছে। গানের জন্য 
পরিবতিত কবিত। ও অপরিবতিত কবিতাগুলির নাম উল্লেখ করছি । 
সন্ধান, বরণভাল?, নিবেদন, নির্ভয়, গুগুধন, অবশেষে, মুক্তি, উদ্ঘাত, 
পুরাতন, বিজরী, প্রত্যাশা । এই গানগুলি কম়েকটির একাধিক 
বূপাস্তর সরে বপানো। যেমন-_ লন্ধান £ আমার নয়ন তব নয়নের 
ও আমার নয়ন তোমার নয়নতলে । বরণ ডাল। £ আজি এ নিরাল1- 
কুগ্ডে ও আমায় ক্ষমে! হে ক্ষমো। নিবেদন : আজান! খশিয় নৃত্ন 
মণির ও কাহার গলায় পরাবি গানের রতন হার। 

মহুয়া কাব্যের অন্তর্গত গানগুলির ভাষাস্তর ও স্থরাস্তর ব্যাপারটি খুবই | 
আকর্ষণীয় । ভাষা, ভাব ও স্থুর নিবিড় আত্মীয়তায় অনায়াক্ত 
আবোন সি করে এখানে । 
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বনবাণী £ বৃক্ষ রোপণ উৎসব (মরু বিজয়ের কেতন উড়াও শৃন্কে ), ২নং 
(আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুর দল) প্রকুত্তি- 
বন্দনায় ও স্তবের স্থরে গান ছুটি অনবদ্ধ। 

পরিশেষ £ (সংযোজন ) ঃ প্রবাসী (পরবাসী চলে এসে] ঘরে), বুদ্ধ 
জন্মোৎসব (হিংসায় উন্মত্ত পৃথি), নৃতন (দূর রজনীর ম্বপন 
লাগে )। ভাবে ও সরে গানগুলি মর্মস্পশাঁ। 

বিচিন্রিতা: ঝাঁকড়া চুল (ঝাকড়া চুলের মেয়ের কথা কাউকে বলিনি)। 
ছড়াটিতে বাউলাঙ্গের স্থর বসিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ | 

বীথিক1£ ছবি' (একলা বসে হেরো তোমার ছবি), প্রতীক্ষা (আজি 

_ বরিষণ মুখরিত ), বাদলসন্ধ্যা (জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে ), 

বাদলরাত্ি (কি বেদনা! মোর জানো), অভ্যাগত (মনে হল থেন 
পেরিয়ে এলেম )। কবিতাগুলিকে গানে কিছু পরিবতিত করা 
হয়েছে। 

নবজাতক £ উদ্বোধন ( প্রথষ যুগের উদয় দ্রিগজনে )। একটি ভাবগর্ভ 
চমত্কার কবিতার প্রথম কুড়ি চরণে চমৎকার সরারোপ। 

প্রহাসিনী £ স্থসীষ চাঁচক্র (হায় হায় হায় দিন .চলিযায়)। ভাদির 
গান, বিশেষ উপলক্ষে রচিত ও স্বরারোপিত। 

সানাই £ মহুয়ার মতে? গুরত্বপূর্ণ গ্রস্থ, যেখানে কবিতার থেকেও গানের 
গুরুত্ব বেশী দেখতে পাই। কবিতাগুলি যেন গানের অবয়বে রচিত 
হয়ে স্থরের প্রতীক্ষা! করেছে। বন কবিতা পরিবর্তন ক:রে স্থর 
সংযোজিত হয়। আসা-যাওয়া (প্রেম এসেছিল ), অনাবুষ্টি (মম 
দুঃখের সাধন ), নৃতন রঙ (ধূসর জীবনের গোধুলিতে ), গানের খেয্পা 
(আমি ঘে গান গাই), অধর] ( অধর] মাধুরী ধরেছি), ব্যথিত] 
( ওরে জাগায়ো না), বিদায় (বসন্ত সে যায় তে। হেসে), বাবার 
আগে (এই উদাসী হাওয়ায় পথে পথে ), পূর্ণা (ওগো তুমি পঞ্চদশ ) 
কূপণ! ( এসেছিহু হারে তব শ্রাবণ রাতে ), ছায়াছবি (আমার প্রিয়ার 
ছায়া ), দেওয়া-নেওয্া! (বাদল দিনের প্রথম কদমফুল ), আহ্বান 
( এসে! গে জেলে দিয়ে বাও ), দ্বিধা! (এসেছিলে তবু আস নাই )৮ 
আধো জাগ! (স্বপ্পে আমায় মনে হল), উদ্বুত (যদ্দি হায় জীবন 
পূরণ নাহি হল ), ভাঙন (তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে গানের 
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জাল (টবে তুমি কখন নেশার পেয়ে ), মরিয়া ( আজ মেঘ কেটে 
গেছে ), গান (ষে ছিল আমার স্বপন চারিণী ), বাণীহার। (বাণী 
মোর নাহি ), আত্মছলন। (দোষী করিব ন। তোমারে ), দপকথায় 
(কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার )। কবিতা থেকে গানে 
রূপাস্তরের জন্য নিমগ্ন এই কবি-মানসিকতা আমাদের বিশ্মিত করে। 
কিছু গানের প্রথম চরণে, ভাষায়, স্তবকবন্ধে কিছু পরিবর্তন দেখা 
গেলেও কবিতাকে বেশি পরিবর্তন করতে হয়নি । গানগুলির স্র- 
বৈশিষ্ট্যও উল্লেখষোগ্য | “শেষলেখাস বইর অন্তর্গত “মুখে শাস্তি 
পারাবার”-_বিখ্যাত গানের স্ষ্টির মূলে কর্ণধার কবিতার প্রভাব 
আছে বলে কেউ কেউ বলেছেন। 

শেষ লেখা : ১নং ( সমূখে শান্তি পারাবার ) ৩নং (ওরে পাখি থেকে থেকে 
স্থর ভুলিস নে) ৬নং (এ মহামানব আসে )। কবির তিরোধানের 
কিছু পূর্বে রচিত ও পরিবতিত এই বিখ্যাত গনগুলি। 


সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে তার গানের বিরাট 
তালিক। উদ্ধার কর। গেল। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার সঙ্গে স্থুর-চেতনার 
নিবিড় সম্পর্ক অচ্ছেছ্য হয়ে উঠেছিল। তার ব্যক্তিত্বকে অনেকে সাঙ্গীতিক- 
ব্যক্তিত্ব বলতে চেয়েছেন । হাজার হাজার কবিতা লেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
শ্বতস্ফের্ত প্রেরণায় গান রচনা ক'রে গেছেন। বহু মূল্যবান কবিতাকে গানের 
ভাষা ও অবয়বে পরিবর্তন ক'রে তাতে স্থুর সংযোজন করেছেন। দীর্ঘ ৬ 
বছরের সাহিত্য ও কর্ম-সাধনার বিরাট রবীন্দ্রজীবনে এই সাঙ্গীতিক ন্বভাবের 
সম্বন্ধ ও সংগীত-প্রেরণার তথ্যগুলি বুঝে উঠতে পারলে আমর রবীন্দ্রপ্রতিভার 
বিরাট অংশের পরিচয় পেয়ে ষাবো | এই রচনায় সেই বিরাট প্রতিভাধরের 
একটি অতি অন্তরঙ্গ স্থত্টি-কর্ষের নানামুখি পর্যালোচনা করতে করতে আমরা 
সেই বিরাটের স্পষ্ট রূপরেখা উদ্ঘা'টত হতে দ্বেখতে পাই। 

কবি নিজেই ব্যক্ত করে গেছেন, মানসী কাব্যগ্রন্থ থেকে তার কবিত্ব- 
প্রতিভা সার্থকতার পথোত্ররণ করেছে। সীমা-অসীমের মিলন-তত্বের সন্ধানে 
'ষে প্রতিভা বিচিত্র পথের দূর-সীম। সংক্রমন করেছে, তার সামগ্রিক পরিচয় 
নিতে গেলে আমাদের সর্বাগ্রে কবির স্থর-শ্বভাৰের পরিচয় নিতে হবে। প্রায় 
ষাট বছরের সাহিত্য-সাধনার বিরাট সময়ের মধ্যে তার সংগীত-চিস্তন ও সংগীত- 
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হষটির কাজ প্রাধান্ত পেয়েছে সর্বাধিক । ছবি ও গান (১৮৮৪) কাব্যগ্রস্থে গানের 
অবস্থান পাওয়া গেলেও তারও পূর্বে ভগ্ন হায় (:৮৮), রুদ্রচণ্ড, নলিনী, 
বালীকি-প্রতিভা, কালমৃগঞ্প1, মায়ার খেল! প্রভৃতি রচনার মধ্যে কিশোর কৰি 
গানের সরে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছিলেন । বাল্মীকি গ্রতিভায় কবির গীতি- 
কাব্যিক মনোবৃত্তি এবং তৎসহ নাটকের মাধ্যমে সংগীত-স্থ্টির এক পরীক্ষা 
লক্ষ্য কর! ঘায়। কিশোরকাল থেকে মৃত্যু পর্যস্ত সেই সংগীত-প্রাণ-সতার 
স্থগভীর প্রচার দেখতে পাই কাব্য-কবিতায়, নাটকে, নাট্যগীতি ও নৃত্যনাট্যে 
এবং স্বতস্ত্রভাবে কাবা-পংগীতের বিপুল সম্ভারে। পূর্বোল্লিখিত কাব্য গ্রন্থগুলিতে 
তার গীতি-চেতনার সেই পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। 


গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালি এই ব্রয়ীগ্রন্থ ছাড়াও অন্যান্য কাব গ্রন্থগুলিতে 
কবিতাকে কিভাবে গানে ব্যবহার করা হয়েছে দেখেছি । কবিতাকে 
পরিবতিত ক'রে কিংবা অপরিবতিত রেখে রবীন্দ্রনাথ স্বর সংযোগ ক'রে তাদের 
কাব্যসংগীতে রূপান্তর করেন। প্রকৃতপক্ষে পরিমার্জন, গ্রহণ, বর্জন ইত্যাদি 
যেখানে ঘতটুকু যেভাবে আবশ্যক, কবিগুরু অসামান্ত দক্ষতায় তা নিম্পন্ন 
করেছেন। 


এরকম অসংখ্য উল্লেখধোগ্য রূপান্তর আছে। সামান্ত কয়েকটি উল্লেখ 
করছি। খেয়ার “মিলন” ও “বিকাশ” কবিতা ছুটি, বলাকার ১৫নং কবিতা 
(গানগ্রলি মোর ) এবং ছবি'। লানাই কাব্যের ছন্দোবন্ধ কবিতাকে মিলহীন 
গানে ( অধর] মাধুরী ধরেছি) পরিবর্তন। “আধজাগা” ও ছিধা” কবিতার 
সহজ পর্দবন্ধ রূপ নিল গানে শক্ত ভাষণ-শৈলীতে | পুরবীর “আনমন?+, 
পঁচিশে বৈশাখ" প্রভৃতি উল্লেখষোগ্য রূপান্তর । এছাড়া “ওগো কিশোর 
আজি”, “পরবাসী চলে এসো” ও “এসে প্রাণের উত্সবে" ভাষাস্তর সহ 
পবিবতিত হয়ে স্থরে যুক্ত হয়। “সাতভাই চম্পা” থেকে “ওগে। বধু সুন্দরী 
পরিবতিত। 

আবার একই কবিতাকে অপরিবতিত রেখে কবি স্থর দেন? আবার 
ভাষাস্তর করেও স্থুর দেন_-এমন উদ্দাহরণ মহুয়ার “সন্ধান' ও ওগ্তধন” কবিত। 
ছুটে! | কবিতা-ন্থটি ও স্থর-স্ষি প্রক্রিয়ায় কবির আত্যস্তিক উল্লান নানাভাবে ' 
দেখতে পাই । এই ষেরূপাস্তর, এর কাব্যগত ও সথরগত করণশৈলী নিষ্বে, 
বিশেষ আলোচন। হওয়। দরকার । 
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(খ) বড় কৰিত। ও কৰিতার অংশ গানে গৃহীত 


কাব্যগ্রস্থগুলি-আলোচনা করতে গিয়ে আমর দেখেছি, পুরে। কবিতা 
'আঅপরিবতিত রেখে এবং পুরো! কবিতার কযেকটি স্তবক বাদ দিয়ে অপরিবাতিত 
অন্যান্য পদবন্ধে হুর ষোজন। করেছেন কবিগুরু । গানের কলি-বিভাগ নিয়মিত 
না হলেও তিনি হুরযোজন। করেছেন অসামান্ হ্বাচ্ছন্দে। এরকম বহু কবিতা 
নেওয়া! হয়েছে বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে । 

গীতাগুলি গীতালি গীতিমাল্যের গানগুলোর 'বেশ কয়েকটি সার্থক গীতি- 
কবিত৷ বৃহৎ আকারে লেখা । এরকম আরও কিছু স্বরে বসানো বিখ্যাত 
কবিতা ও কবিতাংশ : উর্বশী, দুই পাখি, তোমর। আমরা, ব্যর্থ যৌবন, বর্ষা- 
অঙগল, বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, মেঘমুক্ত, নববর্ষী, আনমনা, ছবি, নির্ভয়, আষাঢ়, 
হে মোর দুর্ভাগা দেশ, ভারততীর্ঘ, কৃষ্ণকলি, অবিনয় ইত্যাদি। প্ররুত 
কৰিতার লক্ষণাশ্রয়্ী বড় বড় গানগুলে। গীত-পঞ্চাশিকার অন্তর্গত “মাতৃমন্দির 
পুণ্য অঙ্গন, “দেশ দেশ নন্দিত করি, এই তো ভালো লেগেছিল? । তাছাড়। 
বিশ্ববীণারবে”, “নৃত্যের তালে তালে', “আমায় ক্ষমে। হে ক্ষমো”, হিংসায় 
উন্মত পৃথ্বি", “ওগো৷ কিশোর আজি”, “এসো এসো বসস্ত ধরাতলে' ইত্যাদি 
বিখ্যাত গান। এছাড়া বনু অপরিবতিত কবিতায় স্ুরার়োপ ক'রে দিয়ে 
কবি কবিতার রসলোক অধিক মহিমায় উন্মোচিত ক'রে দিয়েছেন 


(গ) পানের কবিতায় পরিৰতন 


রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের সমন্ুম্্ম ও তম্নিষ্ঠ চেতনার আর একটি শৈলী 
হচ্ছে, গানকে কবিতায় রূপান্তর । গানের দ্বেহ থেকে স্বরকে নির্বাসন দিয়ে 
ভাষণ-শৈলীর মাধ্যমে তাদের নিখুত কবিতায় রূপ দিয়েছেন কবি। এরকম 
ৃষ্টাস্ত অন্যত্র বেশী না হ'লেও কেবল রবীন্দ্রপ্রতিভাতেই তার কিছু সম্ভাবন] ও 
সাফল্য দেখেছি । যেমন £ 
আমার প্রিয়ার ছায়। ২৫ ৩,৩৮1 কবিতার রূপ সানাইতে ছায়াছবি £ 
আমার প্রিয়ার সচল ছায়াছবি; ১৩৪৫ সালে ৭ বছর পরে রূপান্তর 
কর] হয়েছে । 
এস গে! জেলে দিয়ে যাও ১,৮.৩৯। সানাইতে আহ্বান কবিত। হিসেবে 
রূপাস্তর_ জেলে দিয়ে যাও সন্ধ্যাপ্র্দীপ। আহ্বান ১৫.১.৪* তারিখে 
রূপান্তর হয়। 
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বাদল দিনের প্রথম কদমফুল ৩*.৭.৩৯। সানাইতে দেওয়া নেওয়া 

কবিত। হিসেবে রূপ নেয় ১০.১.৪০ তারিখে । 

পাখি তোর স্থর ভূলিস্নে ডিসেম্বর ১৯৪* | “শেষ লেখাতে” ওরে পাখি 

থেকে থেকে ভূলিস কেন স্থর” কবিতা হলো, তারিখ-__-১৭ ২.১৯৪১। 
যে ছিল আমার হ্বপনচারিণী ৮.১২.৩৮। সানাইতে কবিতা হলে। এ 
দিনেই। 
গান ও কবিতার পাঠাস্তরে বিশিষ্টতা কোথায়? ছুটি দৃষ্টান্ত : 
গান: আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে, হায় হায়, 
বৃষ্টি সজল বিষণ নিশ্বাসে, হায় হায়। 
আমার প্রিয়! মেঘের ফাকে ফাকে 
সন্ধ্যাতারায় লুকিয়ে দেখে কাকে, 
সন্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো! 
স্মরণে তার আপে । হায়॥ 
গানটির কবিতার কূপ হলো-__ 
আমান প্রিয়ার সচল ছায়াছবি সজল নীলাকাশে 
আমার প্রিয়। মেঘের ফাকে ফাকে 
সন্ধযাতারায় লুকিয়ে দেখে কাকে 
সন্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো ম্মরণে তার ভাসে ।  ইত্যার্দি। 

গানে “হায় হার? শব্দগুলোর ধ্বন্ঠাত্মক সুর-ব্যঞ্ুন। ও ছন্দ-শৈখিল্য কবিতায় 
সংশোধিত হলো । কাব্যছন্দে চিত্রকল্পের অভিব্যঞ্জনায় কবিতার ভাষণ-শিল্প 
আরও হয়েছে নিখুত, অনবদ্য । 

“বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' গানটিতে মল্লার সবরের লয় সঞ্চারিত; 
সেখানে কাব/ছন্দের শৈথিল্য আছে । কবিতায় ষন্মাত্রিক মাত্রাবৃতের রপায়ণে 
সে হয়েছে আরও স্থন্দর । “আমি দ্রিতে এসেছি শ্রাবণের গান চরণটির “গান? 
শবঙি হবরের ছন্দে দীর্ঘায়িত ক'রে ( চমৎকার গমকে ) গাওয়। হয়। কবিতার 
ছন্মে এই গানের চরণটিকে রূপান্তর কর হয়েছে: আমি তো দিয়েছি। 
ভরা শ্রাবণের। মেষমলার । গান। ছন্দ-সচেতন কবি তার গানগুলোর 
বহুশ্ছলে ষে. ছন্দ-শৈথিল্য দেখিয়েছেন, সে কি ইচ্ছাকৃত? কবি কোন্‌ 
অনিয়ন্ত্রিত নুষ্্ম তান-সৌন্দ্যের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন? সংগীতের লয় ঠিক.কাব্য- 
গুনের মতো নয়। যদ্ি-ও কবি বলেছেন--“কবিতায় ঘেটা ছন্দ, সংগীতে 
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সেইটেই লয়” । গানের লয়কে কাব্যছন্দের অনেক ওপরে নিয়ে গেছিলেদ 
তিনি । ছেদ, যতি, মাত্রিক কাঠামোর বদ্ধতার বাইরে ছিল সংগীতের লয়। 
এই লয় কবির মূক্তমানসের দ্িথলয়। অপরিসীম বর্ণালীর রঙবেরঙের খেলা । 
কবির কাছে “লয়” কথাটির তাৎপর্য ছিল--“এই লয় স্যষ্টি ব্যাপিয়া আছে 
আকাশের তার হইতে পতঙ্গের পাখ পর্যস্ত' । (সংগীতের মুক্তি )। 


(ঘ) গানকে গানে পরিবর্তন 


পরিবর্তন ও পরিমার্জন-প্রবণতা কবিকে আবার গান থেকে গানের' 
রূপাস্তরে উৎসাহিত কর়েছে। কয়েকটি দৃষ্ঠাস্ত : 
আমি কারেও বুঝিনে বুঝেছি তোমারে__বেহাগ রাগের গানটি রূপ নিল 
.. ধেছিল আমার ম্বপনচারিণী ( ইন্দির। দেবী £ রবীন্ত্রম্বতি পৃঃ ১৭). 

অনেকদিনের মনের মানুষ_ নৃত্যনাট্য মায়ার খেলার পাওুলিপির গান, 
থেকে রূপান্তর £ আপন গানের টানে তোমার (২৫, ৯, ১৯২৬)। 
পাঠাস্তর : গানে গানে তব বদ্ধন যাক টুটে। 

আমার মুক্তি গানের হরে (১৯১ ৯, ১৯২৬ )-- 
পাঠাস্তর £ আমার মুক্তি আলোয় আলোয়। 

কার হাতে যে ধর]। দেব প্রাণ (প্রজাপতির নির্বন্ধ ), 
পাঠান্তর : কার হাতে যে ধর] দেবো হায় । 

জীবনে আজ কি প্রথম এলে? বসস্ত (নৃত্যনাট্য মায়ার খেল); পরিবত্তিত, 
রূপ £ জীবনে একি প্রথম বসস্ত এল এল এল রে। 

তৃমি সন্ধ্যার মেঘমালা (৯ আশ্বিন ১৩০৪): ভিন্নরূপ-_তুমি সদ্ধ্যার 
মেঘমাল। তুমি আমার নিভৃত সাধন ইত্যাদি। 

ভালে। লাগার শেষ যে না পাই; পাঠাস্তরে হল £ মধুর তোমার শেষ থে 
না পাই (২১ সেপ্টেম্বর ১৯২৬)। 

ষে ছিল আমার ন্বপনচারিণী এবং আমি কারেও বুবিনে শুধু বুঝেছি 
তোমারে-_গান ছুটি থাক্রমে নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্য মায়ার খেলার 
অন্তর্গত আছে একই গানের বিপুল পরিবতিত রূপ। ছুটিকে, 
পাশাপাশি রেখে এই পরিবর্তনের চেহার] দেখতে পারি । 

নৃত্যনাট্য মায়ার খেলায় গান ২ 

যে ছিল আমার ত্বপনচারিণী তারে বুঝিতে পানিনি-__ 


৩৫ 


দ্বিন চলে গেছে খু'জিতে খুঁজিতে। 
শুভখনে কাছে ভাঁকিলে লঙ্জ। আমার ঢাকিলে গে 
তোমারে ঘহজে পেরেছি বুঝিতে । 
কে মোরে ফিরাবে অনাদরে কে মোরে ভাকিবে কাছে, 
কাহার প্রেমের বেদনায় আমার মুল্য আছে-_ 
এ নিরস্তর সংশয়ে আর পারিনে যুঝিতে | 
তোমারেই শুধু পেরেছি বুঝিতে ॥ 

গীতিনাট্য মায়ার খেলায় ভিন্নরূপে এই গান :£ 
আমি কারেও বুঝিনে, শুধু বুঝেছি তোমারে | 
তোমাতে পেয়েছি আলোসংশয়-আধারে | 
ফিরিয়াছি এভুবন, পাইনি তে। কারে! মন, 
গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে । 
এ সংসারে কে ফির্বাবে, কে লইবে ভাকি, 
আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি। 
কেবল তোমারে জানি, বুঝেছি তেমার বাণী, 
তোমারে পেয়েছি কৃল-অকৃল পাখারে । 


(ও) শীনের কঠিন ও গভীর বাণীবন্ধ 


রবীন্দ্রনাথ গান ও কবিতার নৈকট্য-স্ুত্র নির্ধারণ করতে সচেতন ও সচেষ্ট 
ছিলেন কিনা ভেবে দেখবার অবকাশ আছে। কেননা, গানের বাণীবন্ধে 
কবিতার শব্দবিস্ভৃতি ও গ্রুপদীচাল অবলীলাক্রমে হরি করেছেন তিনি । গান 
ও কবিতার ভাষণ-শিল্লের পার্থক্য তিরোহিত হয়ে গেছে সেখানে । কিছু 
ৃষ্টাস্ত : 
£ হে মহাছুঃখ, হে রুদ্র, হে ভয়ঙ্কর, ওহে শহর, হে প্রলয়হর | 
হোক জট নি:স্যত অগ্রিভূজঙ্গম দংশনে জর্জর স্থাবর জঙ্গম-_ 
পিনাকেতে জাগে টক্কার 
বন্ুম্বরার পঞ্জরতলে কম্পন জাগে শঙ্কার। 
আকাশেতে ঘোরে ঘৃণি ক্ঠির বাধ চুপি, 
বন্ত্র ভীষণ গর্জনরব প্রলয়ের জয়ডস্কার। 
£ জয় ভৈরব জয় শঙ্কর, জয় গ্রলয়ঙ্কর 


ধরনি-ং২ ৩৪৩ 


জয় সংশয়ভেদন, জয় বন্ধন ছেদন জয় সঙ্কট হর, 
£ নীল অঞ্চন ঘন পুঞ ছায়ায় সমবৃত অন্বর, হে গভীর 
: মধু গন্ধে ভর। মৃদু শিপ্চছায়া, নী পকুঞ্তলে 
শ্যামকান্তিময়ী কোন শ্বপ্রমায়। ফিরে বৃঠি জলে । 
ফিরে রক্ত-অলক্তক ধৌত পায়ে ধারাসিক্ত বায়ে, 
মেঘমুক্ত সহাস্ত শশাঙ্ক কল। সিতিপ্রাস্তে জলে। 
এ'রকম-_মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গনে, সর্ব-র্বতারে দে, আহ্বান আদিল 
মহোৎসবে ) ধ্বনিল আহ্বান, এ আসে এ অতি ভৈবব, প্রচণ্ড গর্জনে আসিল, 
ইত্যাদি অনেক কাব্যসংগীতের দৃঢ় কঠিন সংবন্ধ ভাষণ-শৈলীতে কবিগুরুর সর- 
সংযোজন ক্ষমতা দেখে আমরা আশ্চর্ধান্থিত হয়ে যাই । 
গানের কাব্য-ভাষণ সম্পকিত বিস্তৃত আলোচন। করেছি এই গ্রন্থের পূর্ব 
ধারায়; সেখানে কবিতা ও সংগীতের সম্পর্ক-নির্ণয়ে কবিগুরুর বিশ্ময়কর 
প্রকরণ-শৈলীর বৈচিত্র্যপূণ সৌন্দর্য লক্ষ্য কর! গেছে। কাজেই এখানে 
পুনরাবৃত্তি না ক'রে আঙর এই প্রসঙ্গের ছেদ টানতে পারি। 
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নিভৃত মনের বনের ছায়াটি ঘিরে 

না-দ্বেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে, 
আমার লুকার বেন জবর অশ্রনীরে_ 
অশ্রুত বাশি হৃদ্বরগহনে বাজে। 


অম পরিচ্ছেদ 
বাঙালীর সংগীতচেতন।, বাংল! ৰাব্য-সংগীত ও রবীজ্রনাথ 





এক 

ইতিহাসের ধারায় 

রবীক্রসংগীতচিস্তার পর্যালোচনা করতে গেলে সর্বাগ্রে ভারতীয় শান্ত্ীক্ব 
রাগসংগীত, উচ্চাঙ্গদংগীত এবং পরবর্তাকালের রাগাঙ্গ তানপ্রধান গীতরীতির 
(খ্যাল, টঞ্লা, ঠুংরি, তেলেন। ইত্যাদি ) দীর্ঘকালীন এঁতিহ ও সংস্কারের সঙ্গে 
বাঙালীর রলচেতনার ও সাহিত্যের কতখানি সাযুজ্য ও সম্পর্ক, বিচার ক'রে 
দেখা দরকার । | 

চর্যাপদ রচনার কাল আনুমানিক নবম শতক। তখন থেকেই 
বাংলাসাহিত্যের সুচনা ধরা হয়েছে । পুরে! প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য 
ধারাটাই ছিল গীতনির্ভর ৷ এই পদসাহিত্যের ধার! ও সাংগীতিক চেতনার ধারা 
বাংলাদেশে দুটে। স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে, কিংবা অবিচ্ছিন্ন অবস্থা! নিয়ে বিরাজ 
করতো। কিনা, এট] স্পই ক'রে বল। ষাবে না আজ | যেমন যাবে ন। বাঙ্গালী- 
জাতির নৃতাত্বিক ইতিহাসকে সঠিক ক'রে বলা। ইতিহাসে বলা হয়েছে, 
বাংলার আছি-আর্ধেতর (অহ্িক, মোজলীয় ইত্যাদি শাখা) জাতির সঙ্গে 
আর্ধীবর্তের স্থসভ্য আর্য জাতির মিশ্রণে একটি শংকরজাতি হিসেবেই আধুনিক 
বাঙালীজাতির সমষ্টি ও বিকাশ । এই বাঙালীর চিত্রচেতনা ও রসসংস্কারে ষে 
জটিল বিশ্নিশ্র ব্যাপারগুলে। অবস্থান করেছিল, তার থেকে কোন সহজ মৌল ও 


৩৫৩ 


বিশিষ্টতার অহুসম্ধান সম্ভব ছিল না| বাংলাসাহিত্যের উৎপত্তিতেও দেখা 
ঘায় বিচিত্র অস্পষ্ট প্রভাব ও প্রেরণা । নৃতাত্বিক-সমাজতাত্বিক দ্বিক থেকে 
এ জাতির মানসিকতা, রসসংস্কার, কাব্যচেতন। ইত্যাদির বিচার করা চলে। 
বাঙালীর প্রাচীন ইতিহাস নানা কারণে তমিশ্রাময় হ'লেও বাংলার বীরসস্তানগণ 
শশাংক, বিজপ্নসিংহ, আদিশ্র, সেন ও পাল বংশীক্প রাঙ্জন্তবর্গ এবং বুদ্ধিজীবী 
পণ্ডিত কবি কলাবস্তগণকে নিয়ে প্রকৃতপক্ষে বাংলার ইতিহাস প্রোজ্জল। 
জাতির রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের নিবিড় সম্পর্ক। 
চর্যাপদ আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে আপাতত: বাঙালীর সাহিত্য, বাঙালীর 
মানসিকতা! ও সময়ের সংবাদ পাওয়া! গেল । ফলে সেইসঙ্গে বাংলার সাংগীতিক 
ইতিহাস ও এঁতিহের তথাগত সন্ধানও শুরু হতে পেরেছে । 

গুপ্ত, পাল ও সেন যুগে বাংলাদেশে সংগীতচর্চার বিকাশ হয়েছিল, প্রধানতঃ 
উত্তর ভারতীয় সাংগীতিক এঁতিহোর অনুস্যতিতে | ভঃভিন্সেন্ট শ্মিথ তার 
[8115 [7150015. 0 10019 বইতে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি সম্পর্কে 
অনেক প্রামাণ্য তথ্যের নজীর খাড়া করেছেন। বাংলাদেশের সংগীত সম্পর্কে-ও 
এই রকম তথাগত স্বীকৃতি সেখানে রয়েছে । এছাড়া অনেক মনীষী গবেষক 
বাংলার বিভিন্ন দিকের মূল্যবান ইতিহাস রচনা! করেছেন লাহিত্য ও সংগীত 
বিষয়ক তথ্যও তার] বিবৃত করেছেন । সেসব তথ্য অহ্থসরণ ক'রে ধারণা কর! 
ষায় ঘে, খুব গোড়ার দিকে বাংলাদেশে উচ্চতর-সাহিত্য (সংস্কৃত ) প্রথমে 
উচ্চ-বর্ণের আওতা ছাড়িয়ে সর্বসাধারণ্যে পৌছতে পারেনি । গানও তেমনি 
ছিল বর্ণশেষ্টদের নিজস্ব সম্পদ | গানের উচ্চাঙ্গ রীতির ধারা উচ্চসম্প্রদায়ের 
অধ্যেই সংস্কৃত সাহিত্য প্রভৃতির মাধ্যমে প্রথমে প্রচার লাভ করে। তারপর 
প্রস্ত হয় হিন্দির মাধামে । অন্তদ্দিকে সর্বসাধারণের মধ্যে সাংগীতিক চেতনার 
বিকাশ এতট| পরিশীলিত না হলেও নানাপ্রকার পৃজাপার্বণ, অনুষ্ঠান ও 
ব্যবহারিক জীবনস্থত্রে লোকায়ত সাংগীতিক রীতি নীরবে রূপ নিয়ে চলেছিল । 
পর'বততাকালে বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ ও দেশজ লোকসংগীত-_এই ছুটে। ধারাই 
মৌল বিশিষ্টত1 নিয়ে শ্রবৃদ্ধি লাভ করেছে । এবং এই ছুটে ধারাই ষে বাংলার 
প্রাচীন সাহিত্য ও লোকসাহিত্যের উপর নির্ভর করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। 
বাংলার সংগীত-রীতির আদি ও বিশিষ্ট রূপটি দীনেশচন্্র সেনের একটি দীর্ঘ 
বক্তব্য থেকে লক্ষ্য করা ষেতে পারে । তিনি বলেছেন__ 

“সংগীত যখন সাক্ষাৎ জগদীশ্বর দিল্লীস্বর আকবর তানসেন প্রমুখ সংগীতাচার্ধ- 
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গণের দ্বার রাগরাগিণীর বৈজ্ঞানিকভাবে শুস্্ বিশ্লেষণ করাইতেছিলেন, তখন 
বাংলাপল্লীতে সেই স্থ্র পৌছায় নাই। কিন্তু হিন্দুধুগে এদেশে বৈজ্ঞানিকভাবে' 
সংগীতচর্চ। বিশেষরূপেই হইয়াছিল । লক্ষ্মণ সেনের সময়ে রাগরাগিণী রাজসভায় 
যূর্ত হইত বলিয়া! কথিত আছে ।"."জয়দেবের গীতগোবিন্দ ভারতবর্ষে গীত হইত, 
কিন্ত এই সকল গান সর্বদাই গুর্জরী, খাম্বাজ, গান্ধার, প্রভৃতি রাগে গীত হওয়ার 
নির্দেশ আছে। - বঙ্গদেশ চিরকালই গণতান্ত্রিক, এখানকার জনসাধারণ কোন 
কালেই একটি নিরদি্ই কায়দ। বা বিধানের ৰশবত্তাঁ হইয়। চলিতে রাঁজি নহে। 
জনসাধারণ সংগীত-বিজ্ঞানের প্রচলিত ধার1 শিরোধার্ধ করিয়া লয় নাই। 
তাহার্দের নিজন্ব একটা স্থর ছিল, এই স্থর নসামঙ্গলে ( বেহুলা] কাব্যে ) 
বংগাল রাগ বলিয়া] উল্লিখিত হইয়াছে । ইছ। আমাদের চিরপরিচিত ভাটিয়াল 
রাগ। এই স্থুর কোন প্রচলিত রাগরাগিণীর ধার ধারে না, উহ খাটি পলী- 
হৃদয়ের সমস্ত করুণ রস নিঙড়াইয়৷ লইয়া! আত্মপ্রকাশ করিত। বোধহয় এটি 
দেখানে। যাইতে পারে যে, রেনেটি, গড়নহাটি, মনোহরসাই প্রভৃতি কীর্তনের 
স্থুর এই ভাটিয়ালের উপাদানেই সুষ্ট। আমি জানিনা, মনোহরসাই কীর্তনের 
মতে। এরূপ প্রেমের উন্মাদন! জগতের আর কোন স্বরে আছে কিনা) কারণ 
উহা! প্রেমের উন্মাদেরই সু ,__-সে সুর বিজ্ঞান-সম্মত কিনা জানিনা । বর্দি না 
হয়, তবে এই স্থ্রকে বুঝিবার জন্য নববিজ্ঞান স্থষ্টি করা উচিত। আজ প্রায় 
পঞ্চশত বৎসর যাবৎ বাঙালী এই সবরের মে'হে পাগল হইয়া আছে। যেদিন 
চৈতন্যচন্জ্রের উদয় হইল, সেইদিন হইতে গীতগোবিনের প্রাচীন সুর এদেশ হইতে 
উঠিয়া গেল। এবং বাঙ্ল। কীর্তনের স্থরে তাহা গাওয়া! হইতে লাগিল ।”১ 
বস্ততঃ গীতগোবিন্দই বাংলাদেশের সর্ধ প্রথম লোকায়ত সংস্কৃত সাহিত্য । 
কয়েক শতাব্দীর বর্ণাভিমানীদের সংকীর্ণত। ও সাহিত্যাভিমান নম্যাৎ ক'রে 
দ্রিয়ে কবি জয়দেব মানবিক বিষয়, ভাব ও সরল কোমল বাকৃশিল্লের সৌষম্যে 
রচিত গীতগোবিন্দকে সাধারণ শ্রেণীর বাঙালীদের হাতে তুলে দ্িলেন। ফলতঃ 
সংস্কৃত সাহিত্য-রস-শ্রোতের প্রত্যক্ষ গ্রভাব বাঙালীর চৈতন্টকে উদ্দীপ্ত করেছে । 
প্রধানত: কাব্যরস ও গীতরস এই যুক্ত প্রতিক্রিয়ায় বাঙালী বিপুল অন্ধপ্রেরণা 
লাভ করে। পরবতাঁ বনৃকাল ধরে গীতগোবিন্দের বিষয় ও ভাষার সরাসরি 
প্রভাব ও গায়নরূপ পদ্ধতির প্রভাব বাঙালীদের ওপর বর্তেছে। এট বোধ 
করি অস্বীকার করা ধাবে না ষে, উচ্চতর গীত-পদ্ধতির সঙ্কে দেশজ লোক- 
সংগীতের গায়নরূপের সঙ্গে কিছু সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজে গীতগোবিন্দের 


৩৫৮ 


ভূমিকা আছে। তারপর বাংলার দেশজ সাহিত্য ও সংগীত মৌলিকত্বে ও 
নিজন্বতায় বিকাশলাভ করতে করতে কয়েকট। শতাব্দী উভভীর্ণ হয়ে অবশেষে 
বিশ্বাত রবীন্দ্রগ্রতিভায় লীন হয়ে গেছে। | 

জয়দদেবের গীতগোবিন্দ গীতপদ্াবলী হয়েও উৎকৃষ্ট 'কাব্য। বইটি বাঙালীর 
রসচেতনার একান্ত উপাদান হিসেবে আজও সমাদৃূত। এক হিসেবে 
গীতগোবিন্দকে বিশিষ্ট কাব্যসংগীত ৰা গেয়-সাহিত্য বলা চলে । এ'গানে 
যেসব রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে, যেগুলো! সঠিক মার্গরীতি-সম্মত নয়। 
কথার সঙ্গে স্থরের সন্নিপাত ফা বাংলার দেশীসংগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য, 
গীতগোবিন্দে তা লক্ষীভৃত হয়। গীতগোবিন্দের চব্বিশটি গানে বারোটি 
রাগের উল্লেখ আছে। যেমন : গুর্জরী ৫, বসস্ত ৩, রামকিরী ৩, মালব ২, 
কননাট ১, দেশ ১, দেশবরাড়ী ৩, গুণকরি ১, ভৈরবী ১, বরাড়ী ২, বিভাস ১, 
মালবগৌড় ১। এই রাগবিশেষের গায়কীকে কেউ কেউ উত্তর ভারতীয় 
ক্যাসিক্যাল গায়ন-রীতির২ সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রাচীন ঞুপদ-রীতির 
বাণীসৌকর্ষ এবং ভাব ও ভাষার সঙ্গে অনবস্ধ রাগরাগিণীর স্থর যুক্ত থাক। 
সত্বেও গীতগোবিন্দ অনেকটা দেশীয় লোকসংগীতের ধারায় সম্পৃক্ত ও 
পুষ্ট ছিল, একথা! আবার কেউ কেউ মনে করেন। ডক্টর আশুতোষ 
ভট্টাচার্য বাঙালীর জাতীয় রসসংস্কার ও লৌকিক গাতি-প্রবণত। থেকে গীত- 
গোবিন্দের স্ষ্টি হয়েছে বলে বিশ্বাস করেন। তিনি বলেছেন-_-“চর্যাপদের মধ্যে 
বাঙালীর সংগীতরচনার ষে একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা 
প্রধানত: সে যুগের সম্বাজের বিশিষ্ট লৌকিক স্থরের উপরেই আশ্রয় স্থাপন 
করিয়াছিল। কালক্রমে তাহারই ধার1 গীতগোবিন্দ এবং ক্রমে বৈষ্ণব 
পদাবলী রচনার মধ্য দিয়া-ও অনুসরণ কর! হইয়াছে ।”৩ ডঃ ভট্টাচার্যের মতে 
বাঙালীর লৌকিক রসসংস্কার ও জীবনবাদ প্রাচীন বাংলাসাহিত্য ও গীত- 
রীতিকে বথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলার প্রাচীনসাহিত্যের সঙ্গে 
জনসংগীতের ধারার অম্পর্ক বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন--“জন- 
সংগীতের প্রবাহ সে-ও ছিল বনু শাখাস্িত। নদী-মাতৃক বাংলাদেশের 
প্রানে ষেমন ছোটবড়ো! নদীনাল। শ্রোতের জাল বিছিয়ে দিয়েছে, তেমনি 
বয়েছিল গানের শ্রোত নান। ধারায়। বাঙালীর হৃদয়ে সে রসের দৌত্য 
করেছে নানাব্ধপ ধরে। খাত্রা, পাচালী, কথকতা, কবির গান, কীর্তন মুখরিত 
করে রেখেছিল সমস্ত দ্বেশকে। লোকসংগীতের এত বৈচিত্র্য আর কোন 
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দ্নেশে আছে কিন! জানিনা 1৮৪ এই দেশজ রসচেভনারই সার্থক উত্তরশরী 
হিসেবে গীতকার রবীন্দ্রনাথকে মনে করতে পারা ঘায়। রবীন্দ্রংগীতে 
রাগরাগিণীর প্রয়োগ ও বিন্যাস যে-ভাবে হয়েছে, তাতে শুদ্ধ রাগরাগিণীর 
অন্নসন্ধান চলে না । কেনন! তাতে দেশজ ও পাশ্চাত্য গীতরীতির অনুপ্রেরণা 
সংযুক্ত হয়েছে । তাছাড়া, সর্বাপেক্ষা! উল্লেখ্য__সর ও বাণীর অর্ধনারীশ্বর-দূপ 
. হলে! রবীন্দ্রসংগীত । এ প্রসঙ্গ পরে আমরা আলোচনা করেছি। এখন 
বাংলাসাহিত্যের সাংগীতিক চেতনার সাধারণ গন্তিগ্রকৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে 
অবহিত হওয়] দরকার | | 

চর্যাপদ বা চর্ধাগীতি বিগ সহ্জযানী ও বজ্বধানী বৌদ্ধদের সাধনপদ্ধতি ও 
তন্ত্রাচার-নির্দেশ হিসেবে প্রচলিত, তথাপি সেগুলি ঘে সংগীতাহ্ষঙ্গ ও আবন- 
রসে জারিত তা বোঝা ষায়। এবং চর্যাপঞ্-এর কিছু কিছু ধ্বনিময়তা ও 
প্রকরণ-বৈশিষ্ট্যও উল্লেখষোগ্য । চর্যাপদের কোন কোন গানে ভাব ও 
ভাষার চমৎকার সম্মিমন ঘটেছে। চর্যাপদের ভাষা কোন কোন স্বজে কোমল 
ও কমনীয় । কোন কোন স্থানে গীতাত্মক অনুষঙ্গের প্রয়োগ হয়েছে । স্থজ লাউ 
লমি জাগেলি তত্তী (১৭ নং)। ফোইরে বংশী বাজিরে বীণা (১৭ নং)। 
এই পংক্তিগুলাতে তম্ত্রী, বাশি, বীণা প্রভৃতি শব্াানুষক্জ প্রযুক্ত হয়েছে এবং 
নানাদ্দিক থেকে বোঝা! ঘাক্স ষে, সমকালীন জনজীবনে নংগীতের প্রভাব প্রকট 
ছিল। চর্যাগীতির রচনা ও গায়ন-পহ্ধতি সংগীতরত্বাকর ও বৃহদ্দেন প্রভৃতি 
গ্রন্থে উল্লেখ আছে । গীতগোবিন্দের মতই বিভিন্ন ছন্দ ও রাগরাগিণীর প্রয়োগ 
সেখানে দেখা যায়। 

ষোড়শ শতকে বাংলাষ্বেশে মহাপ্রভু ঠৈতন্তদেবের বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাবে 
বাংলাগানের যথেষ্ট বিকাশ হয়েছিল। ভক্তিমূলক আধ্যাত্মিক অন্থপ্রেরপার 
গান হিসেবে বৈষণবপন্ধাবলীর তুলনা নেই। গায়নরীতিকে মুখ্য না ধরেও 
লাহিত্য ছিসেবে বৈষবপদ্াবলীর মূল্য চিরকালের জন্ত উচ্চস্থানে প্রতিঠিত। 
জয়দেব, বিদ্যাপতি, চস্তীষাস প্রমূখ চৈতন্ত-পূর্ববর্তা বৈষুবভাব পরিমগ্ুলের 
কৰি ও গীতকারগণ এবং চৈতন্ত পরবর্তীকালের গোবিন্দঙ্ধাস, জানদাল, 
রায় রামানন্দ, শশিশেখর, নরহরি সরকার, নরোতম ছাপ, বলরাম দ্বাস প্রমুখ 
চৈতন্ত-প্রভাবিত গীতকারগণ ব্রজবুলি ও বাংলাভাষায় ললিতকোমন বৈষ্ব- 
পদগান রচনা ক'রে বাংলাদেশে এক বিশি্ গায়কী-ভাব-পরিমণ্ডল হৃ্ি 
' করেছিলেন। এবং অগ্লারশ শতকে রামপ্রসাদ মেন, কমলাকাস্ত চক্রবত! 
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প্রমুখ সাধকগণ শাক্তসংগীত রচন। ক'রে কাব্যগীতির ধাঁরারই বিশেষ সমৃদ্ধি 
ঘটালেন। তারপর কবিগান, আগমনী-বিজয়া ইত্যাদি জনসংগীতের ধার! 
অথগণ্ডভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে। কালের সঙ্গে 
সমাজের গতি-প্রকৃতির রদবদল হয়। প্রাচীন ও মধ্য বাংলাসাহিত্যের ও 
গ্বিতধারার গতি ও পরিবর্তন সেভাবেই নির্ণীত হ'তে দেখা যাবে। 

বাংলার মধ্যযুগে রামায়ণ মহাভারত ভাগবত-পাচালী প্রভৃতি এবং মহ্গল- 
গীতের অন্তর্গত শ্রীরুষ্ণকীর্তন, মনসার ভাসান, চক্তীমঙ্গল, শিবায়ন প্রভৃতি 
লৌকিক গায়নরীতির মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়েছে। 
আবৃত্তি, কথকতা! ও সামান্ত সবরের সংযোগে এই গাথা ও পাচালীগান গুলো 
দীর্ঘকাল বাঙালীর চিত্ুহরণ ক'রে এসেছে । এভাবেই আমর পদ, পদাবলী, 
কীর্তন, মঙ্গল, বিজয়গান, পাঁচালীগীত, নাটগীত ইত্যাদি আভিধানিক শব্দের 
মাধ্যমে বাংলাগানের প্রকৃতি ও র্রসরূপ সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। উৎকুষ্ট 
ভাব ও রসযুক্ত পদসমগ্িকে তাল ব1 তালহীন আলাপষোগে স্থরে গান কর। 
হুতো। সমকালীন পদসাহিত্যগুলোর মধ্যে মহাজনগীত বলতে বোঝাতো 
প্রধানতঃ হন্দর গায়কীযুক্ত বৈষ্ণবপদসাহিত্যকে। বিদ্যাপতি ও চণ্তীদানের 
পঙ্জগানগুলোতে মারগ ও দেশীয় রাগরাগিণীর অনেক নাম দেখা যায় । যেমন-_ 
কামোদ ধানপী সিন্ধুড়া তুঁড়ি তিকোত] বরাড়ি শ্রীরাপ স্থহই স্থহিনী তিরোভা- 
ধানসী ভাটিয়ারী মল্লার কানাড়ী পঠমপ্ররী মালব মজল সওয়ারী দ্বাসপাড়িয়। 
বিহাগ্‌ড়া ইতাদ্দি অনেক নাম। চৈতন্য-পরবত বৈষ্বপর্গানে-ও এসব 
রাগরাগিণী ব্যবহৃত হয়েছে, ঘার্দের কিছু কিছু বতমানে অপ্রচলিত । তৎকালীন 
মংগীতরীতিতে ফ্বেশজ রাগানুশীলন ষে ষথেষ্ই ছিল, ত1 এ'সব তথ্য থেকে স্পষ্ট 
জানা যায়। 

এই প্রসঙ্গে ধূর্জটপ্রসাদের একটি বক্তব্য এখানে উদ্ধার করি--“তাহ'লগে 
বুঝতে হবে বাংলার সংগীত পরিশীলন ও অনুশীলনের ধারা ছিল একাধিক। 
অতএব প্রশ্ন হলো-_বাংলার বৈশিষ্ট্য অর্থে কতদিনের কয় পুরুষের এতিহাসিক 
পনিমাটি বুঝব? উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে কি ছিল জানি না, কিন্ত গীতগোবিদ্দে, 
পদাবলীতে, বাঘ] বাঘ! রাগরাগিণীর নাম বসানে। আছে। ভঃ প্রবোধ বাগচী 
বলেন, আরে। আগে ছিল, হয়তো নামকরণ পরে হয়েছে ।”৫ প্রাচীন বাংলা- 
লোকগীতির শ্রেষ্ঠ বিষয়টি ছিল কীর্তন । অবশ্য শ্রীকষ্ণচকীতনের কথোপকথন ও 
নাটকীয় ভংগীর গানে কীর্তনের গায়কী সঠিকভাবে অন্তস্থাত ছিল কিনা জান। 
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নেই। কিন্তু তাতে রাগরাগিণীর প্রয়োগ ছিল, যেমন ছিল গীতগোবিদ্দে? 
যশোগাথা ও মাহাত্ময-কীতির জন্তে কীর্তন, সংকীর্তন, নামসংকীর্তন, নগর- 
কীর্তন ইত্যাদি তৎকালে সমাদৃত পদ্ধতি ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা- 
পদ্দসাহিত্য ভাব ভাষ1 ধ্বনি ও ছন্দ ইত্যার্দি গুণগত বৈশিষ্ট্যে ও সাংগীতিক 
প্রবণতার সাধুজ্যে প্রথাগত গীতিসাহিত্য হিসেবে গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে. 
রবীক্জনাথের যুক্তিটি অহ্থধাবনযোগ্য। তিনি বলেন-_ 

“ঠৈতন্যদ্দেবের আবির্তাবে বাংলাদেশে বৈষ্ণধধর্ম যে হিল্লোল তুলিয়াছিল 
সে একটা শান্ত্ছাড়া ব্যাপার তাহাতে মানুষের মুক্তি পাওয়া! চিত্ত ভক্তিরসের 
আবেগে আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যাকুল হুইল। এই অবস্থায় মানুষ কেবল, 
স্থাবরভাবে ভোগ করে না, সচলভাবে সৃষ্টি করে। এইজন্য সেদিন কাব্যে ও 
সংগীতে বাঙালী আত্মপ্রকাশ করিতে বসিল। তখন পয়ার ভ্রিপদীর বাধাছন্দে 
প্রচলিত বাধা কাহিনীর পুনঃপুনঃ আবৃত্তি আর চলিল না, বাধন ভাঙ্িল।... 
বাংলাসাহিত্যে বৈষ্ণবকাব্যেই সেই বৈচিত্র্য-চেষ্টা প্রথম দেখতে পাই। এই 
স্বাতন্ত্র/চেষ্টা কেবল কাব্যছন্দের মধ্যে নয়, সংগীতেও দেখ! দ্িল। সেই উদ্যমের 
মুখে কালোয়াতি গান আর টিকিল না । তখন সংগীত এমন সকল স্থুর খু'জিতে 
লাগিল বাহ! হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলিকে প্রকাশ করে, রাগরাগিণীর সাধারণ 
রূপগুলিকে নয় ।”৬ 

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, কবিতা ও সংগীতের সমন্বয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান 
হলো! বৈষ্বপদাবলী। শাক্তপদসাহিত্য সম্পর্কে-ও সেই কথা। সহজ সরল 
ভাষায় ও দেশজ।স্থরের গায়কীতে শাক্তপদগান একসময় বাংলাদেশকে মাতিয়ে 
তুলেছিল, তার প্রভাব ও প্রেরণা এখনও কমেনি । উচ্চাঙ্গ সংগীতের ব্যয়সাধ্যচর্চ। 
চলতে] ধনশালীদের বৈঠকখানায়, তার প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব গ্রামের জনজীবনে 
পৌছায়নি। আর ছিল জনসংগীত-_-খাত্রী, পাচালী, কবিগান, আগমনী- 
বিজয়াগান প্রভৃতি। চৈতন্যদ্দেবের অধ্যাত্ম-চেতনার প্রভাব বাংলাদেশের 
সংগীত ও সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছে । সেইসঙ্গে বহির্বঙ্গীয় প্রভাবও এসেছিল 
এখানে । সাধককবি তুলসীদাস স্থরদাস মীরাবাঈ নানক কবীর প্রমুখ এবং 
মিথিলার কবি বিদ্যাপতি প্রমুখ বাঙালীর সাহিত্য ও সংগীত-চেতনাকে 
প্রভাবিত করেছিলেন। ফলে বাংলা-পদসাহিত্যে ও সংগীতে হিন্দী, ব্রজবুি : 
প্রভৃতি ভাষার ও গীতের প্রভাব পড়ে । এভাবেই বাংলাদেশের সাহিত্যচেতনাক্ক 
উচ্চাঙ্গ ও দেশী সংগীতের বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রভাব সংশ্লিষ্ট হয়েছে। : 
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গীত, বাস্ঘ, নৃত্য-_-এই তিন নিয়ে তৌর্বত্রিক সংগীতের পূর্ণ বূপায়ণ হয়েছিল 
বৈষ্ব-পদ্দকীর্তনে ও বাউলগানে | রাগ, বাস্ত, তাল ও নৃত্যভঙিম৷ ছিল 
এইসব গানে অপরিহার্য । পরবতর্খকালে এই কীর্তনকে ষথেষ্ট আভিজাত্য 
দান করলেন নরোত্তম দাস। ষোড়শ শতকে খেতরীর বৈষ্ঞব-মহোৎসবে 
কীর্তনের ঞপদী সাহিত্যগুণের সঙ্গে অভিজাত গায়কীরীতির সমন্বয় সাধন ক'রে 
নরোতম দাস ঠাকুর বাংলাগানের নতুন সমৃদ্ধি আনলেন। নরোভম দাসের 
গরাণহাটি গায়নপন্ধতির প্রসঙ্গগাভীর্ধ, অধ্যাত্ম-ব্যাকুলতা ও রসস্ফৃতি 
জনসাধারণের মনে বিশেষ স্থান ক'রে নিয়েছিল। অভিজাত শিক্ষিত সম্প্রদ্দায়-ও 
তাকে বরণ করেছিল। পরবর্তাকালে এই রীতির অনুসরণে ভিন্ন চারটি 
আঞ্চলিক কীর্তনগায়কী স্যক্টিলাভ করে--মনোহরসাই, রেনেটি, মন্দারনী ও 
ঝাড়খণ্তী। এই গায়নরীতিগুলে! গরাণহাটি কীর্তনের সমুব্ূত মহিম। পায়নি, 
না ভাষা-গৌরবে, না সথরবিন্তাসে । তারপর অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে 
কবিগান, ঢপকীর্তন, টগ্পা, পাঁচালী, বাঁউলগান প্রভৃতি বিকাশলাভ করে। 
শ্রীধর কথক, দাশ রায়, রাম বন্থ, হরু ঠাকুর, রামনিধি গুপ্ত প্রমুখ যুগসন্ধির 
কবি ও গায়কগণ বাংলাদেশের নবযুগ-সম্ভাবনার প্রত্যুষে দাড়িয়ে নান্দীমুখ রচনা 
করেছিলেন তাদের সংগীত দিয়ে। বাংলাকাব্য-সংগীতের সে ছিল এক নতুন 
যুগের বৈতালিকী। 

উনবিংশ শতকে বাংলাদেশ ইউরোগীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের 
প্রেরণায় যুগ-কালাস্তরে প্রবেশ ক'রল। বাংলাদেশের দুর্বল ও গতানুগতিক 
সমাজরাষ্ট্রেরসামূহিক পরিবর্তন আসে নবজাগৃতির নতুন মৃল্যবোধে। প্রাচীন 
ছ'-সাতাশ”/ বছরের সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি এর প্রভাবে সম্পূর্ণ ব্দলে গিয়ে 
প্রচগ্ডবেগে ও নব বৈচিত্র্য বিকাশ লাভ করে। বাংলাসংগীতের-ও পরিবর্তন 
এভাবে আসে। পুর্বে বলেছি, প্রাচীন বাংলাসাছিত্যের অধিকাংশ ছিল স্বরে 
নির্ভর কথকতা ও লৌকিক স্থরে গীতনির্ভর | চর্যাপদ, বৈষবপদঃ শাক্তপদ, 
রামায়ণ, ভারত-পাচালী, মনসার ভাসান প্রভৃতি আবৃত্তির ঢঙে ও সরে 
প্রচারিত হুত কমবেশী | উনবিংশ-শতকের প্রথমপাদ্দ থেকে বাংলা গছ্যরচনার 
চেষ্টা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই গীতিসাহিত্যধারা তার সাবেকী ঢঙ্‌ নিযে 
সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়ে গেল। কেবল কবিসংগীত, পাঁচালী, টপপা ও গ্রাম্য 
সংগীতের মধ্যে প্রাচীনের সংকুচিত অস্তিত্ব রক্ষা! পেয়েছিল কিছুদিন | প্রাচীন 
বাংলাগানে কবিত। ও স্থরের ষে সম্পর্ক ছিল, ত৷। সাময়িকভাবে যুগসদ্ধির 


৩৬৩, 


ভাববিপ্রবের ধাকায় বিচ্ছিন্ন হয়ে শ্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে পরিগণিত হতে লাগলো ঃ 
অর্থাৎ পঠনীয় কবিতা ও স্ুরে-গেয়-গীত শ্বতন্রভাবে রচিত হয়ে ভিন্ন শাখায় 
বিকাশলাভ করেছে। কিছুকাল পরে আবার সেই সম্মিলন রবীন্দ্রনাথের 
হাতে। 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন__-“কীর্তনে বাঙালীর গানে সংগীত ও কাব্যের ষে অর্থ- 
নারীশ্বর মৃতি, বাঙালীর অন্ত সাধারণ গানেও তাই। নিধুবাবু, শ্রীধর কথকের 
টগ্লাগানে, হরু ঠাকুর রামবস্থুর কবির গানে সংগীতে এই যুগল মিলনের ধারা” । 
তিনি আরও বলেন-_“কীর্তনে জীবনের রসলীলার সঙ্গে সংগীতের রসলীল। 
ঘনিষ্ঠভাবে সম্মিলিতৃ। কথ তাতে ষত্তই থাক্‌, কীর্তন তবুও সংগীত। অথচ 
কথাকে মাথা নিচু করতে হয়নি। বিদ্যাপতি চণ্তীদ্বাসের পদ্দকে কাব্যছিসেবে 
তুচ্ছ বলবে কে ।”,৭ কিন্তু আধুনিক কালের জীবন-মানসিকতার অন্তঃপাতী 
প্রেরণায় এবং বাংলাগছ্যের প্রচণ্ড সমৃদ্ধির ফলে প্রাচীন গীতিসাহিত্যের এতিহা, 
সংস্কার ও প্রভাব ক্ষীণ হয়েছে। নবযুগের গীতকবিতা আর শুধুমাত্র গান 
হিসেবে লেখা হয়নি । নতুন ভাব, ভাষ! ও গঠন-বৈচিত্র্যে মনোময় কবিলতার 
প্রকাশের ও রূপায়ণের দ্বায়িত্ব নিল গীতকবিতা, গীত নয়। বাংলাদেশ গান 
হারিয়েছিল সেদ্দিন। 

কেন হলে! এই ঘটন1? ব্যাপারটি বঙ্কিমচন্দ্র হন্দর ক'রে বুঝিয়েছেন__ 
“গ্ীতের পারিপাট্য জন্ত আবশ্তক ছুইটি-_-শ্বরচাতুর্য ও শব্দচাতুর্য। এই দুইটি 
পৃথক পৃথক দুইটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ছুইটি ক্ষমতাই একজনের 
সচরাচর ঘটে না। যিনি স্থকবি তিনিই গাত্ুক, ইহা অতি বিরল। কাজে 
কাজেই একজন গীত রচনা করেন, আর একজন পান করেন। এইরূপে 
গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গ্রীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্তা। 
কিন্তু যখন দেখা গেল ষে, গীত না হইলে কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই 
আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিক্তভাবব্যঞুক, তখন গীতোদ্দেশ্ট দূরে রহিল, অগেয় 
গীতিকাব্ায রচিত হইতে লাগিল।”৮ শর সম্পর্কে র্রবীন্দ্রনাথও বলছেন-__ 
“যুরোপীয় সাহিত্যে এক শ্রেণীর কবিতাকে লিরিক নাম দেবেওয়। হয়েছে । তার 
থেকেই বোবা যায় সেগুলি গান গাবার ষোগ্য, এমনকি কোন এক সমক্সে 
গাওয়া হত। মাঝখানে ছাপাখান! এসে শ্রাব্যকবিতাকে পাঠ্য করেছে। 
বর্তমানে গতিকাবোর গতি অংশটা হয়েছে উহ্য।*""এখনকার গীতিকাব্যে 
'অশ্রুত স্থুর আর পঠিত কথা দুইয়ে মিলে আসর জমায় ।”৯ 
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বাংলাসাহিত্য থেকে বাংলাগান বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতম্ত্র অস্তিত্ব নিল শ্বাভাবিক- 
ভাবে সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও মনন্তাত্বিক কারণে । কিন্তু সাহিত্য থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাসংগীতের ধারার সমৃদ্ধি হতেও পারতো, কিন্তু তা হয়নি 
উপযুক্ত কলাবস্ত বা প্রতিভাধর গীতিকারের অভাবে । তাছাড়া, বাংলাগান 
কবিতার নির্ভরতা ছাড় ঠিক দাড়াতেই পারে না, সেজন্যও তার প্রগতি 
হয়নি। নতুন-স্থ্ট উচ্চতর গগ্যসাহিত্যের পাশে পাশে সেদিন প্রায় সংকুচিত 
বৈশিষ্ট্যে দেশীসংগীতের ক্ষীণধার1 সামান্তই বয়ে চলেছিল কীর্তন, বাউল, 
মুশিদি, আগমনী-বিজয্া, আঞ্চলিক লোকগীত ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, ঝুমুর, 
গভীর! প্রভৃতির মধ্য দিয়ে । 

বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপার্দ খেকে আচারে আহারে শিক্ষান় 
ধর্মে প্রাচ্য-প্রতীচোর ভাব সমন্বয়ের কাজ চলেছিল, এর ফলে নবসংস্কৃতির 
বিকাশ ঘটে। বজীয় নব্যসংম্কৃতির অন্ততম প্রথম পার্দপীঠ হয়েছিল সেদিনের 
কলকাতার জোড়ার্সাকোর ঠাকুরপরিবার | শিক্ষা, সাহিত্য, সংগীত, কলাচর্৷ 
ও আভিজাত্যগৌরবে বাংলাদেশের নবজীবন-দম্ভাবন! এখানে পরিপূর্ণভাবে ও 
উজ্জরলতায় রূপায়িত হয়েছিল । রবীক্জনাঁথ দেদিন সেই নতুন উার দ্বর্ণঘ্বারের 
কাছে দাড়িয়ে । ঠাকুরবাড়ীর কৃতী সন্তানদের প্রয়াসে বাংলাসাহিত্য ও 
সংগীতের ষথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়। রাজা শোৌরীন্দ্রমোহনের সংগীত-গবেষণা, 
দ্বিজেন্ত্রনাথ, সত্যেন্জরনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বর্ণকুমারী, রবীন্দ্রনাথ ও অন্তান্যদের 
দেশী-বিদেশী সংগীতচচ, কথ] ও সুর নিয়ে সংগীতচচ৭, ক্লাসিক্যাল স্থরূসাধনা, 
কাব্যগীত ও নাট্যগীতরচনা, বৃত্যনাট্যের প্রবর্তন ইত্যাদি উল্লেখষোগ্য। এদের 
মাধ্যমে কবিতা ও সংগীতের সম্পর্ক নতুন ক'রে প্রতিপন্ন হতে পেরেছে । ষোড়শ 
শতক থেকে বাংলা-সাহিত্যে গান ও কবিতার পার্থক্য চিত হয়েছিল। 
উনবিংশ শতক থেকে বিদ্বেশী সংস্কৃতির বিচিত্র প্রভাব এই পার্থক্যকে তীব্রতর 
করেছিল। কিন্ত ঠাকুরবাড়ীর সংস্কৃতিচ5৭ পুনরায় বাঙালীর সাংগীতিক 
রসচেতনাকে অর্থাৎ গীতিকবিত। ও গানের অন্তঃপাতী সংষোগধারাকে পুনরায় 
যুক্ত ক'রে দিয়েছে। এবং “রবীন্দ্রনাথের রচনায় সেই যুক্তবেণীর প্রবাহ, তার 
গানে রূপকল্পের সেই প্রবাহের সাগর-সঙ্গম । রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতায় 
রূপকল্পের এশ্বর্ষযে ও বন্তভাবের মহিমায়, বাংলাসাহিত্য নবজন্স লাভ করিল ; 
তাহার গানের বেদনায় স্থরের প্রাবনে যেন দিগন্ত হারাইয়া গেল।*১০ 

বাঙালী কবিকলাবস্তর1! যা কোনোদিন ভাবেন নি, বিদেশী পণ্ডিভ 
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স্ট্রাঙ্গায়েজ সাহেব লেট বুঝেছিলেন যে ভারতবর্ষে বাংল! ও তেলেগুর মতে 
এত স্থুকোমল, স্থললিত ও সাংগীতিক কমনীয় ভাষ। আর নেই। বাঙালী গীত- 
শিল্লিগণ হিন্দুস্থানী গানের স্থর-বিস্তারকেই গীত-সাধনার উপায় হিসেবে মেনে 
নিয়েছিলেন। স্থরে তানলয়ের ওন্তাদী কৌশলকেই তার! প্রকৃত সংগীতচচ? 
ভেবেছিলেন । বাংলার কাব্য-সমৃদ্ধ দেশীগানের গুরুত্ব তারা অন্থ্ধাবন করতে 
পারেন নি, অথবা সেসব রচনাকে তার! গ্রাহই করেননি । হয়তো সেজনু 
গীতগোবিন্দ বৈষুবপদ শাক্তপদ ও গরানহাটি কী্ঠন ইত্যাদি যূল্যবান গায়কীর 
বিপুল ধারার অন্থশীলন ও অন্থবর্তন থেমে যায় | অতঃপর ব্রাঙ্গধর্য প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে এবং সমকালীন বিশিষ্ট কবি গায়কর্দের আবির্ভাবের ফলে অন্তত 
শ্রেষ্ঠভাষা বাংলাতে প্রকৃতপক্ষে কাব্যসংগীতের যুগ এসে গেল। কৃষ্ধধন 
বন্দ্যোপাধ্যায় ওত্তাদী গানের আমলে দাঁড়িয়েই নিজদ্ব দূরদৃষ্টির ছার! মন্তব্য 
করেছিলেন ষে, বাংলাদেশে কাব্যসংগীত নাট্যসংগীতের যুগ অবশ্ুভাবী। তার 
কথ। আজ সত্য হয়েছে, বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে বর্তমানে কাব্য ও নাট্য- 
সংগীতের প্রাবন এসেছে বল! ধায়। নিদ্ধিধায় বলতে চাই, এই যুগের সর্বোভষ 
স্যষ্টি হলে। রবীন্দ্রকাবা-সংগীত ; কাব্য ও স্থরের যুগলমিলনের এক অনন্য 
অতৃলনীয় ও অসাধারণ নিদর্শন | 

প্রাচীন বাংলার গীতিচর্চ। প্রধানত: দেশীয় ধারায় প্রবাহিত ছিল, নৃত্য 
বাদ্য কথকতা ও স্থুর সংষোগে তারা প্রচারিত ছিল। গীতগোবিন্দে বড় বড় 
রাগ বসানো হয়েছে । বৈষ্ণব-কীর্তনে মালব, মুখারি প্রভৃতি এবং শাক্তগীতে 
ষালসী, খান্বাজ ইত্যাদি রাগরাগিণীর সংযোগ দেখা গেছে। কিন্তু এই নতুন 
যুগের কাব্যসংগীতে হিন্দুস্থানী, দৃক্ষিণী ব কর্নাটি রাগরাগিণীর স্থর ও দেশীয় 
স্থরবিন্তাস কাব্কথার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল । এবং এর পেছনে 
আছে প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের অবদান। দ্বাশরথি রায় তার পাঁচালীগানে 
উচ্চাঙ্গ অভিজাত স্বর সংযোজন করলেন। তার বনুগান স্থর ও ভাষার 
গৌরবে মূল্যবান । 

তার বিখ্যাতগান--“হিবন্দাবনে বাস ঘর্দ কর কমলাপতি'_ ঝাঁপতালে 
জয়জয়ন্তীরাগে অসামান্য ভাবোদ্দীপন! কৃষ্টি করে। হরুঠাকুর ও রামবস্থুর 
কবির গান, রূপঠাদ পক্ষীর বাউল অঙ্গের গান, মধুকিন্নরের ঢপকীর্তন, শ্রীধর 
কথকের প্রেমগীতি ও টগ্প।, কালি মির্জার সরল গান, রামনিধি গুপ্ডের হিন্দী- 
'াঙা টগ্লাগান বাংল কাব্য-সংগীতের প্রথম যুগের মূল্যবান স্থষ্টি। অনেকে 
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নিধুবাবুকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেন__-“নিধুবাবুর হাতেই একালের মানুষের 
সর্বপ্রথম ধর্মনিরপেক্ষ আত্মভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটল। আধুনিক গীতিকবিতার 
পূর্বাভাষ নিধুবাবুর টগ্সাবিহারী কাব্যসংগীতের মধ্য দিয়েই স্থচিত হুল।”১১ 

ডঃ অরুপ বন্ধ বাংলাকাব্যসংগীতের জন্মদাতা হিসেবে নিধুবাবুকে মূল্য 
দরিয়েছেন। হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গলংগীতের সঙ্গে বাংলা কাব্যসংগীতের সংযোগ 
ঘটিয়ে দেবার কৃতিতে নিধুবাবুর টপ্পার গুরুত্ব হ্বীরূত। ডঃ: আশুতোষ ভট্টাচার্যও 
বলেন_-“হিন্দুস্থানী টগ্পার তিনি (নিধুবাবু) এক বাংলা রূপায়ণ সাধিত 
করিয়। বাংলার সংগীতের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিলেন। হিন্দুস্থানী ঢও. ইহাতে 
পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিয়া ও বাংলার লৌকিক সুরের ধর্ম ও মেজাজ ইহাতে তিনি 
আরোপ করিলেন, তাহাতে ইহ! অনুশীলন সাপেক্ষ এবং উচ্চাঙ্গ সংগীতের 
রূপ গ্রহণ করিলেও, সে যুগে বাঙালী রসিকের চিত্ত অতি সহজেই অধিকার 
করিয়া লইল। তারপর হইতে ক্রমাগত হিন্বৃস্থানী বিভিন্ন উচ্চাঙ্গ সংগীত 
বাংলাদেশে নানাভাবে প্রচার করিতে লাগিল ।”১২ 

নিধুবাবুর গানের প্রকৃতি সম্পর্কে ডঃ দীনেশচন্ত্র সেন বলেছেন-_-“গানগুলি 
প্রায় অতিনংক্ষিগ্ত, সেই স্বপ্নক্ষরা গীতিকার প্রত্যেরটিই একটি সমগ্রভাব 
প্রকাশ করে। সেই ক্ষুন্র-গীতিগুলি বিয়োগাস্ত করুণ] ও শ্বতঃসিন্ধ কবিতায় 
লার্থক হইয়াছে ।”১৩ নিধুবাবুর গান সমকালীন বাংলা গীতিকারদেরও 
প্রভাবিত করেছিল। দীনেশচন্দ্র সেন জানিয়েছেন ঘে, ভগিনী নিবেদিতা 
নিধুবাবুর গান অত্যন্ত পছন্দ করতেন। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ প্রমূখ 
অনেকের মতো! রবীন্দ্রনাথের উপরও নিধুবাবুর গানের কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা 
বায়। 

নিধুবাবুর গানের ভাষা-বৈশিষ্ট্য এমন কিছু ছিলনা; তবে তা হিন্দী-ভাঙা 
স্থরের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল। যুগসদ্ধির জটিল সময়ের মানুষ হয়েও 
চারিব্রিক বনু বিশিষ্টতাঁর জন্য দীর্ঘজীবী নিধুবাবু তৎকালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন । 
হিন্দীগীত ও রাগরাগিণীতে বিশেষজ্ঞ হয়েও বাংল। ভাষাঁর ও বাংল] গানের জন্য 
ছিল তার উৎ্কা--“নানান্‌ দেশে নানান ভাষা, বিন! স্বদেশীয় ভাষা গ্রেটে কি 
আশা? (গীতরত্ু ৯৮ )। ঈশ্বরগুপ্ধেরও অর্ধশতাব্দী পূর্বে জন্মলাভ ক'রে তিনি 
স্বদ্দেশী ভাষায় মানবমুখী আধুনিক কাব্য-ভাবনার সুচনা করেছিলেন । প্রচুর 
রচনা করেছিলেন তিনি । অর্ধহত্রাধিক গান নিয়ে সংকলন প্রকাশ করেন 
গীতরত্ব নামে। বাংল1 কাব্যপংগীতের স্থচনা-পর্বে গীতরত্ব' একটি গুরুত্বপূর্ণ 
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অবদান। নিধুবাবুর রচনার দৃষ্টান্ত :-- 
১। সোহিনী । জলদ তেতালা। গীতরত্ব ৩৬ 
বিধুমৃখে মৃদু হাঁসি ভালবাসি প্রাণ। 
বিষাদে প্রসাদ হয় কাতর নয়ান 
অধিনী জনেরে কেন কর এত অভিমান । 
তুষিতে উচিত তারে এই ত বিধান | 
২। ভৈরব। টিমে তেতাল!। গীতষ্ট্ত্ব ১ 
অরুণ সহিতে করিয়৷ অরুণ আখি উদয় প্রভাতে । 
কমল বদন, মলিন এমন, না পারি দেখিতে । 
উচিত না ছিল তব প্রভাতে আসিতে। 
ছুঃখের উপর, ছুঃখ হে অপার, তোমারে হেরিতে | 
গানের স্থায়ী এবং একাধিক অন্তর! নিয়ে ভৈরব, ভৈরবী, বেহাগ, ঝি'ঝিট, 
কাফি, সিন্ধু, খান্বাজ ইত্যাদি রাগরাগিণীর স্বর সংষোগ ক'রে নিধুবাবু পশ্চিমী 
ব1 হিন্দস্থানী টপ্পাকে পরিবতিত ক'রে বাংল! টপ্ন। প্রবর্তন করেন এবং বাংলা 
গানের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন । বস্ততঃ বর্তমাঁন কাব্যসংগীতের সঙ্গে তুলন] ক'রে 
এরকম গানের কাব্যভাষা-ভঙ্গিমাকে যথেষ্ট উন্নত বলা চলেনা । ' কিন্ত কবিতা 
ও উচচালের স্থরের সন্গিপাতে প্রাথমিক কাব্যসংগীত হিসেবে এর গুরুত্ব 
অন্বীকার কর ঘা না। এককালে বাঙ্গালী রসিকসমাজ এই নতুন সৃষ্ট 
উগ্নাগানে বিমুগ্ধ ছিলেন । পরবর্তাঁ মঞ্চযুগের গায়কীকেও এই টগ্সা প্রভাবিত 
করেছিল বিশেষভাবে । বিংশ শতকের প্রথম্নদিকেও এর প্রভাব অস্পষ্ট নয়। 
বর্তমানে বাংলাদেশে হিন্দস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের ওপপত্তিক ও প্রায়োগিক 
জ্ঞানান্ুশীলন ও গীতচর্চা বেড়েছে । পণ্ডিত বিষুনারায়ণ ভাতখণ্ডে কিন্দুস্থানী 
সংগীতের রাগরাগিণীর ষে নববিন্তাস (দ্শথাঁট বা মেল) প্রবর্তন করলেন, 
সেই ধারায় বাঙালী বক্লাবন্তরা আজ অনুবত্তী হয়েছেন। সৌরীন্দ্রমোহন 
ও ঠাকুর পরিবারের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীঞ্জনাথ, শ্বর্ণকুমারী, 
প্রমুখ ও অন্তদ্দিকে ক্ষেত্র্মোহন গোস্বামী, যদুভট্র, কষ্ধন বাঁড়ুজ্দে, রাধিকা 
গোস্বামী, বিষণ চক্রবর্তী, স্থরেন মুজমদার, লালটাদ বড়াল, জ্ঞানেন্্র গোস্বামী 
প্রমুখ গায়ক ও গীতবিষ্যাবিশারঘ ব্যক্তিবর্গ বাংলাগানের পর্যাপ্ত বিকাশ সাধন 
করলেন। আকার মাত্রিক ও দ্গুমাত্রিক ম্বরলিপির প্রবর্তন হলো, বিভিন্ন 
সংগীত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে৷। তখন গ্রামোফোনেরও প্রচলন হয়েছে। এরই 


৩৩৬৮ 


পরিপ্রেক্ষিতে বাংল৷ কাব্য-সংগীতের-বিপুল বিকাশ ও সমৃদ্ধি। হিন্স্থানী 
লক্ষ ঘরাণার হথর-নিবঁরিণী বাংলাগানে বয়ে আনলেন অতুলগ্রসাদ সেন। 
দেশী ও বিলাতী স্থরের সমন্বয় ঘটিয়ে হাস্তরস ও উদ্দীপনার গান লিখলেন কৰি 
দ্বিজেন্্রলাল রায়। রজনীকান্তের ভক্তি নম্র মধুর গান বাঙালীর চিত্ত আরজ 
করলো । নজরুলের অক্লান্ত প্রয়াস চললো? গুরুত্বপর্ণ স্থরবিন্তাসে অজশ্ কাব্য- 
সংগীত রচনায় । বঙমানে কাব্যগীতি, নৃত্যগীতি, নৃত্যকলা, অভিনয় ইত্যাদিতে 
বাঙালীর প্রতিভা নতুনতর ফসল ফালিয়ে চলেছে । গায়ক, কবি, সরকার ও 
গীতিকারদের মধ্যে বর্তমানে নিবিড় ভাবগত সংযোগ প্রতিষ্ঠিত। কৰি 
রবীন্দ্রনাথ তার কাব্যসংগীত্তের ঘে সর্বব্যাপী এভিহ্ হ্থষ্টি করলেন বাণী ও স্থরের 
যুগল মিলনে, সেই ধারায় বঙ্গীয় কলাবস্তণের প্রতিভা স্থনিশ্চিতভাবে বিকশিত 
হতে পারবে। উত্তর ভারতের হিন্ুস্থানী, উচ্চাঙ্গ ও কালোয়াতি গানের 
মুখাপেক্ষী হওয়ার অনিবার্য আবশ্তকতা দূর হয়েছে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এ 
সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন-_ 

“বাংলার সংগীত ধারায় রামপ্রসাদী বাউল ভাটিয়ালি থেকে আরভ ক'রে 
সারি জারি কবিগান রামায়ণগান কথকতা পাঁচালী তর্জা যাত্রাগান চণ্ডীরগান 
মনসার গান প্রভৃতি কোনটাই বাদ যায় নি। আসামের বনগীত, বরগীত ও 
মণিপুরের কীর্তনেও বাংলার সংগীত ধারার প্রভাব ্ব্পই্ট। বাঙালী জাতি 
তার সক্রিয় প্রতিভায় বিশুদ্ধ সংগাতের অনুশীলন করেছে ; একথ! নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হবে ভবিষ্যতে সম্পূর্ণকায় বাংলার সংগীত ইতিহাস রচিত হ'লে। 
বাংলার মাটিতে পরিবর্তনশীল শান্তীয় রাগরাগিণীর মধ্যেও আবার নববূপায়ণের 
ক্যট্টি হয়েছিল, যেমন বসন্ত ভৈরব রামকেলি আসাবরী পূরবী বেহাগ প্রভৃতি, 
রাগরাগিণীদের দূপের বিকাশে ও রসপরিবেশনে উত্তর ভারতীয় সংগীত পদ্ধতি 
থেকে তার! আজ একটু আলাদা! হয়ে পড়েছে । তাহলেও বিচক্ষণ ভাব ও 
রসদ্বশী সংগীত-সাধকদের দরবারে এদের সত্যকারের সমাদর হয়তো রক্ষিত 
হবে? কারণ বর্জন নীতির চেয়ে গ্রহণ ব্ধপ জাতীয়করণের মূল্যই বেশী, তাতে 
সম্পদের ভাগ্ডার হয় উজ্জ্বল ও ক্রমবিবর্ধমান।”১৪ 

বাংলাদেশের সংগীত-এতিহা সম্পর্কে উপযুক্ত ইতিহাস লিখিত হওয়া 
দ্বরকার। -বাংলাসাহিত্য ও সংগীতের যুগবাহী এতিহোর ধার নান। ঘাত- 
প্রতিঘাতে যেভাবে প্রবাহিত হ'য়ে এসেছে, তার তথ্য-সমৃদ্ধ সম্পূর্ণ ইতিহাস 
হয়তে। পরে লেখা হবে। আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দরনাথই একটি 
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বিপুল ইতিহাস । রবীক্রনাধের কাব্য-সংগীতের মধ্যে সেই যুগবাহী ইতিহাসেন্র 
দীরব অন্তগুপ্রন শোনা যায়। বিচিত্রের দূত রবীন্্নাধের মধ্যে এসে নানা- 
দ্বিকের বিচিত্র ইতিহাসের অমর ধারা-শ্রোত মহাসাগর-তরঙ্গে হয়ে উঠেছে 
পরিপূর্ণ ও প্রশাস্ত। 


দুই 


রবীন্দ্রসংগীতচিজ্তার বৈশিষ্ট্য ও রবীন্দ্রনাথের সংগীত-আলোচনার বিগ্লেষণ 


ভারতীয় রাগনংগীতের যুগবাহী এতিহের ও সংস্কারের ক্রিয়া দি বাঙালীর 
ঘমচেতনাকে প্রভাবিত ক'রে থাকে, তাহলে স্বভাবত:ই প্রশ্ন উঠে যে, আধুনিক 
যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের দাংগীতিক চেতনা দেই ধারারই স্বাভাবিক 
ফসল কিন! এবং ঘদি সেই ধারার অরুবত্তা না হয়, তবে রবীন্দ্রসংগীত একটি 
স্বতস্ত্রতাযুক্ত সম্পূর্ণ আধুনিক ও মৌলিক শ্রেণীর স্টি কিন।? 

এই প্রশ্বের অন্থবর্তী হ'য়ে রবীন্দ্রসংগীতের তাত্বিক আলোচন! এবং রবীন্দ্র- 
নাথের নংগীতচিস্তার বৈশিষ্ট্য পর্যালোচন। ক'রে দেখা দ্বরকার। বার আগে 
জানা দরকার, রবীন্দ্রনাথ কিছুকম আড়াই হাজার কাব্যদংগীত রচনা! করে- 
ছিলেন,১৫ ঘাদের সামান্য কয়েকটি কবিত1 হিসেবে গুরুত্ব দ্বিতে না পারলেও 
দর্বাধিক সংখ্যক গানকে শ্রেষ্ঠ কবিতার যূল্য দ্বিতে হয়; এবং যূল্য দিতে হন্ব 
কবিতার চেয়েও বেশী। বিপুলায়তন পর্যাপ্ত দাহিত্যশ্যন্টিতে রবীন্দ্রনাথ ষে 
লোকোত্র ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্যে তার সংগীতম্ত্রি অধিকতর 
বি্ময়কর এক অলৌকিক লীলা হিসেবে পরিগণিত হবে। এই সহশ্র সহশ্র 
নংগীত-স্থট্টির পশ্চাতে কবিগুরুর অতিমাহ্গধষিক ব্যক্তিত্ব, ত্বজা ও উপলবির 
ফার্ষকারণ-পরম্পরা কতখানি দংযুক্ত, তা লক্ষা ক'রে তার সাংগীতিক তত্বটি 
বিশ্লেষণ করা সম্ভব । আমরা রবীন্দ্রসংগীতের কাব্যগত বাগব্ূপ ও প্রকরণ- 
শৈলীর বিশ্লেষণ করেছি বিভিন্ন পরিচ্ছেদগুলোতে বিদ্বাতভাবে। এখানে তারই 
প্রত্যক্ষ পটভৃূমিকার পরিচয় উপস্থাপিত হওয়া ্বরকার মনে করি। 

রবীন্্রসংগীতের প্রধানত পরিচয়, সে হচ্ছে শ্রেষ্ঠভম নতুনশৈলীর গীতি- 
কবিতা । কেউ ঘদি রবীন্দ্রপংগীতের স্থরের ও বিশিষ্ট গায়কীর পরিচয় না 
রাখেন বা স্থর-সম্পর্কে লম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হন, কিন্তু ঘদ্ধি তার প্ররুত রসবোধ 
থাকে, তবে তিনি রবন্্রসংগীত থেকে অনির্চচনীয় আনন্দ ও রস উপলব্ধি 


ত৭৩ 


করবেনই। আর হদ্দধি ভাবাজ্ঞান খাকে, ভাহ'জে দেখবেন নেই রসাভিব্যক্ত 
ভাবম্বরূপের বাক্প্রকরণে অমেয় অতুলনীয় এই্বর্-বিতৃতি। রবীন্দ্রসংগীত 
নিঃসন্দেহে বর্তমান লংগীত-ছুনিয়ার শ্রেষ্ঠ হুষ্টি। কবিতা ও স্থরের যুগল 
লন্নিপাতে তার রসফলশ্রুতি। সেজন্ত কেবলমান্ত্র স্বরবিস্থাসের কিংব! বাকৃ- 
প্রকরণ কিং! সাহিত্যযূল্য নিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের আলোচন। অসম্পূর্ণ । যদিও 
আমরা এই গ্রন্থে বাকৃশিল্প-সমীক্গণ ও বিশ্লেষণ করতে প্রয়াস পেয়েছি, তা 
সত্বেও বাণীর সঙ্গে হুরশিল্লের এঁতিহাবাহী লংস্কার এবং রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব 
লংগীতচিস্তার আলোচন! প্রাসঙ্গিকভাবে ধরে দ্বিতে চেয়েছি । 

ভারতীয় রাগনংগীতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আজন্ম পরিচয়। এঁতিহ্‌- 
মণ্তিত পরিবারের লাংগীতিক আহহাওয়ায় তার জন্ম, তাঁর জীবনের প্রতি 
মুহূর্তের উন্মেষ ও বিকাশ। 1তনি নিজে ন্বীকার করেছেন_-“আমাদের 
পরিবারে শিশুকান হইতে গানচর্চার মধ্যেই আমর] বাড়িয়া উঠিয়াছি। 
আমার পক্ষে তাহার একটা স্থৃবিধা এই হইয়াছিল, অতি নহজেই গান আমার 
দমত্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।”৯৬ ধূর্জটিপ্রসাদ্দকে একটি চিঠিতে 
লেখেন--“আম্বাদের বাড়ীতে উচ্চাঙ্গ লংগীতের চর্চ| হতে। সেকথা তোমরা 
দবাই জানো । অথচ আশ্চর্য, এ বাড়ীর ছেলে হয়েও আমি কোনোদিনও 
ওত্যাদিয়ানার জালে বাধা পড়িনি। আড়াল আড়ালে থেকে যেটুকু শিখেছি, 
সেটুকই আমার শেখা ।+*'সংগীত শিক্ষাটা আমার মংস্কারগত, ধরাবীধা রুটিন 
মাফিক নয়।”১৭ 

এগ্ধরণের বু উক্তি থেকে বোঝ। ঘায় ঘে, উচ্চাঙ্গ ব! রাগসংগীত সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথ যথেষ্টই অবহিত হওয়ার হৃধোগ পেয়েছিলেন। অথচ গতানুগতিক 
গীতচচ1 ও গীত মম্পর্কে ঘথেষ্ট শিক্ষালাভ তার ঘটে উঠেনি। কিন্ত 
শুপ্বুদ্ধি ও প্রতিভার দ্বার তিনি রাগসংগীতের স্বরূপ, ভাৎপর্য ও মহিম। 
আস্তরিকভাবে বুঝে নিতে পেরেছিলেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ রাগসংগীতের 
প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়েও অনুরূপ গান রচনা করতে চে ছিলেন না। তার 
প্রথম জীবনে রচিত ব্রহ্মনংপীতগুলোতে রাগভিত্তিক উচ্চাঙ্গের সুরারোপ 
আছে; কিন্ধ রাগাঙগ তানপ্রধান সংগীতের সংখ্য। বেশী নয়। অন্যান্ত সংগীতের 
চেয়ে এক্স কাব্যগত এশ্বর্য কম্। প্রথম ও মধ্যজীবন থেকেই তিনি কাব্য ও 
নংগীতের মিলন সংঘটন, স্থরভাঙ্গা, সরমিশ্রণ ইত্যাদি নিয়ে অবিশ্রান্ত পরীক্ষা 
নিরীক্ষা করেছেন। রবীন্্রসংপীতের বিশাল হুর ধারাবাহিক ইতিহাসকে 
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অনেকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ ক'রে দেখিয়েছেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তার “সংগীতে 
রবীন্দ্র প্রতিভার দান? গ্রন্থে রবীন্দ্রসংগীতের পাচটি স্তর এবং বিভিন্ন স্তরের 
বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নিকূপণ করেছেন। ধূর্জটিগ্রসাদও তার “কথা ও সুর” 
গ্রন্থে রবীন্দ্রসংগীতকে কয়েকটি স্তরের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করেছেন। 
নানাভাবে এর] প্রতিপন্ন করতে চেস্সেছেন ষে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের 
গানগুলোতে রাগসংপীতের বিপুল প্রভাব পড়েছিল কয়েকটি কারণে । পরিবারে 
রাগসংগীতের চচ, উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিক্ষক্দের সাহচর্য ও পিত। দেবেন্্র- 
নাথের উচ্চাঙ্গ সংগীতগ্রীতি কিশোর রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছে। 
তাছাড়া ব্রহ্মসংগ্নতে তানের উপযোগিতা সেকালে স্বীকৃত ছিল। আর ছিল 
নিধুবাবুর বাংল! টপ্লাগানের প্রভাব । এসব কারণে রবীন্দ্রনাথের রাগাঙ্গগানের 
সম্পর্কে ধারণ। গড়ে উঠেছিল। তার প্রথম জীবনে নানারূপ সংগীতান্গশীলন 
নিষ্ঠাসহকারে নিপ্ন্ন হয়েছে । রাগরাগিণীর সুক্ম ধারণা থাকার জন্য সহ 
সহম্র সংগীত রচন। করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেকটিতে স্থরের প্রয়োগ ক'রে গেছেন 
তিনি অবলীলাক্রমে | 

পরব্তা বিভিন্ন স্তরে রূবীন্দ্রসংগীতের কাব্যগত মহিম। স্থপ্রতিষিত হলেও 
রবীন্দ্রসংগীতে ষে স্ত্রবিন্তাস সংযুক্ত হয়েছিল, তা ভারতীয় রাগসংগীত 
থেকে আহরণ করা। কিন্ত তা সত্বেও এই গানকে ভারতীয় রাগভিত্তিক 
সংগীতধারার শ্বাভাবিক ফল বল] যাবে ন11১৮ বরং বল। চলে, বাঙালীর 
জাতীয় ব্রসচেতনার স্বাভাবিক পরিণতি ছিসেবে এর স্ষ্টি। যে চেতনা থেকে 
গীতগোবিন্দ বৈষবপদ্দ শাক্তপদ রচিত হয়েছে, তারই দূরতম এবং সার্থকতম 
পরিণতি হলে! রবীন্দ্রসংগীত । প্রাচীন ভারতীয় রাগসংগীতে ঞরপদ ছাড়। 
অন্ত কোনে গানে কথার এশ্বর্য প্রায় নেই। স্থরদাঁস, মীরাবাঈ, তুলসীদাস, 
কবীর প্রমূধের হিন্দীভজন বতখানি কথাভিত্তিক- প্রচলিত হিন্দুস্ানী গানে 
তা নেই। 

বাংলাসংগীতে হিন্দুস্থানী ও দেশজসংগীতের এতিহ্ সমন্বয় ক'রে রবীন্দ্রনাথ 
এক-অর্থে আধুনিক কাব্যসংগীত সৃষ্টি করেছেন। ধূর্জটিপ্রসাদকে তিনি 
লিখেছিলেন--“তুমি জানো। সংগীতে আমি নির্মমভাবে আধুনিক । অর্থাৎ 
জাত বীচিষ্বে আচার মেনে চলিনে। কিন্ত একেবারেই ঠাট বজায় না রাখি 
ঘদ্দি, তবে সেট? পাগলামী হয়ে দাড়ায় ।,,১৯ এই উক্তি থেকে বোঝ। যায় ষে, 
রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন গীতিরীতির প্রতি বীতরাগ দেখাননি, তাকেই আতীকরণ 
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ক'রে তারই ঠাটের ওপর তার সংগীতের ভিত্তি গড়ে নিয়েছিলেন। রবীন্্র- 
নাথ বরং প্রচণ্ডততম আধুনিক শ্রষ্ট ছিলেন তাঁর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলোর 
রচনায়। বাল্ীকি-প্রতিভা ও কালষুগয়া সম্পর্কে তিনি বলেছেন_-“এরূপ 
একটা দ্বপ্তরভাঙ্গ1 গীতবিপ্বের প্রলয়ানন্দে এ"ছুটি নাট্যলেখা । এইজন্য উহাদের 
মধ্যে তাল বেতালের নৃতা আছে এবং ইংরেজি বাংলার বাছবিচার নাই। 
আমার অনেক মত ও রচনারীতিতে আমি বাংলাদেশের পাঠক সমাজকে 
বারগ্বার উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই ষে, সংগীত 
সম্বন্ধে উক্ত ছুই 'গীতিনাট্যে ষে ছুঃদাহসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে 
কেহই কোনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই এবং সকলেই খুশি হইয়। ঘরে 
ফিরিয়াছেন।”২০ 

প্রাচীন পদসাহ্িত্যের মধ্যে গীতগোবিন্দ ও বৈষ্ণবপর্দাবলীর প্রভাব 
রবীন্দ্রসংগীতে আছে। ফেহেতু রবীজ্মসংগীত কবিত। হিসেবে গ্রাহ্য, সেজন্য 
কবি-ব্যক্তিত্ব সেখানে নানাভাবে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত। প্রাচীন বেদগান, 
রাযায়ণ, মহা ভারত প্রভৃতির সাহিত্য ও সাংগীতিক এতিহ্থ রবীন্দ্রনাথ অনুভব 
করেছেন। তার বক্তব্য-_“ভারতবর্ষের সংগীত মাজষের মনে বিশেষভাবে 
এই বিশ্বরসটিকেই রসাইয়1 তুলিবার ভার লইয়াছে। মাস্থষের বিশেষ বেদনা- 
গুলিকে বিশেষ করিয়া প্রকাশ করা তার অভিপ্রায় নয় ।***আমাদের রামায়ণ 
মহাভারত স্গরে গাওয়। হয়, তাহাতে বৈচিত্র্য নাই, তাহ রাগিণী নয়, স্ুরমাত্র। 
আর কিছু নয়, এটুকৃতে কেবল সংসারের সমস্ত তুচ্ছত1 দীনত এবং বিচ্ছিন্নতার 
উপরের দিকে একটু ইশার1 করিয়া দেয় মাত্র। মহাকাব্যের ভাষাটা কাহিনী 
বলিয়! চলে, সুর লেখানে সঙ্গে সঙ্গে বলিতে থাকে অহে?, আছো! ক্ষিতি অপে 
মিশাল করিয়া ষে যূতি গড়! তার সঙ্গে তেঞ্জ মরুৎ ব্যোমের যে সংষোগ আছে, 
এই খবরট] মনে করাইয়া রাখে! আমাদের বেদমন্ত্র গানেও এরূপ। তার 
সঙ্গে একটি সরল স্থর লাগিঘ়্া থাকে, মহারণ্যের মর্মরধ্বনির মতো, মহাসমুব্রের 
কলগর্জনের মতে1। তাহাতে কেবল এই আভাস দিতে থাকে ষে, এই 
কথাগুলি একদিন দুইদিনের নহে, ইহা। অন্তহীন কালের, মাহ্ষের ক্ষণিক 
স্থখছুঃখের বাণী নহে, ইহা আত্মার নীরবতারই যেন আত্মগত নিবেদন।” ২১. 

রবীন্দ্রসংগ্ীতে আত্মার নীরব মন্ত্র এবং জীবনের গভীর বিশ্লেষণ উদবাটিত 
হয়েছে। এখানে সহজ সরল স্থরে বিধিত আছে দেই বিশ্বরস। সংগীতের 
বস ও ভাবকে কবি কথার দ্বারা অভিব্যক্ত ক'রে দ্িয়েছেন। প্রকৃতির মজে 
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মানব-মনের বিভিন্ন অবস্থাঁ_ন্থখ ছুঃখ হর্য ইত্যাদির সাহাষ্য থেকে তিনি 
বাণী ও সর রচনা করেছেন। স্থরের আলাপ-্্রক্রিয়াকে তিনি সর্বন্থ মনে 
করেন নি। তার মতে গান হলে ভাব ও হৃদয়াতি প্রকাশের সুষ্ঠু উপাক় ব। 
পদ্ধতি। প্রভাতের জাগৃতির সমারোহ তার ভৈরব, ভৈরবী, রামকেলী, টোড়ি, 
আশাবরী প্রভৃতি রাগাঙ্গের গানে প্রকাশ করলেন। দিনাস্তের শান্ত বিদায় 
বিষগ্রত। তার পূরবী ইমন ইমনকল্যাণ ভীমপলগ্ী প্রভৃতি রাগাঙ্গ গানে 
প্রকাশিত হলে! । বর্ধাবসম্ত ইত্যাদি খতৃবর্গং দিনরাত, আকাশ, সুর্য, চক্র, 
বৃক্ষ, নদী, পাখি ইত্যাদি অজশ্র বিষয় এবং মাঞ্নষের বিভিন্ন ভাববোধ তার 
গানে প্রকাশিত |. শ্ববং এই সর ও শব্দের শুষ্ক এন্দ্জালিকতা-স্থহিতে তিনি 
কতখানি স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, তা৷ সৌভাগ্য- 
বান রসজ্ ও সংগীত-পারঙগম শিল্পীর বুঝতে পারেন। 
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ব্রবীন্দ্রনাথ তার বিজ্ঞান-সম্মত সংগীত-ভাবন] তার রচিত বিচিত্র রচন। 
ও প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। সম্প্রতি দেগুলির একটি শোভন সংকলন বিশ্ব- 
ভারতী প্রকাশ করেছেন “সংগীতচিস্তা” নাম দিয়ে! উক্ত পুস্তক ও অন্যান্ত 
পুস্তকের সাহায্যে রবীজ্রসংগীত চিন্তার কয়েকটি প্রধান হ্ুত্রের সম্ধান করা যেতে 
পারে। এখানে উল্লেখ কর] ঘায় যে, রবীন্দ্রনাথই তার স্ষ্টি-কর্মের গ্রকত ও. 
ঘর্বোত্তম ভান্তকার। কবির প্রিয় শিল্ত ধূর্জটিগ্রসাদ্দের একটি উক্তি এই 
প্রসঙ্গে এখানে উদ্ধৃত কর] যায়__ 

“আমাদের মধ্যে অনেকেই তানসেনকে সংগীতের অবতার মনে করেন। 
আপনি কয়েক শতান্বী পরে এরকম পদে অধিঠিত নাও হতে পারেন। কিন্তু 
আপনার সংগীত রচনায় ও সংগীতে মৃক্তি দানের যুক্তির বিপক্ষে মন্তব্য কখনো! 
কখনে। ধ্রুপর্ধের বিপক্ষে আবুল ফজলের আপত্তির পুনকুক্তি শোনায় বলেই 
সৃষ্টির এতিহাসিক অধিকার ও কর্তব্য থেকে আপনাকে বঞ্চিত ও মুক্ত করতে 
পারি না। সংগীতের ব্ি প্রাণ থাকে বে ভার ইতিহাস থাকবে । যদি 
তার ইতিহাস থাকে তবে সেই এতিহাকে রক্ষা করা_-তার সাথে যুক্ত হবার 
সঙ্গে সঙ্গে তাকে নতুন রূপ দেবার দায়িত্ব_-কখনেো। কোনে ম্বাধীনতাপ্রিয় 
ব্যক্তির ঘুচবে না, তাকে ভেঙে গড়ার কর্তব্য থেকে কোনে। শ্রষ্টাই অব্যাহতি 
পাবেন না। আমাদের দ্বেশের বড় বড় রচয়্িত। সন্তায় অব্যাহতি পেতে চান, 


৬৭৪ 


নি। আমাদের লংগীক্ের ইতিহাল অনৃকরণের তমলাস্র আচ্ছন্ন নয়। সে হাই 
হোক, কোনো তৃলন! ন! করে বঙ্গছি, আপনার সংগীত রচনায় এই দায়িত্ববোধ 
ও কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় পাই। 
আমার বিশ্বাস যে, আপনি লংগ্নীত রচয়িতা এবং আপনার রচনার 
সাংগীতিক মূল্য আছে। কত বেশী কত কম, কার তুলনায়--এ-সব আলোচন। 
এ-ক্ষেজে অপ্রাসঙ্গিক । তর্কের খাতিরে এবং আমার মজ্জাগত শাস্তিপ্রিয়তার 
জন্ত মেনে নিচ্ছি ষে, আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা নন। তা ছাড়া আপনি ষতই 
নিক্কামভাৰে আলোচনা! করুন মা কেন, সংগীত দস্বন্বে আপনার মতামতে 
আপনার নিজের রচনাপদ্ধতির ছায়াপাতত হবেই হবে। উপরস্ধ দেই মতামতকে 
এক হিসাবে আপনার সংগীতের ব্যাখ্যা ও সমর্থনও বল। চলে। সাহিত্যে 
অন্ততঃ দেখেছি ষে, আপনি নিজেই নিজের একজন উৎকৃষ্ট ভাষ্যকার ।”%২২ 
বাশ্তবিকই একটি গুরুতর ও সর্বস্বীকৃত সত্য এই ঘে, রবীন্ত্রনাথের সামুহিক 
প্রতিভ] ও হ্রি-কর্মের প্রকৃত ঘোগ্য ব্যাখ্যাকার রবীজ্জনাথ নিজেই। একথা 
ভেবেই অনেক সমালোচক কবি-ব্যক্তিত্বের ্বরূপ-বিচারে কবিরই ভাষ্য গুলোকে 
সর্বাপেক্ষা বেশী যৃল্য দ্রিয়েছেন। রবীক্সংগীত-চিন্তার যে বিশিষ্ট ভলিগুলি 
আমাদের কাছে বিশেষভাবে ধরা পড়ে, সেগুলি ম্পষ্টত: কতগুলি যুক্তি সিহ্ধ 
আলোচন1 ও সিজ্ধাস্ত। কাব্য ও সথরের যুগল স্লিপাত নিয়ে, কাব্য-ছনন ও 
স্থরের ছন্দ এবং লংগীতের রূস-মৌন্দর্য ইত্যাদি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গুরুত্পূর্ণ 
ও তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ ক'রে নংগ্ীতালোচনার পথ গ্রস্ত ক'রে গেছেন। 
লেলব অনুসরণ ক'রেই আমর। লাধারণভাবে কয়েকটি শৃত্র নির্ধারণ করতে 
পারি নিমরূপ £ 
এক : বাঝী ও ম্থরের কতখানি সম্মিলনের সীম ও সম্ভাবন। থাকতে পারে, 
কবি তাকে বুঝিষ্বেছেন কয়েকচি উপমার ছার, যেষন-_পার্বতী- 
পরমেশ্বর মিলন, গঙ্গাষমূনা মিলন, অর্ধনারীশ্বর রূপ ইত্যাদি। 
কবিতা ও লংগীত, গীতকার ও সুরকার ইত্যাদি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
মূল্যবান তাত্বিক আলোচনা করেছেন, এই গরুসজটি আমরা ম্বতন্ত 
এক পরিচ্ছেদ বিস্তৃত আলোচন। করেছি। 
ছুইঃ ভারতীয় মার্গ ও উচ্চাঙ্গ সংগীতে সথরের অনির্বচনীয়ত্ব সম্পর্কে তিমি 
হনিশ্চিদ্ত ও বিশ্বস্ত । হর বড় না কথা বড়, এ সম্পর্কে তার হিধা 
কিছুট] স্পষ্টাকারে কোখাও কোথাও প্রকাশ পেয়েছে। রাগয়াগিণীয 
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হ্থরের মধো জীবনের অন্ভৃতি, উপলব্ধি, এবং নিসর্গের অবস্থার সঙ্গে 
মানবের অবিচ্ছ্ছ্য সংযোগের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির বাজ্ময় প্রকাশ 
হওয়াট। তার মতে সংগীত। ভাবপ্রকাশের জন্ত স্থর-নির্তরে অর্থবুকত 
বাণীর দ্বায়িত্ব সম্পর্কে তিনি পরবর্তীকালে স্থনিশ্চিত হয়েছিলেন। 
তার গানের স্থরে রাগরাগিণীর আরোপ তার নিজস্ব ধারণা থেকে 
এসেছে। রাগবাগিণী সম্পকিত তার মন্তব্যগুলে! উদ্ধার ক'রে এই 
বৈশিষ্ট্যটি বুঝে নেওয়া যায়। 

রাগরাগিণীর স্বচ্ছন্দ লীলায়ণ, রাগ-রাগ্সিণীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও 
ওদার্য সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে অবহিত হ'য়ে কাব্যসংগীতে রাগ 
রাগিণীর স্থর বসিয্পেছেন, ভাবোপযোগী সর ভেজেছেন, স্থরস্রিশ্রণ 
ঘটিয়েছেন। স্থরের তান, আলাপ ও ইমৃপ্রভাইজেশন (ধূর্জটিপ্রসা 
যাকে স্ব্রবিহার বলেন ) সম্পর্কে প্রচলিত ওস্তার্দি রীতি, গায়কী- 
কৌশল ও তালের বন্ধন তিনি অস্বীকার করেছেন । তার মতে তান 
ও তালের কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলে গানকে বাধলে গানের প্রাণ থাকে না। 
কবিগুরু সংগীতের মৃক্তি (ভাবে ভাষায় স্থরে তালে তানে ) বিষে 
নানাকথ ঘুক্তিপূর্ণভাবে বলে গেছেন। স্থরছন্দের মুক্তি চেয়েছেন 
কালোয়াতি বন্ধন থেকে, অথচ নিজে ছয়টি নতুন তালের প্রবর্তন 
করলেন। গানে তাল-প্রয়োগ তার মতে অবাঞ্থনীব নয়, কিন্ত 
ভাবের প্রকাশকে মূল্য ন। দিয়ে তানালাপে কসরৎ ও তবলার তালের 
ওস্তাদি-কৌশল তার মতে গানের ওপর ট্ীমরোলার চালানো । 

শাহ্রীর ও হিন্দুগ্থানী, দেশজ লোকস'গীত সম্প:ক রবীন্দ্রনাথ ষে সমস্ত 
মন্তব্য করেছেন, সেগুলি প্রধানতঃ তার কবি-ব্যক্তিত্ব থেকে 
উৎসারিত। ভাব-প্রকাশের সর্বশ্রেঠ তাগিদ্ব সংগীতের । কাজ্জরেই 
কথা-সম্প ক্ত পাশ্চাত্য গান (বিটোফেনের সিম্ফনি, হ্বাগনার 
প্রভৃতির পাপিফাল অপের! ইত্যাদি) তার কাছে অধিক: মৃল্য 
পেয়েছে ; কিন্তু হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ ও তেলেন। গানকে বাণীদৈন্তের জন্ত 
তিনি মূল্য দেননি । বাণী ও স্থরের সম্মিলনে বাংলার দেশজ 
কীর্তনগান তার কাছে ভাবের বেগবান অগ্রিচক্রের মতে|| বাউল 
ও অন্তান্ত জনসংগীতগুলোকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন নর্বাধিক। 
কাজেই রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক ব্যক্তিত্বের একটি বিচিত্র জটিজ 
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বিষিশ্র ক্রিয়ার রূপ তার সংগীত থেকে উদ্ধার কর] সম্ভব । একদিকে 
দেশীয় লোকগীতির ও পাশ্চাত্য সংগীতের স্থর ও বাণীর জ্ঞানের 
সংগতি,__-সবগুলে। মিলেমিশে রূপ পেয়েছে তশার গানে । রবীন্দ্র- 
ংগীত বস্ততই এক অভিনব স্থানটি 

সংগীত সম্পকে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ব্যক্তিগত অনুভব। (ক) তার 
গানের স্থরবিস্তাসের রীতিতে অন্য কারও হম্তক্ষেপ তিনি কেন 
বরদান্ত করবেন না, তার যুক্তি তিনি নির্ভর-ষোগ্যভাবে খাড়া 
করেছেন। স্থরে তানে ও গানের মুক্তি সম্পর্কে তার তীব্রতম 
আগ্রহ নান যুক্তিতে প্রকাশ পেলে-ও নিজের গান সম্পর্কে তার 
রক্ষণশীলতা প্রকাশ পেয়েছে । তাঁর গানের ভ্যারিয়েশন্‌কে 
তিনি বাধা দিলেও প্ররুত সৃষোগা শিল্পীকে তার একৃসপ্রেশন্‌ ও 
ইন্টারপ্রিটেশন্‌-এর স্বাধীনতা তিনি দিতে চেয়েছেন। প্রকৃত- 
পক্ষে ববীন্দ্রসংগীতের সত্যকারের গায়ক বা শিল্পীর পক্ষে 
রবীন্রসংগীতের কথায় ও স্বরে কোনে। অসম্পূর্ণত বা অসমীচীনত। 
নির্দেশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না; সেজন্য অধিক কিছু সংযোজন 
বা সম্পাদন করার দায়িত্ব আর কারও আছে ব'লে কবি স্বীকার 
করেন না। ভাবীকালে তার সংগীতের প্রতি কোনো অবহেলার 
কথ। ভেবে তিনি চিস্তান্বিত হয়ে পড়তেন । সংগীত, চিত্র ও আর্টের 
মুক্তি ও স্বাধীনতার গুরুত্ব সম্পর্কে-ও তিনি নানা গুরুতর যুক্তি 
প্রদর্শন করেছেন। (খ) বাংলাগানের বর্তমান ছুরবস্থার কারণ 
নির্ণয় ক'রে রবীন্দ্রনাথ সেই ছুরবস্থার প্রতিকারের উপায় সম্প্কে-ও 
যুক্তিপূর্ণ আলোচন। করেছেন। (গ) তার কবিত্ব ও গীতস্য্তি 
নির্য়ে তিনি নিজের সাংগীতিক ব্যক্তিত্বকে সকলের আগে স্থান 
দিয়েছেন। কবিত1 ও সংগীত তার কাছে জীবনলীলার পরিপ্রকাশ। 
তার কবিতা ও গানে তিনি বিচিত্রের বাশির স্বর শুনিয়েছেন। 
গানই ছিল তার আত্মপ্রকাশের প্রধান প্রেরণা । রবীন্দ্রজীবনীকার 
প্রভাতকুমার মুখোপাধায় তার পুস্তকগুলিতে তথ্যমহ এই কথাঠিকে 
বারংবার প্রমাণ করতে চেয়েছেন, আমরাও বিশ্বাস করি। রবীন্ধ- 
ব্যক্তিত্বের প্রধানত উপাদান ছিল ভার সাংগীতিক রসচেতনা, 
তার সকল হৃহির মূলে প্রধানতম ও অনিবার্ধ €প্ররণা ছিল সংগীত। 
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সংগীতই ছিল তার মূল কবিধর্ম। (ঘ) রবীন্দ্রনাথ সংগীতে রসের 
স্থান নির্দেশ করেছেন গভীর গুরুত্ব; যেখানে ভূমার স্বর, অসীমের 
উপলব্ি, বিশ্বরসের কারবার ও আত্মার সার্জনাঁন সম্মিলন ঘটে 
চলেছে । তিনি বলেন গানের ভিতব্লকার রসটি স্বজাতির, কিন্ত 
ভাষ। অর্থাৎ তার বাইরের ঠাটখান। বিশেষ বিশেষ জাতির |” (সংগীত- 
চিন্তা! পৃঃ ১৭* )। ভারতীয় রাগসংগ্ীতের স্বরে সেই অনির্বচনীয় 
রসম্বরূপ বিরাজ করছে। তার মতে কলাবস্তর। সাধন ছাড়া তাকে 
ধরতে পারে না। তার মতে সকলের অতীত সংগীত, বচনের 
অতীত গান” তিনি বলেন--“মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই, গান 

দিয়ে সেই চরণ ছুয়ে যাই? । 
এইভাবে রবীন্দ্রনাথের সংগীত-চেতনার বিচিত্র শৃত্রগুলোর অনুসন্ধান কর? 
চলে। অত:পর উদ্ধৃত সুত্রগুলির সামগ্রিক কিংবা অংশগত পর্যালোচনায় 
রবীন্দ্রভাঙ্তের সাহায্য নিয়ে অগ্রসর হ'তে পারি। বাকৃশিল্প-প্রসঙ্গের 
পরিচ্ছেদ্বগুলোতে এ"রকম ব্যাখ্যা আছে। গীতিকাব্য ও কাব্যগীতির সম্পর্ক- 
নির্ণয় ও রবীন্দ্রসংগীতের রস ইত্যাদি পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। 
পুনরাবৃত্তি বাচিয়ে এখানে কথিত বিষয়ের পর্যালোচনা করতে চেষ্টা করছি। 
পূর্বে বলেছি, তিনি চরিত্রে ও সংস্কারে পেয়েছিলেন প্রচণ্ড সংগীতধর্ম। তার 
কবিতা৷ ও কাব্যসংগীতে সেই সংগীতধর্মের বিপুল প্রভাব লক্ষ্য করি। কথা 
স্থরের আনুপাতিক তুলনা না ক'রে তিনি উভয়কেই সমান হ্বীকৃতি দেওয়ার 
পক্ষপাতী । “ছন্দ গ্রন্থে তার সরস উক্তিটি আছে এভাবে _-“ভোজে ৰসে 
গেছে ব্রাহ্ধণ, তাকে পরিবেশন কর্ত৷ জিজ্ঞেস করলে, নিরামিষ ন। আমিষ। সে 
বললে--ঘো। কর্তবে]1+*.আমি বনি ঘ্বৌকর্তবে)ী। কারণ দ্বিবিধ রসেই আমার 
রসনার লোভ ।”২৩ রবীন্রনাথের অদ্বয়-চিন্তা তার কবিতা ও গানকে নিয়ে 
এবং কথা ও স্থুরকে নিয়ে। এই প্রসঙজে ও কাব্যসংগীত সম্পর্কে তার মস্তব্য 

নিম্বূপ-_ 

-_ আমার ইচ্ছা যে, কবিতার সহচর সংগীতকেও শাস্ত্রের লৌহকারা 
হইতে মুক্ত করিয়া উভয়ের বিবাহ দেওয়া হউক ।-"'গানের কবিতা 
পড়। যায় না, গানের কবিতা শোনা যায়। (সংগীত ও ভাব) 
_কথা ভাবের আশ্রয়-স্বক্ূপ। আমর] সংগীতকেও সেইক্ধপে 
দেখিতে চাই | সংগীত সবরের রাগরাগিণী ।-..আমাদের ভাব-প্রকাশের 
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ছটি উপকরণ আছে, কখা ও স্থর। কথা ধতখানি ভাব প্রকাশ 
করে স্ৃরও ততখানি ভাব প্রকাশ করে ।..সংগীত ও কবিতা এক 
শ্রেণীর। (সংগীত ও কবিত। ) 
_ঘে মানব গান বাধিবে আর যে ম্বান্থষ গান গাহিবে ভুজনেই 
ঘর্দি হুটিকর্ত হয়, তবে তো! রসের গঙ্গা-ষমূন1-সঙ্গম | 
(সংগীতের মুক্তি ) 
- আমার মনে যে স্থুর জষেছিজ, সে স্থর যখন প্রকাশিত হতে চাইলে, 
তখন.কথার সজে গলাগলি করে সে দেখা দিল।--'এই সমস্ত লক্ষণ 
দেখে আমার বিশ্বাস হয় বাংলাম্বেশে কাব্যের সহযোগে যে সংগীতের 
বিকাশ হচ্ছে, সে একটি অপন্রপ জিনিষ হয়ে উঠবে। 
(আমাদের সংগীত ) 
_স্থরকে সরল করে গাওয়াকে আমি ষে কারণেই হোক কখনে? মনে 
প্রাণে ভালোবাসতে পারিনি, যেমন বেসে এসেছি তার মধ্যে 
'ঘরবিন্তাসের কারুকলাকে, নানান অনুত্তির আলোছাযজার বিচিত্র 
লম্বাবেশকে, স্থরকে লীলোচ্ছুলভাবে উৎসারিত করে তুলতে পারাকে, 
এককথায় স্বর লম্পদ শ্যঙিতে উদ্ভব প্রেরণাকে | (আলাপ-আলোচন?) 
_-চিরকালই গানের ক্র আমার মনে একটা অনির্বচনীয় আবেগ 
উপস্থিত করে । এখনও কাজ কর্মের মাঝখানে হঠাৎ একট গান 
শুনিলে আমার কাছে এক মুহুর্ণেই সমন্ত সংসারের ভাবান্তর হইয়। 
ঘায়। এই লমত্ত চোখে দেখার রাজ্য গান শোনার মধ্য দিয়] হঠাৎ 
একট কী নৃতন অর্থ লাভ করে। (জীবন-শ্্তি ) 
_ হৃয়তে। ভাবীকানের সংগীতটাও বদ্ধন-হীন গন্ধের গৃড়তর বন্ধনকে 
আশ্রয় করবে! কখনো কখনো গন্ধ রচনায় হর সংষোগ করার 
ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ? 
€ পথে ও পথের প্রান্তে ) 
_-বাংলার্দেশ একদিন সংগীতে গণ্ভী-ভাঙ1 নবজীবনের পথে চলেছিল । 
তার পদ্ধাবলী তার গীতকলাকে জাগিক্সে তুলেছিল দ্বাসী করে নয়, 
মজিনী করে, তার গৌরব রক্ষা! ক'রে । সেই বাংলাদেশে আজ 
নতুন যুগের ভাক পড়ল। তখন সে হিন্দস্থানী অন্তঃপুরে প্রাচীরের 
আড়ালে কূল রক্ষা করতে পারবে না, তখন নে জট্টিলার শাসন 


৬১ 


উপেক্ষা ক'রে যুগল মিলনের পথে চরম লার্থকত1 লাভ করবে। 


(দিলীপ কুমারকে পত্র) 
বাংলাদেশে সংগীতের প্ররৃতি-দ্বতত বিশেষত্ব হচ্ছে গান, অর্থাৎ 
বাণী ও সুরের অর্ধনানীশ্বর কপ । (স্থর ও সংগতি ) 


উদ্ধত উক্তিগুলি পর্যালোচন। ক'রে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সংগীতের 
সম্পর্ক, কাবতা৷ ও গছ্যের সংগীত-ধর্ম, সংগীতে অনির্বচনীয় রস, বাংলাকাব্য- 
লংগীত ইত্যার্দি সম্পর্কে ম্প্ই মতামত জানতে পারি। গীতিকাব্য ও গীতের 
আবশ্যিক সম্পর্ককে রবীন্দ্রনাথ ষেভাবে অন্থধাধন করেছেন, প্রস্ঙগাস্তরে এর 
বিস্তৃত আলোচনা আমর] করেছি। 


রাগরাগিণীর নাম ঃ রবীন্দ্র-ভাস্ব 


ভারতীয় রাগরাগিণীর ব্বরূপচিস্তনে, রবীন্দ্রনাথের মনোজ্ঞ পর্যালোচন। 
বিভিন্ন প্রবন্ধে ও পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। সেগুলির কিছু একত্র সংকলন 
করা হলেো৷। এ প্রলঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন__“প্রতি রাগরাগিণ্নর 
অন্তর্নোককে, উহার জটিল স্থুরজালে আবদ্ধ করিয়া অব্যক্ত আকুতিকে ভাষার 
স্থনিদদিষ্টতায় মনস্তত্বের নিগৃঢ় ন্য়িমাধীনতাত্ বিন্যস্ত করিয়াছেন। এই দ্বিকে 
তিনি সত/ই পথিকৃৎ, এক অনাবিদ্কৃত রাজ্যের আবিক্ষর্তা।” (তনি আরও 
বলেন-_- “সংগীতের শ্বরূপ সম্বন্ধে এরূপ মনোজ্ঞ ও নিগৃঢ় তাৎ্পধময় ভাঁব- 
বিশ্লেষণ বাংলাপাহিত্যে অনন্য ।”২৪  রাগরাগিণীর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
মন্তব্যগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে, রবীন্দ্রনাথ গানে ভাবের স্বরূপ-উদ্ঘাটনে 
কেন ম্বরবিন্তাসে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। রাগরাগিণী সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের কিছু প্রাসঙ্গিক মতামত £ 

( জয়জয়ন্তা বেহাগ কানাড়া ) ষে রাগরাগিণীর হাতে ভাবটিকে সমর্পণ 
করিয়া! দেওয়। হইয়াছিল, সে রাগরাগিণী আজ বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্বক ভাবটিকে 
হত্যা করিযু। দিংহাসন দখল করিয়া বসিয়া আছেন। আজ গান শুনিলেই 
সকলেই দেখিতে চান জয়জয়স্তী, বেহাগ বা কানাড়। বজায় আছে কিনা। 
আরে মশাই, জয়জয়ন্তীর কাছে আমর এমন কি ঝণে বন্ধ যে, তাহার নিকটে 
অদ্ধদাসত্ববৃত্তি করিতে হইবে? ঘ্ধি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় 
আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে তবে জগ্রজয়ন্তী বীচুন বা মরুণ, 
“আমি পঞ্চমকেই বহাল রাখিব। 


ভ৮৩ 


(পূরবী তৈরে।) কেন বিশেষ বিশেষ এক এক রাগিণীতে বিশেষ বিশেষ 
এক একট1 ভাবের উৎপত্তি হয় তাহার কারণ বাহির করুন। এই মনে 
করুন-__পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে, আর ভৈরোতেই বা কেন 
প্রভাত মনে আসে? পৃরবীতেও কোষল স্থরের বাহুল্য, আর তৈরোতেও 
কোমল সুরের বাহুল্য, তবে উভয়েতে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে কেন? তাহা 
কি কেবল মাত্র প্রাচীন সংস্কার হইতে হয়? তাহা নহে। তাহার গৃঢ় কারণ 
বিদ্যমান। 

(যূলতান ইমনকল্যাণ কেদার1) সংগীত-বেতাদিগের প্রতি আমার এই 
নিবেদন ষে, কি কিন্তুর কিরূশে বিন্যাস করিলে কি কি ভাব প্রকাশ করে, 
আর কেনই বা তাহ। প্রকাশ করে, তাহার বিজ্ঞান অনুসন্ধান করুন। যুলতান 
ইমনকল্যাণ কেদার] প্রতৃতিতে কি কি সর বাদী আর কীকীস্থর বিসম্বাদী 
তাহার প্রতি মনোষোগ না করিয়। দুঃখ সুখ রোষ ব। বিশ্ময়ের রাগিণীতে কী 
কী স্থর বাদী ও কী কীস্থর বিসঞ্গাদী তাহাই আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন । যূলতান 
কেদার। প্রভৃতি তে। মানুষের রচিত কৃত্রিম রাগরাগিণী কিন্তু আমাদের স্থখ 
দুঃখের রাগরাগিণী কৃত্রিম নহে । | _-“সংগীত ও ভাব, 

(ভরে! টোড়ি) আমাদের গুণীরা তৈরোতে টোড়িতে স্থর বীধিয়। 
বলিলেন ইহা] সকালবেলাকার গান। কিন্তু তাহার মধ্যে সকালবেলার নব- 
জাগ্রত সংসারের নানাবিধ ধ্বনির কি কোনো নকল দেখিতে পাওয়া যায়? 
কিছুমাত্র না। তবে ভিরোকে টোড়িকে সকালবেলার রাগিণী বলিবার কী 
মানে হইল? তাহার মানে এই--সকালবেলাকার সমস্ত শব্দ ও নিঃশব্ধতার 
'অন্তরতর সঙ্গীতটিকে গওণীর। তাহাদের অন্তঃকরণ দিয়] শুনিয়াছেন। 

(সারঙ টোড়ি কানাড়। ) আমাদের দেশে প্রভাত মধ্যাহন অপরাৰু সায়া 
অর্ধরাত্র ও ব্যাবসন্তের রাগিণী রচিত হইয়াছে । অন্তত আমি সারঙ. রাগকে 
মাধ্যাহুকালের স্বর বলিয়। হৃদয়ের মধ্যে অন্থভব করিন1।- বাহিরের প্রকাশের 
অন্তরালে যে একটি গভীরতর অস্তরের প্রকাশ আছে, আমাদের দেশের টোড়ি 
কানাড়। তাহাই জানাইতেছে। _-অস্তর বাহির 

(সাহানা ) আমাদের বিবাছের রাত্রের রশনচৌকতে সাহান] বাজে, কিন্ত 
সেই লাহানার তানের মধ্যে প্রমোদের ঢেউ খেলে কোথায়? তাহার মধ্যে 
যৌবনের চাঞ্চল্য কিছুমাত্র নাই, তাহা। গভীর, তাহার মীড়ের ভাজে ভাজে 
করুণা। _-'সংগীত" 


৩৮১. 


( ভৈরো। পরজ কানাড়া ভৈরবী বূলতান পূরবী ) আমাদের রাগরাগিণীতে 
'সেই অনির্ধচনীয় বিশ্বরসটিকে নানা বড়ে। বড়ো। আধারে ধরিয়। রাখার চেষ্টা 
হুইয়াছে।__-ভরে। ষেন ভোরবেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ, পরজ যেন 
অবসন্ন রান্রি-শেষের নিদ্রাবিহবলতা, কালাড়া যেন ঘনাদ্ধকারে অভিপারিকা 
নিশখিনীর পথবিস্বৃতি, ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহ বেদনা, 
মূলতান ষেন রৌদ্রতপ্ত দ্িনান্তের ক্লান্ত নিঃশ্বাস, পূরবী যেন শৃন্ত গৃহচারিবী 
বিধব1 সন্ধ্যার অশ্রমোচন। 

(সাহানা ) যে সাহানার হ্থর অচঞ্চল ও গভীর, যাহাতে আযোদ উল্লাম 
আই, তাহাই আমাদের বিবাহ উৎসবের রাগিণী। 

( মেঘমল্লার বপস্তবাহার ) আমাদের রাগরাগিণীর রসটি সাধারণ বিশ্বরস। 
মেবমল্প/র বিশ্বের বর্ষা, বসন্তবাহার বিশ্বের বসন্ত। মত্যলোকের হৃখ ছুঃখের 
অন্তহীন বৈচিত্র্যকে সে আমল দেয় না। _-দিংগীতের মৃক্তি' 

(কানাড়। খাম্বাজ ) বাণীর যোগে কানাড় একটি বিশেষ রূস পেয়েছে, তার 
দ্বাম কম নয়।-__-একটি পুব্রানো গান আছে “কাল আসিবে বলে, বলে গেল, 
কেন এল না'__-এ'তো। একটা নংবাদ মাত্র, কিন্তু থাস্থাজ স্থরের জীয়নকাঠি 
লাগবামাত্র সংবাদের নির্জীবতা থেকে শিল্পের প্রাপলোকে বাণীটি মাথ। তুলে 
উঠল। 

( পরজ ) নিরর্থক শব্দ আশ্রয্ব করে সংগীত তেলেনা লারগম ত্য করেছে। 
গীতকলার তাদের স্থান উচ্চ নয়। “গুরুজী কালে। কম্বল আমায় কিনে দাও 
মুখের কথায় এট তুচ্ছ। কিন্তু পরজ রাগে এটাকে টেনে তোলে বৈরাগ্যের 
ব্যাকুলতায়। কিন্তু এর জোর নেই তোম্‌-ত! নানায়। -_-কিথ। ও স্থুর 

( দরৰাবী তোড়ী, দরবারী কাঁনাড়।) ষে মনোভাব থেকে তানসেন প্রভৃতি 
বড়ে। বড়ো। হ্ষ্টিকর্তা দরবারী তোড়ী, দ্বরবারী কানাড়াকে তাদের গানে রূপ 
দিয়েছেন, সেই মনোভাবটি সাধনার সামগ্রী, গানগুলির আবৃত্তি যাক নয়। 

(ষালকোষ ) ভাব প্রকাশে ব্যখিত হৃদয়ের প্রয়োজন আছে, ব্বপ প্রকাশ 
অহৈতৃক। মালকোষের চৌতাল যখন শুনি ভাতে কান্ন হাসির সম্পক দেখি 
নে, তাতে দেখি গীত্রূপের গভীরতা ।-_-আর্টের প্রধান আনন্দ বৈরাগ্যের 
আনন্দ, তা ব্যক্তিগত রাগন্ধেষ ইর্যাশোক থেকে মুক্তি দেবার জন্তে। সংগীতে 
'সেই মুক্তির ব্বপ দেখ। গেছে ভৈরোতে, ভোড়ীতে, কল্যাণে, কানাড়ায় । 

__ন্থর ও সংগন্তি* 


৩৮৬ - 


( ভৈরবী, পূরবী, টোড়ি ) ভৈরবী হ্ৃরের মোচড়গুলে। কানে এলে জগতের 
্রতি একরকম বিচিত্র ভাবের উদয় হয়।__এইজান্যে আমাধের পূরবীতে কিংব। 
টোড়িতে সমন্ত বিশাল জগতের অস্তরের হাহাধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারও 
ঘরের কথা নয়। তাই দেতারে ঘখন ভৈরবীর মীড় টানে, আমাদের ভারত- 
বর্ষের হয়ে একট! টান পড়ে ।_বাশুবিক আমাদের দেশের করুণ রাগিণ্ী 
ছাড়া সমস্ত মান্থষের পক্ষে চিরকালের মাহ্ষের পক্ষে আর কোনো গান 
দভ্ভবে না। 

( ভৈরবী মূলতান ভূপালী) আঙ্গ কালে একট সানাইতে ভৈরবী 
বাঁজাচ্ছিল, এমনি অতিরিক্ত মিষ্টি লাগছিল যে, সে আর কী বলব।-_এখন 
আবার তারা যূলতাঁন বাঁজাচ্ছে, মনট। বড়ই উদ্বাস করে দিয়েছে ।_ আমার 
আজকাল ভারি গাঁন শিখতে ইচ্ছে করে, বেশ অনেকগুলে। ভূপালী এবং বর্ষার 
করুণ স্বর-- অনেক বেশ ভালে ভালে! হিন্দৃস্থানীগান। 

(মূলতান ) আমাদের মূলতান শাগিণীটা এই চারটে পাচটে বেজাকার 
ক্লাগিণী, তার ঠিক ভাবখানা হচ্ছে, আজকের দ্রিনট] কিছুই কর] হয়নি ।-_ 
আজ আমি এই অপরাহের ঝিকিমিকি আলোতে জলেস্থলে শূন্যে সব জায়গাতেই 
সেই মূলতান রাগিণীটিকে তার করুণ চড়া অন্তর! শুদ্ধ প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি, 
আ। স্ৃথ না দুঃখ, কবল আলম্তের অবসাদ এবং তার ভিতরকাঁর একট মর্মগত 
বেন! । 

(পূরবী ইমনকল্যাণ ) কাল দন্ধ্যাবেলায়, হঠাৎ দূরের এক অদৃষ্ঠ নৌকা 
থেকে বেহাল যন্ত্রে প্রথমে পূরবী ও পরে ইমনকল্যাণে আলাপ শোন] গেল, 
মত্ত স্থির নদী এবং স্ব্ধ আকাশ মাস্থষের হৃদয়ে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। 
ইতিপূর্বে আমার মনে হচ্ছিল মান্ষের জগতে এই দন্ধ্যাপ্রকৃতির তুলন। বুঝি 
কোথাও নেই | যেই পুরবীর তান বেজে উঠল, আমি অন্থভব করলুম এও 
ক আশ্চর্ধ, গভীর এবং অলীম হথন্দর ব্যাপার । __“ছিন্নপত্র+ 

( ভৈরবী দেশমল্লার ) ভৈরবী ঘেন দমত্। ক্যঠির অন্তরতম বিরহ ব্যাকুলতা, 
দ্বেশমল্পার যেন অশ্রগঙ্গোত্রীর কোন আদি নিঝরের কলকলোল। 

_-- ছন্দের অর্থ £ ছন্দ” 

ভারতীস্ম রাগরাগ্িণীর পরিপূর্ণ ধ্যান-ধারণা বরবীন্রনাথের চেতনায় কিভাবে 
আধিপত্য বিস্তার করেছিল, এবং রবীন্দ্রনাথ তাদের তত্বগত ও রসগত যৃল্যকে 
ক্কার আলোচনায় স্থান দিয়েছিলেন _এই উদ্কৃতিগুলে। থেকে তা বিশেষভাবে 
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বোঝা বায় । 

বাংলাদেশের কীর্তন কি কোনে শাস্ত্রীয় রাগরাগিণীর লমপর্যায়ের 
গ্রতরীতি কিংব। ম্বতস্্র কোনে। দেশীয় শ্রেণীর সংগীত 1 এ সম্পর্কে রবীন্ত্র- 
নাথের আলোচন। যুক্তি-সিদ্ধ ও রসগ্রাহী। বাংলাদদেশের লৌকিক স্থরের 
গানগুলোর ভেতরে ষে রসের বিকাশ, অনির্চচনীয় দিব্য উদ্ভাস ও আনন্দ 
আছে, রবীন্দ্রনাথ বোধকরি পরম আগ্রহে এই কথাটি বোঝাতে চেয়েছেন 
তা ভাষণগুলোতে । কীর্তন সম্পর্কে তিনি বূলেছেন-__ 

"কীর্তন-সংগীত আমি অনেককাল থেকেই ভালোবাসি । ওর মধ্যে ভাব- 
প্রকাশের ষে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে, সে আর কোনে। সংগীতে এমন' 
সহজভাবে আছে বলে জানিনে ।--কখনো কখনো কীর্তনের তৈরে। প্রভৃতি 
ভোরাই স্থরের আভাস লাগে, কিন্তু তার মেজাজ গেছে বদলে, রাগরাগিণীর 
রূপের প্রতি তার মন নেই, ভাবের রসের প্রতিই তার ঝোক। 

( দিলীপকুমার রায়কে পত্র ) 

“কীর্তনে সৃরও অবশ্য কম নয়, তার মধ্যে কারু-নিয়মের জটিলতাও যথেষ্ট 
আছে। কিন্ততা সত্বেও কীর্তনের মুখ্য আবেদনটি হচ্ছে তার কাব্যগত 
ভাবের, স্থর তারই সহায় মান্্র। একথাট? ম্পইই বোঝা। যায়, ষদ্দি কীর্ভনের 
প্রাণ অর্থাৎ আখর কী বস্ত সেট। একটু ভেবে দেখা যায়। সেটা শুধু কথার 
তান নয় কি? হিন্দুঙ্থানী সংগীতে আমর! সুরের তান শুনে মুগ্ধ হই, সংগীতের 
স্থুর বৈচিত্র্য তানালাপে কেমন মূর্ত হয়ে উঠতে পারে সেইটেই উপভোগ করি, 
নয়কি? কিন্তু কীর্তনে আমর] পদ্রাবলীর অর্মগত ভাবরস্টিকেই নান। আথরের 
মধ্য দিয়ে বিশেষকরে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করি। এই আখর অর্থাৎ বাক্যের 
তান, অগ্নিগক্র থেকে ক্ফুলিংগের মতে। কাবোর নিদ্দি্ই পরিধি অতিক্রম করে 
বধিত হতে থাকে । সেই বেগবান অগ্রিচক্রটি হচ্ছে সংগীত-সম্মিলিত কাব্য । 

__-'আলাপ আলোচনা : সংগীতচিস্ত? 

উদ্ধৃত উক্তিগুলো থেকে রাগরাগিণীর তাত্বিক ও ওপপত্তিক বিষয় এবং 
কীর্তন গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণার পরিচয় পাওয়া গেল। সংগীতের 
তত্ব তার কাছে প্রধান ছিল না, তিনি ভাব ও রসাহ্ততির ভাস্তকার। তিনি 
বুঝেছিলেন যে, সংগীত মর্মগত ব্যাপার একাস্তই এবং জীবনের সঙ্গে তার 
অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। প্রাত্যহিক চিত্রপ্রক্রিয়ার সঙ্জে সংগীতের অনিবার্য ও 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কতখানি, রবীন্দ্রনাথ তা বুঝেছিলেন। সংগীত তার কাছে 
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সর্বোত্তম সাত্বনা ও মুক্তির আনন্দ । শ্রীকুষার বন্দ্যোপাধ্যায় ঘর্থাথই বলেছেন 
_-“সংগীতের স্বরূপ সম্বন্ধে এরূপ মনোজ্ঞ ও নিগৃঢ় তাৎ্পর্ধময় ভাব-বিষ্লেষণ 
বাংল। সাহিত্যে অনন্য | 
সংকলিত এই উক্তিগুলে! থেকে রবীন্দ্রনাথের ছু প্রিয় রাগরাগিণীর 
নাম আমরা উদ্ধার করতে পারি। তাঁরা হলে।__ভৈরবী ভরে বেহাগ কানাড়া 
জয়জয়স্তী সাহান1 মূলতান কেদার1 ইমনকল্যাণ পুরবী টোড়ি সারঙ বাগেশ্টী 
মালকোধষ পরজ বসস্তবাহার মেঘমল্লার খান্ধাজ কল্যাণ কাফি যোগিয়। তৃপালি 
রামকেলি মেঘমল্লার বসস্ত ললিত প্রভৃতি । রাগরাগিণীর স্বরূপ সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথের এই তাৎ্পর্ষময় ভাব-বিশ্লেষণ তাঁর সংগীতের ছত্রে ছক্রে কিভাবে 
প্রতিফলিত হয়েছে, পঞ্চ পরিচ্ছেদ (গীতান্থষঙ্গ )-এ অসংখ্য উদ্ধৃতিসহ 
ব্যাখা করেছি । এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রাসঙ্গিকতার প্রয়োজনে ব্যবহৃত 
হলো। ্‌ 
ভৈরবী £ সকালবেলার আলোয় বাজে বিদায় ব্যথার ভৈরবী ( গ্রে ১৬৬) 
চিত্ততলে জাগিয়ে তোলে অশ্রজলের ভৈরবীরে (গ্রে ২৩৭) 
শরৎ শিশিরে ভিজে ভৈরবী নীরবে বাজে (প্রে ২৪৯) 
পূরবী: পুরবীতে করুণ বাশরি দ্বারে বাজবে মধুর শ্বর (পৃ ৫৯৯) 
বিভাপ : প্রাণের মাঝে বিভাস বাজে প্রভাত হলো আধার রাতি (পৃ ৫২৯) 
ললিত £ বসন্তের এই ললিত রাগে বিদ্রায় ব্যথ! লুকিয়ে জাগে (প্র ২০১) 
মূলতান : পথের বাঁশি ধায় কী কয়ে বিকাল বেলার মূলতানে ( পৃ ৫৮২) 
বেহাগ: দেখি তার বিরহীমূতি বেহাগের তানে (প্রে ২৩৬) 
সাহান1 ; ধরো সাহানাতে মিলনের পালা (প্রে ৩১৮) 
মেঘমল্লার £ মেঘমল্লারে সারাদিনমান ঝরে ঝরণার গান (প্র ১২৯) 
মেঘ £ যেন মেঘরাগিণী কী স্বর ছুলালে। কর্ণমূলে (প্র ১০০) 
ভূপালি : আমার সীঝে বাজে তোমার করুণ ভৃপালি (প্র ১৬৯) 
রাগরাগিণীর অস্তঃপাতী রস রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে পরিপ্রত ক'রে 
দিয়েছিল, এবং তারই দিব্য পরিপ্রকাশ তার কাব্যসংগীতগুলোতে। রাগ- 
রাগিণীর সুর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার গানগুলোতে ষে প্রয়োগ-পতীক্ষ। চালিয়ে- 
ছিলেন, তার .যুক্তি এই মস্তব্যগুলোতে বিশেষ বৈশছ্যে বিবৃত। পূর্বে বলা 
হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ রাগের সাধারণ ঠাট বা বন্দেজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
অঙ্ছসরণ ক'রে সথরবিন্যাস গ্রহণ করেছেন এবং রাগরাগিণীর সবরের মিশ্রণ ঘটিয়ে 
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তার সংগীতের ভাবের উপধোগী স্থুর রচনা! করেছেন। এ বিষয়ে ভৈরবী 
ও বেহাগ ছুটি রাগের প্রতি তার সর্বাধিক আকর্ষণ লক্ষ্য করেছি। অনেকে 
তাকে ভৈর্বী-সিদ্ধ ও বেহাগ-সিদ্ধ বলতে চেয়েছেন । রবীন্দ্রনাথের রাগচিস্তন 
ও রাগাজগগান সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদের তথ্যপূর্ণ দীর্ঘ মন্তব্য উদ্ধৃত করছি। 
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রবীন্দ্রনংগীতে প্রযুক্ত রাগরাগিণী £ মিশ্রণ-বিশিষ্টত। 


'ববীন্্রসংগীতে রাগের ও মিশ্ররাগের ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণভাবে ছুটি 
পরিচিত তালিক। উদ্ধৃত কর গেল। শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা “রবীন্দ্রসংগীতের 
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ধারা” বইতে ১৯*৯:১* সাল পর্বস্ত রাগভিত্তিক রবীন্দ্রংগীতের গণন] করেছেন । 
১*টির কম গান যেদব রাগরাগিণীর, তাদের তালিকাতৃক্ত কর। হয়নি : 


ভৈরব ৪৭ কানাড়া ১৩ মিশ্র ইমনকল্যাণ ৩ মিশ্রদেশ ৩ 
বেহাগ ৪২ রামকেলি ১৩ মিশ্র বাহার ৪ মিশ্রছায়ানট ৩ 
বাহার ২৪. পিলু ১২ মিশ্র ঝিবিট » মিশ্রপৃরবী ২ 
কাফি ১৮ সবপালি ১২ মিশ্রটোড়ি ১১ মিশ্র বিভাস ২ 
ইমনকল্যাণ ১৮ বিভাস ১২ মিশ্র সিন্ধু ১১ 

ঝিঝিট ১৭. দেশ ১১ মিশএভৈরো। ২ 

থান্বাজ ১৬ ছায়ানট ১* মিশ্রকানাড় ৪ 

টোড়ি ১৫ আলাইয় ১, মিশ্র রামকেলী ৩ 

সিন্ধু ১৪ পূরবী ১০ মিশ্র পিলু ২ 

ভরো। ১৪ আশাবরী ১* মিশ্র ভূপালি ২ 

হানার ১৪ 


উক্ত পুস্তকে লেখক দশটি ঠাটের অন্তর্গত রাগাঙ্গের বিভিন্ন রবীন্দ্রসংগীতের 
একটি চমত্কার তালিকাও করেছেন । এরপর আমরা ম্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 
রচিত “সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান” গ্রন্থ থেকে তালিকাটি উদ্ধত করছি। 
ত্বরবিতানের প্রথমদ্দিককাঁর ৫৪৬টি গানের রাগরাগিণীর ও তালের নির্দেশ আছে 
পুস্তকে । এই তালিকা থেকে জানা যায়, চলিত ও অচলিত, সহজ ও দুরূহ 
বু রাগ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচয় ও জ্ঞান ছিল। তাল সম্পর্কেও 
সভার বথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল । পরন্ত তিনি কিছু নৃতন তালেরও উত্ভাবয়িতা। এই 
তালিকায় বন্ধনীর মধ্যে সেই রাগের মিশ্ররাগ সংখ্যা ক্চিত হঃয়েছে। 

রাগরাগিণীর তালিক। : 

অহং ১, আলাইয়া ,৬ (১), আড়ানা ৫, আশাবরি ১০ (৪), আশা- 
ভৈরবী ২, আনন্দ ভৈরবী ১, ইমন ৬ (২), ইমলী ১, ইমন-কল্যাঁণ ২২, 
ইমন তৃপাি 9, : কর্ণাটী খাম্বাজ ১, কর্ণাটি-ঝি'ঝিট ১, কর্ণাটী ভজন ১, কাফি 
৮, কাফিসিন্ধু ৭, কামোদ ৩ (১), কানাড়া ৮ (৪), কাফি-কানাড়। ৩, কালাওড়া 
৫ (৩), কালাগড়া-সোহিনী ১, কীর্তন ৭, কেদারা ১১ (৪), কুকুব ১, খট্‌ 
(১), খাশ্বার্জ ২২ (৬), গার ১১ গান্ধার্ী ১, গৌড় ২, গৌরসারঙ ৭ (২), 
গৌরমল্পার ২, গৌরী ১ (১), গৌরী পূরবী ১, গুজরাটি ভজন ১, গুর্জরি টোড়ি 
৩, গুণকেলি ১ (১), ছায়ানট ১১ (৪), জয়জয়স্তী ৫ (২), জঙ্লা ১, ঝি'ঝিট 
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১* (৭), ঝি'বিট খাম্বাজ ৩, টোড়ি ৮ (৬), টোড়ি-ভৈরব ১, তিলক কমোদ 
৩, দেশ ১৫ (১), দেশকার ১, দেঁশখাম্বাজ ১, দেশসিন্কু ১, দেশীটোঁড়ি ১, 
দেওগিরি ১, দেওগিরি বেলাওল ১, দীপক পঞ্চম ১ ধূন ১ নট ১, নটনারায়ণ 
১, নটমল্লার ৩, নটহাহ্বীর ১, নাচারি টোড়ি ১, নায়কী কানাড়া ১, পরজ ৩ 
(১), পরজবসন্ভ ৪, পিলু ৬ (২), পিলু বীরোয়া ৬, পূরবী ৯ (২), পূর্ণ ষড়জ 
রাগিণী ১, প্রভাতী ৩, বড়হংস সারঙ্‌ ১, বাউল ১১, বারোয়া € (৫), 
বারোয়াপিলু ১ (১, বাগেশ্রী ৩ (১), বাহার ২* (১), বাহার বাগে্রী ২, বিভা 
১১ (৫), বিলাবল ৮ (৪), বেহাগ ৩৫ (৭), বেহাগ খাম্বাজ ৬, বেহাগড়া ১, 
বুদাবন সারঙ, ১, ভজন ১, ভীমপলল্রী ৩ (১), ভৈরবী ৩৯ (৩), ভৈরে? ৯ (১), 
ভূপালি ৫ (৪), মল্লার ৯ (*), মহীশৃরি ভজন ১, মালকোষ ১ (১), মারুকেদার। 
১ মিশ্র ১২, মেঘ ১, মেঘাবলী ১, যূলতান ২ (১), রামকেলি ১৩ (৫), ললিত 
৫ (২), ললিত কালাঙ্‌ড়া ১, ললিতাগৌরী ১, লচ্ছাসার ১, লুম খাম্বাজ ১, 
সরফর্দ ২ সাহান। ৯ (৬), পিন্ধু ৯ (৫), সিন্ধু খান্বাজ ৫, সিন্কুবারোয়া ২, 
সিনধুড়া ৩, সুরট ২, স্ুুরটমল্লার ১, স্ৃহা কানাড়া ১, শংকরা৷ ৪ (৩), শংকরাভরণ 
১, শরু বিলাবল ১, শ্যাম ১, শ্রীরাগ ৩, হাশ্বীর ৯ (৩), হেমখেম ১ 


এখানে মোট ৫৪৬টি গানের ১১৬টি ব্যবহ্ৃত রাগ ও মিশ্ররাগের তালিকা 
করা হয়েছে । এই তালিকা থেকে বোঝা ধায়, রবীন্দ্রনাথের প্রিয় রাগগুলির 
মধ্যে ছিল ভৈরবী বেহাগ ইমনকল্যাণ খাশ্বাজ বাহার দেশ সিন্ধু প্রভৃতি । 
এছাড়া পুরবী রামকেলি কেদার। ছায়ানট বিভান যোগিয়। সাহান' প্রভৃতিও 
তার বিশেষ আদরণীয় ছিল। বিভিন্ন সম ও অসমপ্রকৃতির কিংবা সহ্ধর্মী 
রাগরাগিণীর মধ্যে ষেভাবে মিশ্রণ ঘটিয়েছেন, তাতে তার অসামান্য মুন্সিয়ানার 
পরিচয় পাই। কাব্যসংগীতের ভাবের দিকেই মুখ্যত নজর রেখে কবি 
রাঁগরাগিণীর স্থর প্রয়োগ করেছেন, গতানুগতিক নিয়মকে তিনি মানেন নি। 
এ সম্পর্কে তার একটি উক্তি__-“যদ্দি মধ্যমের স্বানে পঞ্চম দিলে ভাল শুনায় 
আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়জয়স্তী বীচুন বা মরুন 
আমি পঞ্চমকেই বহাল রাখিব না কেন ?” 

রবীন্দ্রনাথ তার গানে একাধিক রাগের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। গানের 
ভাবানুষায়ী উপযুক্ত রাগের সবরের সংযোজন! করেছেন। সেই প্রধান সুরের 
সঙ্গে সম বা অসম প্রকৃতির রাগের স্থর সংশ্লিষ্ট হয়ে গানের ভাব ও রস মাধুর্ধ 
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স্বতংস্কুর্ত হয়ে ওঠে। এই রাগমিশ্রপ-ক্রিয় রবীন্দ্রনাথ কতখানি সচেতনভাবে 
করেছেন সেট। হয়তো স্পষ্ট বোঝা যাবেনা । স্পষ্ট বোঝ] যায়, তার ব্রহ্ম ও 
ব্লাগাঙ্গ সংগীতগুলি ছাড়া কাব্যসংগীতগুলিতে স্পষ্টতঃ বিশেষ কোনো রাগ বা 
রাগমিশ্রণ ফুটে ওঠেনি । ভাব ও স্থর একাত্ম হয়ে নবজীবনোল্লাসে উদ্দীপিত । 
কাব্যসংগীতগুলোতে সম বা অসম রাগরাগিণীর স্থুর এমনভাবে মিশে গেছে, 
যেখানে স্থরের সমন্বয়ের রূপকল্প দেখ ষায়। তবুও মিশ্র রাগরা গিণীর অন্থিত্ 
অঙ্গভব করা সম্ভব এবং গানের উজ্জ্বল অঙ্গে অঙ্গে সেই স্থরের মৃচ্ছনা। সজীব ও 


সতেজ হয়ে ধুর? পড়ে। 


রবীন্দ্রনাথের কিছু বিখ্যাত গানে রাগ-মিশ্রণের বৈশিষ্ট্য ষেভাবে লক্ষ্য করা 
গেছে, তার সামান্ত কিছু দৃষ্টাস্ত২৬ এখানে উল্লেখ কর গেল। 


ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর : 


আছে ছঃখ আছে মৃতু £ 
আলোর অমল কমলখানি : 
কোথা ষে উধাও হলো 
চক্ষে আমার তৃষ্ণ। ওগো £ 
ঝড়ে যায় উড়ে যায় গে। £ 


আমার জীবনপাত্র উচ্ছৃলিয়। : 
দেখে। শুকতার1 আখি যেলি £ 
ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে £ 
বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া ঃ 


দিন শেষের রাঙা মুকুল £ 
এলো ষে শীতের বেলা 


তোমার সঙ্গে বেধেছি আমার প্রাণ £ 
আমার মুক্তি আলোয় আলোয় £ 


আরে! আঘাত সইবে £ 
ওগো স্বপ্নন্বক্(পিনী £ 

তুমি কোন কাননের ফুল : 
আমার মিলন লাগি তুমি £ 


নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে £ 


গ্রমোদে ঢালিয়। দিচ্ছ মন £ 


ভৈরব, ভৈরবী 

আশাবরী, ললিত, বামকেলি, বিভাস 
রামকেলি, ষোগিয়া, কালাঙ্‌ড়া, ভৈরবী 
কানাড়, সাহান।, মলার 

সারঙড, কানাড়া, মলার 

কামোদ, দেশ, মল্লার 

রামকেলি, ভৈরবী 

পিলু, খাম্বাজ 

পরজ, বসন্ত, বাহার 

কাফি, পিলু 

পূরবী, ইমন 

পূরবী, ইমন-কল্যাণ, ইমন 

বাহার, পঞ্চম, বসস্ত 

কেদাপা, নট 

বি'বিট, খাম্বাজ 

পরজ, বসন্ত 

পিলু, বারোয়। 
বাহার, বাগেশ্র 
বাহার, সিন্ধু 

বেহাগ, খাম্বাজ 
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আমার সকল দুখের প্রদীপ;  ভীমগ্রলল্রী, যুলতান 

প্রখর তপন তাপে £ ভীমপলল্রী, যুলতান, ভৈরবা 
ঘদদি এ আমার হৃদয় ছুয়ার ঃ ভৈরবা, সিন্ধু 

আমি কেবলই হ্বপন করেছি; সিন্ধু, বারোয়। 


ওগে। কিশোর আজি £ ইমন, পিলু, খান্বাজ, কানাড়া 

অকারণে অকালে মোর £ পিলু, বারোয়া, সাহানা, মলার 

অরূপ তোমার বাণী : ভৈরবী, ছায়ানট, কেদারা, বেহাগ, হাস্বীর 
কখন দিলে পরায়ে £ ভৈরবী, ভৈরে"॥ পিলু, বারোয়া 

আমার প্রাণের পরে চলে গেল £ খাম্বাজ, পরজ, কালাংড়, বেহাগ 

আজি শরত তপনে £ ষোগিয়া, বিভাস 

বিরস দিন বিরল কাজ £ কাফি, পিলু, খাম্বাজ, সারং 

ফাগুনের নবীন আনন্দে £ কাফি, পিলু, খাহ্বাজ 


এই ম্িশ্রণ-রূপের ও স্থর-প্রয়োগ-কৌশলের অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে 
রবীন্দ্রসংগীতে। এজন্য স্বতন্ত্র এক বিরাট তালিকা প্রস্তুত করা যায়। সে 
অবকাশ এখানে না থাকায় আমর] সামান্য এই কয়েকটি গানে স্ুর-মিশরণের 
পরিচয় লক্ষ্য করেছি। 
রবীন্রসংগীতের ভাষার অতুলনীয় এখর্ষের সঙ্গে ও অন্তনিহিত হক্ম রসের 
সঙ্গে উপযোগী করে সম ও অসম-প্রকৃতির রাগরাগিণীর স্থুরবিন্তাস ও স্থর- 
মিশ্রণ ঘটান হয়েছে । সেই বৈশিষ্ট্য একটি গানের সাহাষ্যে সামান্য বিশ্লেষণ 
কর। যাচ্ছে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ নেওয়া গেল রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গানটি_-আমার 
সকল দুখের প্রদীপ জেলে দিবস গেলে করব নিবেদন ।” 
গানটিতে ছুটি রাগ ভীমপলল্্রী ও মূলতানের মিশ্রণ ঘটেছে। উক্ত ছুটি 
রাগ ষথাক্রমে কাফি থাট ও তোড়ি থাটের অন্তর্গত, চরিজঅ ও প্রকৃতিতে 
উভয়েই অনেকটা কাছাকাছি। দুটোর জাতি ওঁড়ব-সম্পূর্ণ। ভীমপলগ্রীতে 
গান্ধার নিষাদ কোমল, বাকীগুলি শ্রদ্ধত্বর | মূলতানে রেখাব গাম্ধার ধৈবত 
কোমল এবং মধ্যম কড়ি। উভয় রাগে আরোহণে রেখাব, ধেবত বর্জত। 
এভাবে উভয় রাগের মুখ্য শ্বরবিন্তাস বা পকড় নিয়রূপ £ 
ভীমপলল্রী- ৭ সম, মজ্ঞ পম জ্ঞ) মজ্ঞজর সণ. স 
মূলতান-__ন্‌ স, হ্গজ্ঞ, পজ্ঞ, খস 
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এই গানটিতে ব্যবস্ৃত ছুটি রাগই দ্িনাবসানের। কথায় ও স্থুরে করুণ 
বিষপ্নত। ও প্রশান্তি লেগে আছে গানটিতে । মূলতান সম্পর্কে' রবীন্দ্রনাথ 
বলছেন__ 

“যুলতান ষেন রৌদ্রতগু দিনাস্তের ক্লান্ত নিশ্বাস, আজ আমি এই অপরাতের 
ঝিকিমিকি আলোতে যূলতান রাগিণীটাকে তার করুণ চড়া! অস্তরাশ্ুনধ 
প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি, ন সখ ন। দুঃখ, কেবল আলস্তের অবসাদ এবং তার 
ভিতরকার একটা মর্মগত বেদন1।” রাগরাগিণীর প্রকৃতি তার গানের ভাষণ- 
শিল্পে কিভাবে সম্মিলিত হয়েছে দেখতে পারি, সেজন্য পুরে৷ গানষ্টিকে 
সদ্ধত করি : 

আমার সকল ছুখের প্রদীপ জেলে দিৰস গেলে করব নিবেদন, 
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন । 
যখন বেলা-শেষের ছায়ায় পাখির যায় আপন কুলায়-মাঝে 
সন্ধ্যাপৃূজার ঘণ্ট। যখন বাজে, 
তখন আপন শেষ শিখাটি জ্বালবে এ জীবন-_ 
আমার ব্যথার পৃজা হবে সমাপন । 
অনেক দিনের অনেক কথা?, ব্যাকুলতা, বাঁধা বেদন-ভোরে 
মনের মাঝে উঠেছে আজ ভ'রে। 
খন পূজার হোমানলে উঠবে জলে একে একে তারা, 
আকাশ পানে ছুটবে বাধন হারা, 
অন্ত রবির ছবির সাথে মিলবে আয়োজন-_ 
আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন । (পূজা ২৯১) 
ভীমপলগ্রী ও যূলতানের শ্বরবিন্াস একত্রিত হয়ে এই কাব্যসংগীতের 
মর্মগত রসটিকে উদঘাটিত ক'রে দিয়েছে। স্বরজিপিতে রাগমিশ্রণের পদ্ধতিটি 
লক্ষ্য করতে পারি। (স্পর্শ স্থর দেখানে। হয়নি ) £ 
সা সা। ণাাসা। সমামজ্ঞামাা। মাপাপা। জ্ঞাজ্ঞামা। 
আমার স0কল্‌ ছু 0 খেরু প্র0দী0 ০প.জ্জেলে 
মাপাপাঁ। াাপাধা। ণাণা। ধার্ষাণাদা। 
দ্ি0ব0০ 0স্গেলে . কবুবট0 ০০0 নিবে 
পা । টইাপা পা। দাপাদদাপা। মাামামা 
দন 000 0ন্আমার ব্য থা) 0র. পূজা 
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পামাপামা। জ্ঞামাজ্ঞারা। সা । 1 াাসরাসা। 
হয়মি0 00 সমা প0909০09 0 ন্আমার, 
সারাজ্ঞা | 1ারাসনা। সারাজ্ঞা। শীোরাসনা। 
অটনে0 ট0কৃদ্দিনের অ০9নে)9 0কৃক থা 
সারাজ্ঞা। | 11রাসনা | সারাজ্ঞা।। জ্ঞা]জ্ঞারা। 
ব্যা0 কু ০ 009 ল তা বা0ধা9 বে ০ দন 
রা বাসা । 71171 1 1 গামামাপা। পা পা]। 
ডে 0রে0 00009 ম 0 নের মা0ঝে9 
পাধাণ।1 | সাণাণাধা। ধাপ | 11111 

উ0ঠ০ ছে 09আ জ ভ0০রে9 0000 


ভীমপলগ্লী ও যূলতানের হ্বর-সমূহ মিলে এখানে লাগছে ৭ সরজ্ঞম 
পদ ধ ণ ন সর (যূলতানের কড়ি মধ্যম ব্যতীত)। রাগের স্বরের এই 
মিশ্রণের ফলে উভয় রাগের প্রকৃতি-গত বৈশিষ্ট্য ষথাঁষথ থেকেও তার এক 
শ্বতন্ত্র যূল্য প্রকাশ পেয়েছে। কাব্যসংগীতের ভাষার ও ভাবের অশুকৃলে 
স্থরের সংযোগ ঘটায় গানটির মধ্যে ভাব ও রসলোকের স্পর্শ লেগেছে; ষা 
সহদয় রসজ্ঞ শ্রোতার চিত্তকে আন্দোলিত করে । রসবোদ্ধাকে অনেক উর্ধে 
উধাও ক'রে নিয়ে ষায়। সেখানে পাখিরা কুলায় ফেরে, সন্ধ্যাপৃজ্জার ঘণ্টার 
ধ্বনি-প্রতিধ্বনি দিগন্তে কাপছে, অন্তপারে হুর্ধ বিদায় নিচ্ছে, আন্তে আস্তে 
আকাশের তার। ফুটবে । এপ্দিকে অনেক দিনের ব্যাকুল মিনতিগুলে। বেদনায় 
গুমরে উঠছে। দুঃখের প্রদীপ জাল1 হলো, ব্যথার পূজা শেষ হবে, কী 
মর্মান্তিক আশা। ভারি আশ্চর্য এই বাণী এবং এর স্থর। ভাষার প্রসাদপূর্ণ 
শিল্প-প্রকরণে ভাবের প্রবল শ্োতোবেগ এবং সেইসঙ্গে স্থরের তরঙ্গ স্বতস্ুর্ত 
বিকাশ লাভ ক'রে এই রবীন্দ্রসংগীতকে তুলনাহীন মহিমা দান করেছে। 
গতান্ছগতিকহীন এই যে মিশ্রণ, এ রবীন্দ্রনাথের নিজন্ব স্থুরচেতনা ও স্থরজ্ঞান 
থেকে নিম্পন্ন হয়েছে । এর মধ্যে কোন বিশিষ্ট ওপপত্তিক সংজ্ঞারোপ কিংবা 
স্বতন্ত্র কোন প্রায়োগিক প্রকরণকলার সন্ধান করতে যাওয়া বিড়ম্বনামান্র। 
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মস্তব্য করেছেন_-“অন্ুকরণ, অনুসরণ, সংষোজন ও সংগঠন 
এই নীতিগুলি তার নিজস্ব ।*২৭ রবীন্দ্রসংগীতে এই ষে ভাষাগ্রকরণের সংগে 
সরুবিস্তাসের সংঘোগে সম্পূর্ণতা, একে কোন ধারারই অঙ্বর্তন বল! চলে 
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নাঃ সব ধার। মিশে গিয়ে এমন একটি অভিনব বিশিষ্ট শ্রেণীর হয়েছে যে, যাকে 
মৌলিক ত্ব্টির সম্মান দিতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। 

শ্রীযুক্ত শাস্তিদেব ঘোষ বলেছেন, “আমর] রবীন্দ্রংগীতের রাগরাগিণী নিয়ে 
যখন আলোচনা করব, তখন আমার্দের মনে রাখতে হবে যে, উচ্চাঙগের 
হিন্দীগানে ষে মত প্রাধান্য পেয়েছে সে মতে এর বিচার করা উচিত নয়। 
সেভাবে বিচার করতে গেলে গ্তরুদেবের গান সম্পর্কে অনেক ভ্রাস্ত ধারণার 
উত্তৰ হবে।”২৮ রবীন্দ্রসংগীতের এই মিশ্রণ সমপ্রকৃতির রাগের সুর নিয়ে, 
সেইসঙ্গে বাউল কীর্তন টপ্পা ইত্যাদি নিয়েও মিশ্রণ। এষে কতবড় আত্তীকরণ 
তা সহজে বোঝা যায় না। রবীন্দ্রনাথের এই সম্পূর্ণ প্রাতিশ্িক গীতচেতন। 
থেকে তর ভৈরবী খাম্বাজ টগ্প কীর্তন ইত্যাদি রচিত। সামান্য স্থুর পরিবর্তন 
ক'রে যুগে যুগে অনেক কলাবস্ত অনেক নতুন রাগরাগিণী স্ষ্টি ক'রে গেছেন, 
সেজন্ত তার সম্মানিত ও কীতিত; তাহ'লে রবীন্দ্রনাথকে রাগরাগিণী ও 
স্থরের উদ্ভাবয়িঙ1 হিসেবে সম্মান দিতে আপত্তি কোথায়? শাস্তিদেব ঘোষ 
বলছেন-__“রবীন্দ্রসংগীতকে সে-ভাবে বিচার করে যদ্দি ব্যাকরপ-গত নিয়মে 
বাধা যায়, তাহলে অন্ততঃ কুড়ি-পচিশটি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের রাগিনীর সৃষ্টি 
হয় |”৮২৯ 


রবীন্দ্রনংগীতে তালের 'পরযোগ £ রবীন্দ্রতাস্ 


গানের সুরের তান তাল ছন্দ ইত্যাদি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ঘুক্তিগ্রাহা 
মতামতগুলি তার রচনার মধ্যে ছড়িয়ে আছে । তার থেকে বোঝা যায় যে, 
রবীন্দ্রনাথ কবিতার ছন্দ ও স্থরের ছন্দকে এক জায়গায় মিলিয়ে দেখেছেন, 
কবিতার ছন্দের স্বাধীনত] যেমন, গানের তালের ম্বাধীনতাও সেভাবে কাম্য। 
তাল সম্পর্কে তিনি ভেবেছেন অনেক। তিনি বলেছেন--“সংগীতের একটা 
প্রধান অংশ তাঁল। আমাদের আপরে সবচেয়ে বড় দাঙ্গা তাল লইয়া । গান 
বাজনার খোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে এই লইয়া বিষম মাতামাতি ।” 
(সংগীতের মুক্তি)। গানের ছন্দ, তাল,__কবিতার মাত্রা-ঝোকের মতো 
থুবই প্রত্যক্ষ । কবিতার ছন্দ শব ও বাক্যনির্ভর, গানের তাল স্বর-নির্ভর। 
ছন্দোবদ্ধ কবিতার আবৃত্তিতে স্থনিশ্চিত একট] সময্প-বিভাগ স্পষ্ট হয়। যাতে 
ধ্বনি-সৌষম্যও প্রকাশ পায়। গানের স্থুরের একট নিয়মিত ও নির্দিষ্ট 
সময়-বিভাগ নিয়ে বিভিন্ন তালের স্য্টি। সংগীতের পৌন্দর্ধ নিবদ্ধ তালের মধ্যে 
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নিহিত। অবশ্ত কবিতার আবৃত্তিতে ছন্দের আবশ্তকতা যা-ই থাকুক না, 
গানের স্বরে তালের অনিবার্ধত1 অনেক বেশী। আবৃত্তি ও গীতের মধ্যে এই 
তালের পার্থক্যট। সর্বাগ্রে গণ্য করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এই পার্থক্য যথেষ্ট দুর, 
ক'রে দিয়েছেন। বিশেষক'রে তার গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলোতে গানের 
তাল ও কবিতার ছন্দ একাকার হয়ে গিয়ে একটা নতুন পদ্ধতি ও প্রযোজন। 
হিসেবে আজ স্বীকৃতি পেয়েছে। 

ছন্দের প্রযুক্তি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গানের তালের ব্যাখ্যা করেছেন ; তিনি 
বলেন-_“অনেকর্দিন হইতেই কবিতা লিখিতেঞ্জি, এইজন্য ছন্দের তত্ব কিছু কিছু 
বুঝি। সেই ছন্দের বোধ লইয়া যখন গান লিখিতে বসিলাম, তখন 
চাদসদ্দাগরের উপর মনসার যেমন আক্কোশ, আমার রচনার উপর তালের 
দেবতা তেমনি ফ্োস করিয়া! উঠিলেন।” এই বোধ থেকে রবীন্দ্রনাথের 
সংগীতের সুর তাল সম্পকিত চিন্তার অন্ুবর্তন হয়। তিনি তার ফ্ুপদ্দ- 
ভঙ্গিম, খেয়ালাঙগ গানগুলোতে স্থরের ও তালের নির্দেশ প্রথম দিকে করেছিলেন, 
পরে করেননি । কেননা, গানের স্থরে তালের নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ ও্তার্দি রক্ষণ- 
শলতা তিনি বরদাস্ত করেন নি। গানের ভাব যেখানে অনিয়ন্ত্রিত, তারই 
উপযুক্ত স্থরে নিয়ন্ত্রণ থাক তিনি পছন্দ করতেন ন1) অধথ1 তালের গোলা 
তিনি মানেন নি। তার মতে ছন্দের বন্ধন হলে! নিয়মের বন্ধন এবং 
স্বাভাবিক নিয়মটাই মুক্তি। এ প্রসঙ্গে শাস্তিদেব ঘোষ লিখেছেন__“গুরুদেৰ 
প্রথম জীবনে অর্থাৎ যতদিন বিষু, ষদুভট্ট এবং তার দাদ] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
মতে! সংগীতজ্ঞের আওতায় ছিলেন, ততদিন তবল! পাখোয়াজের তালের 
নিয়মকে অবহেলা করতে পারেন নি। সেই কারণে তখনকার গানগুলিকে 
নান। প্রকার তালের নাম দ্বার চিহিত করবার প্রয়াস দেখি । এমন কি লগে 
প্রভাব শাস্তিনিকেতনের জীবনে শারদোৎ্সব নাটকের গানরচন। কালেও দেখি । 
তখন পর্বস্ত গানের মাথায় রাগরাগিণী ও তালের নাম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 
তারপরে এভাবে মুদঙ্গ বা তবলার তালের নাম দেওয়] তিনি পছন্দ করেন নি, 
তাই জীবনের শেষ পর্যস্ত বাকি গানের তালের কোনে নির্দেশ নেই ।*৩০ 

রবীন্দ্রনাথ গানের স্থুর ও তালের নির্দেশ দান প্রসঙ্গে বিশেষভাবে চিন্তা 
করেছেন। ইন্দির দেবীকে পত্রে লিখেছিলেন_-“গানের কাগজে রাগরাগিনীর 
নাম নির্দেশ ন1 থাক। ভালে৷| নামের মধ্যে তর্কের হেতু থাকে, রূপের মধ্যে 
না। কোন্‌ রাগিণী গাওয়! হচ্ছে বলবার দরকার নেই। কী গাওয়া হচ্ছে 
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সেইটেই মুখ্য কথা, কেননা তার সত্যতা ভার নিজের মধ্যেই চরম। নামের 
সত্যতা দশের মুখে, সেই দশের মতের মিল না থাকতে পারে। কলিষুগে 
শুনেছি নামেই মুক্তি, কিন্ত গান চিরকালই সত্যযুগে ।*৩১ আর একটি চিঠিতে 
বলেন__ আমার আধুনিক গানে রাগতালের উল্লেখ না৷ থাকাতে আক্ষেপ 
করেছিস্‌, সাবধানের বিনাশ নেই। ওত্তাদর] জানেন, আমার গানে রূপের 
দোষ আছে, তারপরে দি নামের তল হয়, তাহলে ধ্াড়াবো৷ কোথায় ?” 

গানে ষেভাবে তিনি নতুন স্থর-স্্টির প্রেরণ। নিয়েছিলেন গতানুগতিক 
পথ পরিহার ক'রে, তালের ক্ষেত্রেও তেমনই । কবি নবোন্সেষশালিনী 
প্রতিভার দ্বার বিচিত্র হ্গ্টি-কার্ষে অহরহ সক্রিয় থেকে বাংলাসাহিত্যে কাব্যে 
গানে স্বরে ষে সম্পদ উজাড় করে দিয়ে গেছেন, তার সীমা নেই। তালের 
ক্ষেত্রেও তার নতুন আবিষ্কার বিশ্ময়ের উদ্রেক করবে। তীর গানে প্রচলিত 
তাল ব্যবহৃত হয়েছে-_দাদর।, কাহারবা, তেওর। ঝাপতাল একতাল ব্রিতাল 
চৌতাল স্থরফাকতাল আড়াচৌতাল ঘৎ ধাম্নার কাওয়ালী আড়াঠেকা মধ্যমান 
পঞ্চমসওয়ারী ইত্যার্দি। এবং তিনি আরও প্রবর্তন করলেন তার নিজন্ব সৃষ্টি 
নবপঞ্চতাল, নবতাল, একাদশী, বূপকড়া, ষষ্ঠী, ঝম্পকতাল। তালের এই 
বিপুল-বৈচিত্রী প্রয়োগ দেখে রবীজ্জনাথকে ঘোরতর, পাখোয়াজী ওত্তার্দ মনে 
করার কারণ নেই। গানের তাল তার কাছে ছিল কাব্যসংগীতের বিবিধ 
গুণের একটি ওপ ম্ান্ত্র। সম্ফাক্‌, মাজার বন্ধ, অলংকার, বোলবাণী, তোড়া, 
তেহাই ইত্যাদির বন্ধন থেকে তালকে মুক্ত ক'রে প্রমুক্ত শ্বচ্ছন্দ সাংগীতিক 
ভাঁবপরিমগ্ডলের মঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। 

রবীন্দ্রনাথের সংগীত-চেতনার বিশ্লেষণ করতে গেলে ষে বিচিত্র ও বিস্ময়কর, 
বিশিষ্টতাগুলে। লক্ষ্যে পড়ে, তার্দের স্বল্প পরিসরে ব্যাখ্যা কর ষায় না। 
রবীন্দ্রনাথের নাংগীতিক ব্যক্তিত্ব ভারতীয় রাগসংগীত, হিন্দী সংগীত, খেয়াল,. 
টগ্প1 ঠংরি, কীর্তন বাউল প্রভৃতি দেশীসংগীত, পাশ্চাত্যসংগা'ত ইত্যাদির 
ব্যাপক প্রভাব আলোচন। হওয়া দরকার | রাগসংগীতের ও অন্তান্ত সংগীতের 
স্থরের বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা এনে তিনি তার লংগীতে এবং গীতিনাট্য ও. 
বৃত্যনাট্যে যেভাবে প্রয়োগ করেছেন, সে সম্পর্কে বিস্বত আলোচন! চলে । 
তার সংগীত রচনার প্রায় ৬* বছরের বিম্ময়কর ইতিহাসের সুগভীর সন্ধান 
আবশ্টিক | কাব্যধর্মী ও গীতধম বিচিদ্ত শ্রেণীর প্রার আড়াই হাজার গানের! 
বিভিন্ন বূপাগিকের ও স্থ্র-বৈশিষ্ট্ের খুঁটিনাটি পর্যালোচনা হওয়া! উচিত। 
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এখানে সাধারণভাবে আমর! আমাদের মুখ্য প্রসঙ্গ রবীন্দ্রসংগীতের বাক্‌- 
শিল্পের পটতৃমি হিসেবে এই আলোচনা করেছি। অতঃপর আর একটি 
প্রসঙ্গের উল্লেখ ক'রে আমরা এই আলোচন। শেষ করতে পারি। 


রৰীন্দ্রসংগীতের শুরের ও ঘরাণার ভবিস্যৎ £ নান] চিত্ত 


রবীন্দ্রসংগীতের ভাব, ভাষ। ও স্থরের এমন বিপুল বিচিত্র উপাদানের ষে 
বিশাল ভাণ্ডার, ষ! বাংলাভাষা বাংলাসাহিত্য ও বাঙালীর সংস্কৃতিকে বিশ্বের 
দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছে, মেই রবীন্দ্রসংস্ীত্তের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বর্তমানে 
নানাভাবে আশঙ্কার কথা উঠেছে। বলাবাহুল্য, নৈতিক দায়িত্বে উদ্দাপীন 
সরকারী ও বেসরকারী অনেক স্থান ও প্রতিঠান থেকে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি 
স্থবিচার তুলে নেওয়৷ হয়েছে, এসব দেখেশ্তনেই এই তর্কের উত্তব। গুরুত্বপূর্ণ 
প্রচার ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগ্রলো থেকেও কোন কোন সময় রবীন্দ্রসংগীতের 
প্রতি দায়িত্ব জ্ঞান-হীনত। প্রর্দশিত হয়েছে বলে নান! মহল থেকে মাঝে মধ্যে 
অভিযোগ উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু আঙ্গকাল কোনো! অভিযোগ, নিন্দা, 
আপত্তি বা সাজেসান্‌ কোনে। কাজে লাগেন। ; কোনে সুফল ফলে না। 

কবিগুরু তাঁর অন্যান্য স্থ্টি অপেক্ষ। গানগুলির প্রতি বিশেষ সংবেদনশীল 
ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। অতি-অন্তরঙ্গ গানগুলোর জন্যে তার ব্যাকুলতারও 
অন্তা ছিলনা । সেজন্যই তার গানগুলোর ভবিষ্যৎ পরিণতি ব্যাপারে তার 
আশঙ্কাও পর্যাপ্ত ছিল। সেজন্য তিনি গানের ওপর কিছু কড়াকড়ি বিধি- 
নিষেধ আরোপ করতে চেয়েছিলেন । 

বিশেষক'রে তার গানের স্থরের স্বাধীনতা নিয়ে সে যুগে অনেকেই তার 
সঙ্গে বাঁগ্বিতগ্ায় নেমেছিলেন । মনীষী ধূজটিপ্রসাদ, দিলীপকুমার রায় 
প্রম্খ এ-পম্পর্কে কবির সঙ্গে নানাভাবে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন, 
অবশেষে কবির মতামতের শ্বপক্ষেই তাদের যেতে হয়েছে । বর্তমানে রবীন্ত্র- 
সংগীতের ভাব, ভাষা ও স্থুরের সম্মিলিত যে আবেদন-_-তা অনেক শিল্পীর 
গায়কীতে পাওয়] ঘায় নী। অনেকের কে রবীন্দত্রংগীতকে নীরস ও নিপ্রাণ 
লাগে। রবীন্দ্রসংগীতের আন্তর-দিব্যপ্রেরণা অর্জন করা সহজ কাজ নয়। 
উচ্চাঙ্গলংগীতের জ্ঞানের অভাব, প্রকৃত রসজ্ঞান, উপলব্ধি, ও আন্তরিকতার 
অভাব থাকা সত্বেও কেবলমাত্র স্থপারিশ-আহ্ককৃল্যে ও স্থমিষ্ট কঠের দাবী নিয়ে 
স্বেক্ষামত রবীন্দ্রসংগীতের প্রচারে অনেকে নেমেছেন। পরন্ত স্থরের রদ-বদল 
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ব্যাপারেও বর্তমানে কোনো কোনে! শিল্পীর উৎসাহ অনেককে ভাবিয়ে 
তুলেছে । এ বিষয়ে সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য অস্ধাবনষোগ্য । 

“অষ্টার হ্ুগ্টির উপর মৃন্সীয়ানা করবার অধিকার কারও নেই। গান- 
রচয়িতার গানের কথা৷ যেমন বদল করবার অধিকার গায়কের নেই, তেমনি 
তার স্থরের রূপকেও বদল করবার অধিকার গায়কের নেই । কেনন। গায়ক শ্রষ্টা 
নয়, গায়ক সবরের কৌশল-দক্ষ | রসের পরিমাণ-জ্ঞান গায়কের থাকতেও পারে। 
কিন্তু সেট! এক্ষেত্রে বিচার বস্তু নয়! যেমন একজনের কাব্যবোধ থাকলেই 
রবীন্দ্রনাথের কিংবা সেকৃসগীয়রের কবিতার একটি শব্ধ বল করবার অধিকার 
তার থাকে না, কিংব! স্থর-দক্ষত1] থাকলেই বেঠোভেনের একটি সিম্ফনির 
সবরের অর্ল-বদল করবার কিংব] শুবার্টের গানের সুর বদল করবার অধিকার 
জন্মায় না) ঠিক তেমনি লোকোত্তর প্রতিভাশালী এক মহাকবি ও গান- 
রচয্িত অপামাছ্য রসোপলব্ধির ফলে যে গান হ্ষ্টি করেছেন, সেই স্থির 
এতটুকু অদলব্ল করা স্যষ্টির মূলতত্বকে অস্বীকার কর] ছাড়া আর কিছু নয়।” 
তিনি আরও বলেন-_ “শুধু রবীন্দ্রনাথের গান নয়, যে কোন গান রচয়িতার 
স্থর-স্টির সঙ্গে কিছু জুড়ে দেবার অধিকার গায়কদের দেওয়া, রপমেধ-যজ্জের 
আয়োজন করার অধিকার দেবার নামান্তর ।,”৩২ রবীন্দ্রসংগীতের স্থর নিয়ে 
বর্তমানে ষে উচ্ছৃত্খলত] এবং রবীন্দ্রসংগীতের প্রচারে ষে স্বেচ্ছাচারিতা লেখক 
লক্ষ্য করেছেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ'রকম বিক্ষুব্ধ মন্তব্য আরও অনেক 
জায়গায় করেছেন; অনেকেই করেছেন হয়তে] এ সম্পর্কে পরে পরে ওঁদাপীন্ত 
ও উচ্ছঙ্খলতা দূর হবে। রবীন্দ্রসংগীতের যথার্থ ও স্থসঙ্গত অনুশীলন ও 
চর্চা-বুদ্ধির জন্য আকাঁশবাণী, বিশ্বভারতী, অন্থান্ত দাঁ্িত্বশীল প্রতিষ্ঠান ও 
ব্যক্তিগণকে অগ্রসর হতে হবে । যাইহোক, রবীন্দ্রসংগীতের যে বিশিষ্ট এতিহা 
ও মর্যাদা_-তার একটি যুগোঁপষোগী যুল্যান্ণণ বাঙলাদেশে অবিলম্বে হওয়। 
দরকার । 

গণতন্ত্রের যুগে রক্ষণশীলতা। বেদপ্তর হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য ও ললিতকল! 
প্রসঙ্গে অন্তকথা। রবীন্রসংগীতের স্থরবিন্তাসের ব্যাপারে কেউ কেউ মধ্যপদ্থা 
নিতে চান | এ সম্পর্কে নারায়ণ চৌধুরী বলেন-__“মনে হয়, অতিরিক্ত বদ্ধন 
আর অতিরিক্ত স্বাধীনতা এই দুয়ের অন্তর্তশী কোন একট। জায়গায় এসে. 
আমাদের রবীন্দ্রসংগীতের স্থর নৃতন ক'রে পরীক্ষা করে দেখ! উচিত। রবীন্দর- 
সংগীতের স্থর-স্ফৃতির জণ্তে শ্রোতার সর্বাঙীন তৃথ্থি বিধানের জন্যে, ওপিচ 
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গায়কের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্তে এই সামপ্ুস্তের প্রয়োজন আছে বলে আমরা 
নে করি ।১৮৩৩ 

লেখক তার গ্রন্থে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক আলোচনায় বিশেষভাবে আধুনিক 
নিরপেক্ষ মনোভাবের পরিচয় দ্রিয়েছেন। কেবল নির্বাধ প্রশংসা অপেক্ষা 
নিরপেক্ষ সমালোচনার যূল্যও কম নয়, একথা শ্বীকার করি। কিন্ত শ্রীচৌধুরী 
স্থুর সম্পর্কে সমন্যার কথ] তুললেও সমাধানের পথটি বাতলে দেননি । এধরণের 
সম্য! নিয়ে দিলীপকুমার ও ধূর্জটিপ্রসাদ কবির সঙ্গে দীর্ঘকাল ধ'রে যথেষ্ট 
আলাপ-আলোচনা চালিয়েছিলেন। রবীন্দ্রসংগীতে স্থরবিস্তার, তানালাপ 
কিংব! স্বর-পরিবর্তন বিষয়ে ঠাদের যুক্তি-তর্কগুলি কবিগুরুর কাছে পেশ ক'রে 
, অবশেষে সবিনয়ে নে-সব প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছিলেন । ললিতকলাশাস্তের 
একট বিশেষত্ব হ'লে।, যুগপ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সর্বাবস্থায় সর্বদাই তার 
অগ্রগতি চলছে, কিন্তু তার অন্তলান চিরস্তন ও তার্বজনীন বিশেষত্বগুলি 
হারিয়ে যায় না কখনো, কোনে! কারণেও না । জাতির শাশ্বত ও নতুন 
ভাববোধ এবং সর্বকালের সংস্কৃতি-চিন্ত! সংরক্ষিত থাকে রসসাহিত্যে, সংগী 
কিংবা! ললিতকলাশাস্ত্বের মধ্যে । রবীন্দ্রসংগীত আধুনিককালের স্যঙ্টি হয়েও 
সেই গতিশীল ও ধ্রপদীকালের একটি মহান ফলশ্রুতি হিসেবে প্রতিভাত । 
জগত্বরেণ্য মহৎ শিল্পী কবি কলাবস্ত কিংব। মনীষীদের স্্টির স্বীরৃতি ও 
স্থায়িত্ব সম্পর্কে ষেমন কোনে বিতর্ক নেই, রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কেও সেই কথা । 
কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্থখছুংখ আনন্দ বেদনার প্রয়োজনে রবীন্দ্রসংগীত গাইবার 
অধিকার ভিন্ন ব্যাপার | কিন্তু সর্বপাধারণ্যে প্রচারের দায়িত্ব ধার] নেবেন, 
কিংব। গণ-প্রচার মাধ্যমগুলিতে ধার] সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন,_তীরা সর্বাগ্রে 
নিজেদের ষথাষথ ও প্ররুত যোগ্য ও উপযুক্ত ক'রে তুলতে পেরেছেন কিনা__ 
সেইটাই প্রশ্ন । প্রগতির নায় করে ললিতকলা শান্্ ও সাহিত্যের ্ূপদী 
মূ্যকে উপেক্ষা করা চলেনা । স্বপ্ললিপিতে স্থরের কাঠামোষাত্র বিধুত 
থাকলেও সর্বমান্য একটি বিধি ও শৃঙ্খলার জন্য তার আবশ্যকতা আছে। 
তারপরই ষোগ্য আচার্য, গুরু বা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে তালিম নেওয়। এবং 
যথাধথ গায়কী ও ঘরাণাকে রপ্ত করা, অর্জন করা। এছাড়া! উপায় নেই। 
স্বরলিপি থেকে স্থর তুলে নেওয়া বা অষোগ্য গায়কের কাছ থেকে গান শিখে 
নেওয়া_এসব হামেশাই চলছে। পূর্বে বলেছি, কেবলমাত্র স্থর ও গায়কী 
বিষয়ে নয়, রবীন্দ্রসংগীতের ভাব-ভাষ। ও রবীন্দ্রমননের প্রখর অনুশীলন ও চর্চা 
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স্থুরু হোক। এভাবেই বাঙ্লার ঘরে ঘরে রবীন্দ্রপ্রতিভ1 ও রবীন্দ্রসংগীত 
'প্রোজ্জল মহিমায় স্প্ীভূত হবে। 
বাঙালীজাতি বর্তমানে রবীন্দ্রচিস্তা তথ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ছত্রচ্ছায়ার নীচে 
নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভ করেছে। রবীন্দ্র-দাক্ষিণ্যে পুষ্ট ও বলিষ্ঠ রবীন্দ্রবিরোধীরাও 
এই সার সত্যটি বুঝতে পারেন । অনেক করেছেন, অনেক দিয়েছেন ধিনি__ 
তার পক্ষেই বল! সম্ভব, “আমার গান বাঙালী জাতিকে নিতেই হবে। আমার 
গান গাইতেই হবে. সকলকে ।” জাতির কাছে কবির এই একাস্ত আশা ও 
বিশ্বাস আজ কতখানি ফলপ্রশ্ছ হ'তে চলেছে-_-তা৷ আজ কারও অজান। নয়। 
রবীন্দ্রসংগীতের বিপুল গ্রচার ও জনপ্রিয়তার জন্তই অধিক সতর্কতা চাই। 
অনধিকারীর৷ চিরকালই সংস্কৃতি-সংহারে সিদ্ধহত্ত। সমাজে তায়াই সংখ্যাধিক্য, 
তার্দের প্রভাবেই সমাজ প্রভাবিত হয়। কাজেই ধোগ্যজনদের সর্বদাই সাবধান 
হতে হবে। 
সকলেই শ্বীকার ক'রে থাকেন, ষেকোনো৷ গানের শ্বরলিপি, গায়কী বা 
স্বরাণ। সম্পর্কে কঠিন বিধিনিষেধ থাক আবশ্যিক । শতাব্দীর পর শতাব্দী 
ধরে উচ্চাঙ্গ ধূপদ, খ্যাল ও রাগরাগিণীর স্থৃকঠিন গায়কী-চরিভ্র ও কাঠামো 
অটুট আছে বিশ্বাস ও নিষ্ঠার জোরে । যোগ্য অধিকারী কলাবস্তদের অতন্দ্র 
সাধনা ও সতর্ক প্রহরায় মার্গ-গীতির শতাব্দীর সাধনার ধার! সমানে প্রবাহিত। 
কবিগুরু উচ্চাঙ্গ সংগীতচর্চার পৃষ্ঠপোষক, কিন্তু অন্ধ অনুকরণবৃত্তিকে বরদাস্ত 
করেননি_-এখানেই তার বিশেষত্ব । “বদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো 
শুনায়, আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়ত। করে, তবে জয়জয়ন্তী বাচুন বা 
মরুন, আমি পঞ্চমকেই বহাল রাখিব ।”-_কথাটি কবিগুরুর কাছে আক্ষরিক- 
ভাবেই সত্য ছিল মনে হয়না । রাগরাগিণীর ত্বরের কড়ি-কোমল শুদ্ধ-বাদী- 
সংবাদী-বজিত ম্বর, পকড়, মীড়, গমক ইত্যাদি সম্পর্কে সামান্য কিছু শৈথিল্য 
স্বীকার করলেও রাগরাগিণীর খাটি ও দৃট়ীতৃত চরিত্রের ওপর ন1 বুঝে আঘাত 
করেননি । তর ব্রহ্মসংগীতগুলিকে বিচার করলে আমরা একথা বুঝতে পারি 
যে, বহু রাগরাগিণীর স্থরের নিষ্ঠাপূর্ণ প্রষোজনার দ্বার এসব গান উচ্চাঙ্গ 
রাগসংগীত হয়ে উঠেছে! যাইহোক, রাগরাগিণীর যূলীতৃত পরাকাষ্ঠা 
উন্মুলিত হবার নয়। নইলে তানসেনের যুগবাহী কীতি ধ্বংস হয়ে যেতে 
ভাতখণ্ডেজীর সাধনালন্ধ বিরাট সম্পদ 'ক্রমিক পুস্তক মালিকা", স্থায়ী স্বীকৃতি 
হারাতো। এ+প্রসঙ্গে বিশেষক'রে ভাববার কথা যে, মৌলিকত্ব অর্থাৎ 
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ওরিজিন্নালিটির ক্ষতি না ক'রেও তে] সারাভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা-ভাষীর? 
একই রাগ-রাগিণী চর্চা ক'রে চলেছেন কোনো ব্যত্যয় ব রূপান্তরের চেষ্টা ন। 
ক'রেই। সেভাবেই একদিন রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি-নিব্ধ স্থরের 
ওরিঞিনালিটিও ন্বীকৃতি পাবে। সাম্প্রতিককালে বাঙলার প্রিয় কবি কাজী 
নজরুলের অনামান্য গানগুল গাইবার সমক্র প্রায় প্রত্যেক শিল্পীর নিজস্ব ঢঙের 
স্থর ও গায়কীর স্টাইল প্রকট হয়ে ওঠে । এই নিবাধ শ্বাধীনতা ষে নজরুলের 
গানের সবরের ও গায়কীর মৌলিকত্ব ও বিশেষত্ব নষ্ট করবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট 
আশঙ্কার কারণ আছে। দেজন্ই অনতিবিলট” নজরুল-্রক্ষার সর্ববিধ ব্যবস্থার 
দায়িত্ব নিতে হবে উপযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে | আইনের শাসন অনভিপ্রেত 
হলেও এই চিন্তাত্রষ্ট জাতিকে শামন দিয়ে সংযত করা উচিত। নজরুল, অতুল- 
প্রলাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত প্রমুখ মহান গীতিকারদের মতে] সম্ভাবন] 
দেখা যায়নি এ প্রজন্মে, গীতিকার রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তো দূরের কথা। 
ধার্দের দৌলতে বাঙালী আজ গানের রাজা, তার্দের প্রতি বাঙ্গালী আজ কতটুকু 
কৃতজ্ঞ ও আস্তরিক? ক'জনই বা এই যথেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করে? কজনই 
বা বিক্ষোভ জানায় সংস্কৃতি-সংহারকদদের বিরুদ্ধে? দুর্তাগ্যর্দেশে রবীন্ত্র- 
প্রতিভাকে বিপন্থ হতে হয় বারে বারে। এ সংকটের জন্য বিচলিত হন 
সংস্কতিবান নাগরিকগণ। কেউ বলেন--“রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এতই উতত্ঞ 
ছিলে ঘে কয়েক ধাপ নেমে আসতে তার আত্মমর্ষা্দায় বাধেনি। হ্ুষ্টি-কর্মে 
তাতে কোন ক্ষতি হয়নি। তাকে একেবারে ফিল্মী বা আধুনিক গানের 
সমতলে নামিয়ে আনার চেষ্ট) সকলের পক্ষে ক্ষতিকর। নিন্দিত হোক এ 
অপচেষ্টা 1১৪ 

আমরা মনে করি, রবীন্দ্রসংগীত স্থর ও বাণীর সংযোগে সম্মিলিত ষে মহান 
স্ষ্টি, ষে লোকোত্র প্রতিভা থেকে এর স্যপ্ি হয়েছে_সে সম্পর্কে নতুন চিন্তা 
ভাবনার ও সংরক্ষণ-রীতি-নীতি প্রবর্তনের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। 
রবীন্দ্রসংগীতের স্থরের তানালাপ, স্থরবিহার (ইম্প্রোভাইজেশন) সম্পর্কে স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথই বলে গেছেন--“আমি তো কখনো একথা বলিনি ষে কোনে 
গানে তান দেওয়। চলেনা । অনেক বাংলা গান আছে ধা হিন্দুস্থানী কায়দাতেই 
তৈরী । তালের অলংকারের জন্য তার দাবী আছে। আমি এরকম শ্রেণীর 
গান অনেক রচনা করেছি, ষেগুলিকে আমি নিজের মনে কত সময়ে তান দিয়ে 
গাই। হিন্দস্থানী গান ভালে! করে শিখলেই তার প্রভাবে যে বাংল। সংগীতে 
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আরও সৌন্দর্য আসবে, এটা তে! আশা করা স্বাভাবিক। তাই তোমর! 
এ চেষ্টা যদি কর তবে তোমাদের উদ্যোগে আমার অন্থমোদন আছে, একথ। 
নিশ্চয়ই জেনো” কবিগুরুর এই অঙ্মোদনের কথাটি তাঁরই গানের ক্ষেতে 
প্রযোজ্য কিনা__তা৷ শ্পষ্ট হয়নি। পরস্ধ, তিনি তার প্রিয় শিল্কাদের নতুন ক'রে 
বাংল৷ গান রচনা করতে নির্দেশ দিলেন, ষেসব গানে প্রকৃত তানালাপ চলতে 
পারে। অর্থাৎ তানালাপের জন্ত বাধী ও গঠন-উপযোগী গীতভাষ। চাই। 
কবিগুরু তার সংগীতে তানালাপ করতে বারংবার কেন নিষেধ করেছিলেন-_ 
তার কারণগুণি এতদ্দিনে সকলের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। কবিগুরুর গানের 
ভাষ। ও ভাবগত বিশ্্টতা এবং গায়ন-প্রকৃতি ব৷ স্টাইলটাই এমন ষে, তাতে 
ওত্তাদিয়ানা বা তানালাপের কসরৎ দেখানোর স্থযোগই নেই। কবির প্রথম 
যুগের রাগাঙ্গ স্থায়ী-অস্তর৷ দু'কলি গানেও এ সুযোগ বর্তায়নি ; মধ্য ও শেষ 
যুগের নিটোল কাব্যসংগীতের ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন তে ওঠেই না। এত বাধা ও 
নিয়মবিধি থাকা সত্বেও ভাব, বাণী ও স্থর-সন্্রিপাতে মহিমোজ্জল দিব্য 
গ্যোঁতনাময় রবীন্দ্রসংগীতের সম্মান ও শ্বীকৃতি আছে বাঙালীর কাছে। বাঙাণীর 
অতি প্রিয় ও অন্তরের সম্পদ হিসেবে রবীজ্সংগীত পরিগৃহীত। আজ বিশ্ব- 
রসচৈতন্লোকেও তার চলেছে নীরব উত্তরণ । একথ। ভেবেই আজ আমাদের 
গর্বের ও আনন্দের অবধি নেই। মহাকবি রবীন্দ্রনাথও তার একান্ত প্রত্যাশাটি 
রেখে গেছেন সকলের কাছে--সে-কথাটি উদ্ধৃত ক'রেই আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। তিনি বলেছেন-_ 
“এই পাথিব জীবন ও পৃথিবীর মানুষকে আমি 
ভালো বেসেছি । সেই ভালোবাসা আমি রেখে গেলাম 
আমার গানের স্থরে গেথে । মানুষ ষদি আমাকে 
মনে রাখে, তবে এই গান দিয়েই রাখবে ।” 


হিিরানিনিরারিরির রা িরিররারটা রিট রিরনর 
নিদেশপন্জী 
এক 


১। দ্বানেশ চক্র সেন_ বৃহত্বঙগ (২য় খণ্ড) পৃঃ ৯*৮, ৯*৭ 
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৩। আশুোষ ভট্টাচার্ষ__বাংলার লোকসা'হত) (ওয় খণ্ড ).পৃ ২৮ 
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১২ 


রৰীন্দ্রনাথ-_-লংগীত চিন্তা পঃ ৭৯ 

ধর্জটি প্রদাহ মুখোপাধ্যায়-_স্থর ও সংগতি £ সংগীত চিন্তা পৃঃ ১৬৯ 
রৰীন্্রনাথ__সংগীতের মুক্তি; সংগীত চিন্তা--পৃঃ ৫৭ 

রবীক্্নাথ-_আলাপ আলোচন। £ সংগীতাঁচস্ত। পৃঃ ১১১, 

বঙ্কিমচন্্র চট্টোপাধ্যা-_বঙ্কিমরচনাবলী (২য় খণ্ড) পৃঃ ১৯০ 

রৰীজ্রনাথ-__আলাপ আলোচনা £ সংগীতচিস্ত। পৃঃ ১১৩ 

স্থকুমার সেন__বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ( ৩য় খণ্ড ) পৃঃ ৫*৩ 

অরুণ বহু__ আধুনিক বাংলাসংগীতের জন্মঙ্কাতা, বিশ্ববীণ। ৪র্ঘ বর্ধ (৩য় সংখ্যা ) ১৯৬৯ 
আশুতোষ ভট্টাচার্ধ_বাংলার লোকদাহিতা *. সংগীত (ওয় খণ্ড) পৃঃ ৩৯ 


১৩। দ্বীনেশচত্্র সেন__বৃহত্বঙ্গ (২য় খণ্ড) পৃঃ ১০১১ 
১৪ । ন্থামী প্রজ্ঞানানন্দ_রাগ ও রূপ (পূর্বভাগ ) পৃঃ ৮২ 


তুই 


১৫। সংগীতচিন্তা (গ্রন্থ পরিচয় ) পৃঃ ৩২৯-_-“বতদুর জান। যায়, রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনে 


ছুই হাজার হইতে কিছু কম গান রড না করেন।” “সংগীতে রবীন্ত্র প্রতিভার দবান' গ্রন্থে 
রবীন্্রপংগীতের সংখ্যা-নির্ণয় করা হয়েছে--“যোট সংখ্যা প্রায় ২*৬*। গীতিনাট্য 
নৃত্যনাট্যের ১৭৭ খানা বাদ দিলে ১৮৮৩টি”__পৃ;২₹৮৫। ধূর্জটিপ্রলাঘ বলেৰ__“পপ্রায় 
আড়াই হাজার গান তার রয়েছে । এৰং কেবল সংখ্ার দ্বিক থেকে সেগুলি বিচিত্র ।” 
_রৰি প্রধক্ষিণ পৃঃ ৭১। তিনি আর একস্থানে বলেছেন__“[0. ৪1] [80:69 0০৪৫ 
9০20109390 107076 6)087) 6০ (61009088700 803085.৮+ (09706608৮৮5 ড০]. 
7. 180/8 ০8097) )। যাইহোক, রবীন্দ্রসংগীতের সংখ্যার হিসেৰ সঠিক হওয়া 
আবশ্টক। সম্প্রতি বিদ্প্ধ রবীন্দ্রগবেষক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গীতবিতানের 
কালানুত্রমিক শ্বচী ২ খও প্রণয়ন করেছেন। তথ্য মমৃন্ধ এই পুস্তক ছুটিতে রবীক্রসংগীতের 
সংখা। নির্ণয় করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে তিনি বলেছেন__“গীত তান নূতন সংহ্করণে 
কবির এ পর্বস্ত প্রাপ্ত গানের তালিক! প্রস্তুত হয়েছে । অবগ্ঠ সকল গানের স্থুর তালাছি 
পাওয়া যায়নি । আমামের হিসাব অনুযায়ী গীতবিতানের মোট গানের সংখ্যা হ'লো 
২২৩২। তন্মধ্যে ১৮৯*টি গানের শ্বরলিপি আছে ক্বরবিতানের ৬*টি গ্রন্থে। হুতরাং 
এখনও ৩৪২টি গানের স্থর তালাঙ্ক পাওয়া ধায় নি। কিন্তু গীতর্বতানে সেগুলি গান 
রূপেই ন্বীকত।” 


১৬-১৭। রবীন্ত্রনাথ_ সংগীত চিন্তা পৃঃ ১৮৫, ১২৪ 
১৮। এ প্রসঙ্গে সকুমার রায়ের মতটি উদ্ধার করছি; তিনি বলেন--'গোড়ার দিকে রবাজা- 


সংগীতে প্ৰপদ্বীরীতিতে রচিত হ'লেও ধাপদ্ধ অঙ্গ সেখানে লক্ষণীয় নয়। শ্রেণীৰিভাগে 
বারা গানগুলিকে শাক্সীয় সংগাতের রীতিতে বিভাগ ক'রে সবসষক্ষে উপস্থিত করেন, 
তারাই ভুল করেন। এ ভুলটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠে বিশেষক'রে অবাঙ্গালীর কাছে 
অনেক পর্যায়ের এং স্তরের গানের বৈচিত্র্য নিয়েই রবীন দংগীত একটি বিশিষ্ট সংগীত- 
রীতি হয়ে দাড়িয়েছে”_ বাংলা সংগীতের রূপ পৃঃ ৪৭ 
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১৯-২১। রবীন্দ্রনাথ__সংগীতচিস্ত1 পৃঃ ১৩৫, ১৮৯, ৫৪ যথাক্রমে 

২২। ধূর্জটি প্রসাধ__নুর ও সংগতি ১ সংগীতচিস্তা পৃঃ ১৪২ 

২৩। রবৰীন্ত্রনাথ- ছন্দ পৃঃ ৩৩২ 

২৪। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীতচিস্তার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি এবং রাগ-রাগিণী 
সম্পর্কে রৰীন্দ্রনাথের ভাবব্যগ্রনামূলক তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যগুলি উল্লেখ ক'রে চমৎকার 
ব্যাখ্যা করেছেন। দ্রষ্টব্য- রবীন্দ্র সষ্টি সমীক্ষা (খর খণ্ড) পৃঃ ১৩৩ 

৫ । ধু্জটিপ্রসা্__9. 4 08097077 5 09106970%£ ৬০], 72, 481. 

২৬। এই তালিকাটির জন্ত সহায়ক উল্লেখনীয় গ্রন্থ £ রৰীক্পীতি (জয়দেব রায়), রবীন্রনাখের 
গান' (লসৌমো্দ্রনাথ ), রবীন্দ্রমভিধান (সোমেন্্র নাথ বনু), রবীন্দ্রসংগীত 
( শাস্তিদবেব ), সবরের গুরু (কালিদাস নাগ), সংগীত পরিক্রমা ( নারারণ চৌধুরী ), 
রবীন্দ্রসংগীতকোব/বিশ্ববীণা পব্রিক। ( সুচিত্রা! মিত্র) 

২৭। প্রজ্ঞানানন্দ__সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান পৃঃ ২৩ 

২৮-৩০। শাস্তিদ্বেৰ ঘোষ__রবীন্দ্রসংগীত পৃঃ ৬৬, পৃঃ ৭৯, পৃঃ ১৯৯ 

৩১। রবীন্দ্রনাথ--সংগীত চিন্তা পৃঃ ২৪৩ 

৩২। সৌমোন্্রনাথ ঠাকুর-__রবীক্্রনাথের গান পৃঃ ৫২, ৫৩ 

৩৩। নারায়ণ চৌধুরী_-দংগীত পরিজন! পৃঃ ৭৭ 

৩৪ । আৰু সৈয়দ আইধুব_ পান্থজনের সথা পৃঃ € 


₹যোজন 


রবীন্দ্রসংগীতে ভীববিষয্ক ও বাক্প্রকরণগত শিল্পকল। 





(এক) ইব্দ্রিয়-চেতন।-বিষয়ক 


রবীন্দ্রসংগীতে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-চেতনার বিচিত্র সন্িপাত এবং সম ও বিষম 
প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ বাকৃপ্রকরণে স্পষ্টীত্ৃত হযে: আমাদের বিস্মিত করেছে। 
ভাষণ-শিল্পের সুক্ষ প্রকরণ ভাবশিল্পের প্রসাদ ও মাধুর্যকে সম্ভাবিত করেছে। 
এব্র থেকে বোঝা ঘায়, কন্টেন্ট ও ফর্মের সমন্বয়-সাধনে কবি-প্রতিভা কী 
অসাধ্য সাধনে প্রয়াসী হয়েছিল । রবীন্দ্ন্থষ্ট শব্ঘ-প্রকরণে অনির্চচনীয় জগতের 
যাদুর স্পর্শ (“ম্যাজিক ইন্কাণ্টেসন” ) লেগে থাকে | রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও 
ংগীত শব্দের মায়াপুরী। মানুষের সুপ্ত-জাগ্রত বাসনা-কামন। ও ইন্দ্রিয় 
বোধগুলো৷ অতিশায়ী হয়ে রূপ নেয় সেখানে । মর্ষগত বাসনার সংস্কার বা 
€প্রমু্ইততাক”-স্মতি কিংবা আরশ কিছু জটিল বিমিশ্র ভাবরূপ রবীন্দ্রসংগীত 
থেকে সামান্ত কিছু দৃষ্টান্ত সহযোগে উল্লিখিত হলে] । 


ইন্ত্রিয়চেতনায্ সাধাবপ রূপের মধ্যে বিদগ্ধ ভঙ্গি : চিত্রকল্প, উপমালোক ও অনুষঙ্গ 


দু্টি£ চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে (পৃ ২৫৩) 
দেখ। ন। দেখায় মেশ। হে বিছ্যুতৎ্লতা। 
কাপাও ঝড়ের বুকে একি ব্যাকুলতা (বি ৯০) 
দেঁধ। দেবে বলে তুমি হও যে আদর্শন (পু ৪৫) 
আতুর দিঠিতে শুধায় সে নীরবেরে (প্রে ৪৮) 
আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায় 
মনের কথার কুস্থমকোরক খোজে (গ্রে ৪৮) 
আমি চোখ এই আলোকে মেলবে। হবে 
তোমার ওই চেয়ে দেখা সফল হবে ( পু 4৭) 
অধর ছুঁয়ে বাশিখানি চুরি করে হাসিখানি (প্রে ৫৬) 
শ্রুতি £ পাতিয়। কান শুনিস নারে দিকে দিকে গগন মাঝে 
মরণবীণায় কী সুর বাজে ( পৃ ৩১৫) 
শ্রবণ আমার গভীর স্থুরে হয়েছে মগন (পু ৩১৬) 


৪০৪ 


ঘ্রাণ £ 


শুনি বনপথে স্থুর মেলে ধায় তব কিন্ধিণী ( প্রে ২৩২) 

শুনি শুধু মাঝির গান আর দ্রাড়ের ধ্বনি তাহার স্বরে (প্রে ২৩৫) 
শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে (প্রে ১৩২) 

বসস্তগান পাখির। গায়, বাতাসে তার সুর ঝরে ঘায় (প্র ২১৫) 


£ শেষ কুস্ৃমের পরশ রাখে বনের ভালে (প্রে ২২৪) 


বৈশাখের শীর্ণনদী "ক্ষীণ ধারায় পলাতক পরশখানি দিয়ে ঘায় 
(প্রে ২২৮) 

মালার পরশ বুকে লাগেনি (প্রে ২৬৭) 
কোমল তোমার অঙ্কুলি-ছোয়া বাণী (প্রে ২৭৯) 
কী মায়! দেয় বুলায়ে (প্রে ৩২৫) 
তারি ছয়! লেগেছে ওই কুস্ৃম বনে (বি ১০৫) 
বুকের কাছে ক্ষণে ক্ষণে তোমার চরণ পরশনে পে ২১৯) 
আধারে মিলিবে তার স্পর্শ (পৃ ৬*১) 
সোহাগ আমার মাল! ক'রে বুকে তোমার দোলাবে। (প্রে ৯০) 
তব কুণ্ধের পথ দিয়ে যেতে যেতে 

বাতানে বাতাসে ব্যথা দিই মোর পেতে (প্রে ৪৮) 
সে নাম মদ্বির হবে যে বকুল ভ্রাণে (প্রে ২১৬) 


. তারি ঝরা ফুলের গন্ধ ওর অস্তরে ঢাকা (প্রে ২৩*) 


গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায় আধার ভরিয়। (প্রে ২৬৭) 
গন্ধ ছড়ালে। ঘুমের প্রাস্তপারে (প্রে ২৭৮) 
শ্রাবণ ঘন অন্ধকারে গন্ধ যেতো৷ অভিপারে (প্র ৮৫) 
দ্বিরেছিল বনগন্ধ ঘুমের চারিধারে (প্র ১৩১) 
তোমার বুকের খস! গন্ধ আচল রইল পাত? সে (প্র ১৬*) 
আমার এ ধৃপ ন। পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে (পু ২২৩) 
ফুলের বাসে এই বাতাসে কী মায়াখানি দিয়েছে গাথি (পৃ ৫২৯) 
কেবল আখি দিয়ে জাখির সথধা পিয়ে (প্রে ২৪৮) 
বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়াল! নিয়ে হে নিয়ে। 

হৃদয় বিধারী হয়ে গেল ঢাল। পিয়ো! হে পিয়ে। (পরে ৮৫) 
যেই স্থধারস পানে ত্রিতৃবন যাতে তাহ। মোরে দাও (পৃ-প্রা ২৮) 
হৃদয় আমার সহজ সুধায় ্ধাও ন। পুরে (গু ৯৬) 


আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান (মায়ার খেল।) 
ষে স্থর ঠাপার পেয়াল] ভরে দ্বেয় আপনায় উজাড় করে (পূ ৩২) 


(দুই) ইন্দ্ি়চেতনার মিশ্রণ-প্রক্রিয্বা (সম ও বিষম ) 


রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সংগীতে লাধারণ ইন্দ্রিয়-চেতনা বাহ্‌ ও আস্তর 
ক্রিম্া-পরম্পরায় বিকশিত । এখানে জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয় এবং মন নিয়ে একাদশ 
ইন্জিয়ের বিচিত্র লীলার রূপ লক্ষণীয় । বিচিত্র মানস ও সংস্কার, সুক্ম বাসনা, 
স্থতি ও উপলব্ধির শৃত্রে রবীন্দ্রনাথের ইন্জিত্বচেতনার মৌলিক, সম ও বিষম 
বিস্তাস এবং নিবিড় সন্্িপাত (০9191580100 ) লক্ষ্য করি বাকৃশিল্পের 
অসামান্ত প্রয়োগ্রশৈলীতে | সম্মগ্র রবীন্দ্র-হষ্টি উদ্বোধ ও অবয়ব লাভ 
করেছে__-“বর্ণে গন্ধে দ্ূপে রসে তরঙ্গিত সংগীত উৎসাহে ।” 

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত থেকে কিছু উদ্ধৃতি নেওয়া! গেল। বস্ত, বিবিধ 
নৈসগিক ও অনৈসগিক উপাদানের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-চেতনা, বোধ ও উপলব্ধির 
সংযোগে হ্ু্ম ও শ্বতঃউৎসারিত রসের অভিব্যক্তি ঘটেছে এখানে । ছত্রে ছত্রে, 


শবশক্কির হুক্্রপীল। ও শিক্পরূপ প্রকট হয়েছে । ছুই বা ততোধিক উপাদানের 
মিশ্রণ £ 


(প্রেম পর্যায়ের গান ) 
তব অঞ্চলের কম্পন সঞ্চারে (২৩৩)-_বন্তর সঙ্গে স্পর্শ ক্রিয়ার সংষোগ 
ছবি মনে আসে আলোকে ও গীতে (২৪৯)_স্পর্শ দৃষ্টি শ্রুতি ও বোধ 
অশান্তি আজ হানলে। একি দহন জ্বাল (২৭,)-__স্পর্শ, স্বাদ ও বোধ 
স্বপ্ন মির নেশা এ উন্মত্ত (২৭১)- ত্রাণ স্বাদ স্পর্শ ও বাহ্ক্রিয়' 
বছে মম শিরে শিরে একি দাহ কি প্রবাহ 
চকিতে সর্ব দেহে ছুটে বিদ্যুৎ লতা (২৭+১)-_পঞ্চ ইন্জিয়ের ক্রিয়া ও ফল 
একি ব্যাকুলত। এই আকাশে এই বাতাসে যেন উতল। অপ্মরীর 
উত্তরীয় করে রোমাঞ্চ দান (২৭২) এ 
গন্ধে তাহার গোপন মৃছ্ছল সংকেত আছে লীন (২৭৬) প্রাণ স্পর্শ ও দৃষ্টি 
নদীর জলে থাকিরে কান পেতে (৩*৬)-ম্পর্শ ও শ্রুতি 
চম্মকিত মন চকিত শ্রবণ তৃষিত আকুল আখি (৩২৬)- দৃষ্টি শ্রুতি স্বাদ ও মন 
মাধবী বনের মধুগন্ধে মোদ্দিত মোহিত মন্থর বেলায় (৩৩২)-__ 
দৃষ্টি শ্রুতি ত্রাণ স্বাদ ও স্পর্শ 


€ প্রকৃতি পর্যায়ের গান ) 
স্থখে শিহরে সকল বনরাঁজি 
উঠে মোহন বাশরি বাজি (৩)_ দৃষ্টি স্পর্শ শ্রুতি ও হ্থাদ 
তারায় কাপে রিনিঝিনি ষে কিন্কিণি 
তারি কাপন লাগলে কি ওর মুগ্ধ ভালে (৪)-__ দৃষ্টি, শ্রুতি, স্পর্শ, স্বাদ 
ফুলের গন্ধে চক লেগে উঠেছে মন মেতে (৮)-_দ্রাণ, স্পর্শ, শ্বাদ 
শিউলি স্থরভি রাতে বিকশিত জ্যোৎমাতে 
মহ মর্মর গানে তব মর্মের বাণী বোলো (১৬২) দৃষ্টি, শ্রুতি, স্পর্শ 
এ রকম ইন্দ্রিয়-চেতনার মিশ্রণের দূপ নানাবিধ প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হতে 
দ্বখি। কোন কোন গানের প্রত্যেক পংক্তিতে একক উপাদানের বা মিশ্র 
উপা্ধানের ক্রিয়। লক্ষ্য করা ষাবে। এরকম কয়েকটি বিখ্যাত গানের প্রথম 
চরণ উদ্ভৃত করছি £ 
( প্রকৃতি পর্যায় ) 
মধু গন্ধে ভরা মৃদু সিগ্ধ ছায়া নীপ কুঞ্ঠতলে (১*৪) 
আজি শরত তপনে প্রভাত ন্বপনে (১৪১) 
ওগে। বধূ হ্বন্দ্ী তুমি মধু মঞ্জরী (১৯৯) 
একটুকু ছোয়। লাগে একটুকু কথা শুনি (১৯৮) 
ও মঞ্জরী ও মঞ্জরী আমের মঞ্জরী (১৯২) 
আজি এই গন্ধবিধুর সমীরণে (২৫২) 
তৃষ্ণার শাস্তি সুন্দর কাস্তি তৃমি এলে (১১৬) 
আজি বরিষণ মুখরিত শ্রাবণ রাতি (১১৮) 
মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো (১২৩) 
আমার প্রিয়ার ছায়। আকাশে আজ ভাসে (১২৪) 
ওরে শিরিষ ওরে শিরিষ 
মু হাসির অন্তরালে গন্ধজালে শূন্য ঘিরিস__ 
তোমার গন্ধ আমার কঠে আমার হৃদয় টেনে আনে (২৯৫) 
গলে! শেফালি, ওলে। শেফালি 
আমার সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বালিস্‌ দীপালি (১৬৭) 
ইঞ্জিয়চেতনার সমক্রমিক ও বিষম-ম্িশ্রণে বিদ্ময়কর বাকৃগ্রকরণ প্রায় 
প্রতিটি রবীন্্সংগীতে দেখতে পাবো। রচনাগুলিতে ভাব-গৌরবের সঙ্গে 
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বাকৃশিল্পের সংযোগ এবং প্রয়োগ-সথ্্ভা গভীরভাবে লক্ষ্য করতে হবে। ভাষায় 
জপ বাপ্যাটার্নকে কোন্‌ পিদ্ধিনন শীর্ষে কবিগুরু পৌছে দিয়েছেন, তা বুঝতে 
পারলে স্তম্ভিত হয়ে ষেতে হয়। যেমন ভাব, ঠিক তেমনই তার ভাষণ-ক্রপায়ণ 
এবং হুদ্ষব সুদ্ম্ম ভাবের সঙ্গে স্থক্ শুক্্ শব্ঘ-নিমিতির কৌশল । এমন ভাবা-কারু- 
কর্মের তূলন। নেই কোথাও । বিভিষ্ন গান থেকে সেরকম কয়েকটি পংক্তি 
উদ্ধৃত করে বিষয়টি বোবা। যাক-_ 


দিতে শ্রুতি-ক্রিয় : 


দৃষ্টি ও শ্রুতি-এই প্রধান ছুটি জৈব-ক্রিপ্ার সম-বিষম সংঘটন ঘটিয়ে কবিগুরু 

তার কাব্য ও গানের বাণীতে বৈদগ্ধা-ভ্ি সৃষ্টি করেছেন। দৃষ্টির আধার চক্ষু, 
হাসির আধার অধর-_-অথচ ছুডি আধারের ক্রিয়াকে স্বানাস্তরিত ক'রে কাব্যে 
ভাষণ-চমৎকারিত্ব স্থ্টি কর! হয়ে থাকে । রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানে এই 
প্রক্রিয়ার ব্ূপায়ণ ও বিষম-সংঘট্র সহজ-সুশ্্-গভীর বাকৃশিল্লে লক্ষ্য ক'রে 
বিশ্মিত হয়ে যাই | নয়নে হাসির ক্রিয়া, আখিতে আহ্বান, নয়নে গোপন কথা! 
ইত্যাদি ভাষণে সাধারণ প্রয়োগবিধি অব্লম্বিত হলেও কবিপ্ররুর্ কলমের স্পর্শে 
এই শব-সমাবেশগুলি অদামান্ত হয়ে উঠেছে । হাসি ও অশ্রুর সংঘট ও অসামান্ত 
হয়ে উঠতে দেখ! যায়__ 

নয়ন পল্পবে হাসি হিল্লোলি উঠিবে ভাসি (প্র ১৯৫) 

নয়ন কোণে হেসেছিল মে (প্লে ৩৬৭) 

তুমি সেকি হেসে গেজে আখি কোণে (প্রে২৭৭) 

আমার ছুই আখি ওই স্থরে ঘায় হারিয়ে (প্র ৬৩) 

ক্ষণে ক্ষণে হাসিখানি নখি, অধরে নয়নে উঠুক চমকি (প্র ৭৯) 

নয়ন তোরি ভাকুক তাৰে শ্রবণ রহুক পথের ধারে (প্রে ২৬৩) 

নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথ। (বি ১৩১) 

পথ চেয়ে থাকা মোর দৃষ্টি খানি, শুনিতে পাও কি তাহার বাণী 


(প্র ১২৮) 
শ্রুতিতে দৃষ্ি-ক্রিয়। : 
শান্ত হাঁসির করণ আলোকে ভাতিছে নয়ন পাতে (প্রে ২৬১) 
স্থর়ের আলে। ভূবন ফেলে ছেয়ে (পৃ ৪) | 


স্থরের আবার হানৰ হাওয়ার, নাচের আবীর হাওয়ার হানে (প্র২*৫) 
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আমার মনের রাগরাগিণী রাঙা হলে। রঙিন ভানে (প্র ২৫) 
মৌমাছির! ধবনি ওড়ায় বাতাস পরে (প্র২৪,) 
জলিত রাগের স্থর ঝরে তাই শিউলি তলে (প্র ১৬৭) 
শ্রুতিতে ম্পর্শ-ক্রিয়। £ 
আকাশ ঘবে শিহরি উঠে গানে (পু ৭) 
শ্রাবণের ধারার মত পড়,ক বারে পড়,ক ঝরে 
তোমার স্থরটি আমার মৃখের পরে বুকের পরে [1 ৯৮) 
মৌমাছির! ধ্বনি গড়ায় বাতাস পরে (প্র ২৪০) 
কাপিল বনের হাওয়া ঝিলি ঝংকারে (প্র ১৩১) 
ওরে সকল বাতাস সকল আকাশ 
আজি এ পারের এ বাশির স্থরে উঠে শিহরি (প্র ২৫৩) 
স্পর্শে শ্রুতি-ক্রিয়! £ 
কোমল তোমার অঙ্গুলি ছোয়াবাণী (প্রে ২৭৯) 
ফান্তনের আহ্বান জাগাঁও আমার কায়ে দক্ষিণ বায়ে (প্রে ৩৩০) 
আমার অন্সে অন্দে কে বাজায় বাশি (প্র ৩৩১) 
তোমার পরশ আমার মাঝে সরে স্থরে বুকে বাজে (পৃ ৬১) 
কার পদ পরশন-আশ1, তৃণে তুণে অপিল ভাষা (প্র ২০৬) 
রক্তধারার ছন্দে আমার দেহ বীণার তার 
বাজাক আনন্দে তোমার নামেরি ঝংকার (পৃ ১৮) 
স্হিতে স্পর্শ-ক্রিয়। : 
তোমার রূপে মরুক ডুবে আমার ছুটি আখি তারা (পু ৬২) 
দ্াগাও তারে ওই নয়নের আলোক হানি (পৃ ৪৭) 
কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দোলায় যন 
তাই কেমন হয়ে আছিস সারাক্ষণ (প্রো ১৪৬) 
স্পর্শে ঘৃ্ি-ক্রিয়! £ 
এই তোমারি পরশরাঁগে চিত্ত হলে। রঞ্রিত (পূ « ৬) 
তোমার পরশরতন গেঁথে গেঁথে আমায় সাঙ্গালে (পূ ৩৬) 
তব নিকুঞ্জের মণ্তরী ঘত আমারি অঙ্গে বিকাশে (পু ৬৬. 
বকুলগুলি আকুল হ'য়ে বাশির পানে মুগ্তরে ( প্রে ৫৬) 
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প্রাণে ম্পর্শ-ক্রিয়া : 
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে (প্র ৮) 
আধোঘুমের প্রান্ত-ছোওয়া বকুল মালার গন্ধ (প্র ১৯) 
চঞ্চল অঞ্চল গন্ধে বনচ্ছায়। রোমাঞ্চিত হবে (প্র ১৯৫) 
বনফুলের মালার গন্ধ বাশির তানে মিশে যায় (প্রে ৫৬) 
বারি-ঝর1 বনের গন্ধ নিয়! 
পরশহার1 বরণ মাল গাঁথে আমার প্রিয় (প্র ১২৪) 
স্পর্শে প্রাণ-ক্রিয়া £ 
মাঝে মাঝে কোন বাতাসে চেনাদ্দিনের গন্ধ আসে (প্র ২৫৯) 
স্বাণে শ্রতি-ক্রিয়! : 
বনের প্রান্তে এ মালতীলতা। 
করুণ গন্ধে কয় কী গোপন কথ। (প্রে ১৭৪) 


বিবিধ জটিল ক্রিক়্ার মিশ্রণ £ 


দৃষি, অহ্থভব, ন্বাদ £ 
চক্ষে আমার তৃষ্ণা, তৃষ্ণ! আমার বক্ষ জুড়ে (প্রে ২৪৮) 
কী হেরিলাম হৃদয় মেলে (প্র ১৪৬) 
শ্রুতিতে মন £ মনে হয় তব চরণের ধ্বনি জানি (প্র ৩৬) 
নে শ্রুতি : প্রথম্ন যুগের বচন শুনি মনে (প্র ৫৬) 
কী কথা কয় মনে মনে (প্র ১৪৬) 
দৃষ্টি ও শ্রুতি : নয়ন পল্পবে হাসি হিল্লোলি উঠিবে ভাসি (প্রে ১৯৫) 
স্পর্শে ন্বাদ : চরণ চলে ব্যথা চুমি (পু ২১৮) 
স্পর্শ ও দৃটিতে দ্রাপ : তাই পরালে মালা স্থরের গন্ধ ঢাল! (পূ ১) 
দ্বাণে দৃষ্টি: সংগে হায় পলে পলেই দলে দলে যায় বকুল (প্র ১১৭) 
গদ্ধে তার্দের গোপন মৃছল সংকেত আছে লীন (প্র ২৭৬) 
শ্রুতি দ্রাণ দৃষ্টি £ র 
ঝিল্লির মন্দ্রে মালতীর গন্ধে মিলাইলে চঞ্চল মধুকর গুগুন (প্র ১১৬) 
শ্রুতি দৃষ্টি ভ্রাণ স্পর্শ : 
ব্যখিত। ধামিনী খোজে ভাষা 
বুষ্টিমুখরিত মর্মর ছন্দে, সিক্ত মালতী গন্ধে (প্র ১১৯) 
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পথ চেয়ে ধাক। মোন দৃষ্টিখানি, শুনিতে পাও কি তাহার বাদী 
কম্পিত বক্ষের পরশ মেলে, কি সজল সমীরণে (প্র ১২৮) 
ৃষ স্পর্শ প্রাণ শ্রুতি ত্বা্ £ 
তোমার বুকের খস। গম্ধআচল রইলে। পাতা মে, 
আমার গোপন কাননবীথির বিবশ বাতাসে (প্র ১৬*) 
দৃতিতে ্বাদ : কেবল আখি দিয়ে আখির সুধা পিয়ে 
হৃদয় দিয়ে হৃদি অন্থভব (প্রে ২৪৮) 
টি দিয়ে শ্বাদ-ক্রিয়ার চমৎকার ভাবণশৈলী মহাকবি কালিদাসের কাব্যে 
বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে । দৃষ্টান্ত : 
উপাস্তবাণীরবনোপগৃঢান্তালক্ষ্য পরিপ্নব-সারসানি। 
দুরাবতীর্ণ পিবভীব খেদাদমুনি পম্পাসলিলানি দৃষ্টিঃ | 
রঘুবংশম্‌ ১৩৩০ 
_উপান্তে বেতদবন, সেখানে প্রচ্ছন্ন হয়ে চঞ্চলভাবে সাঁতার দিচ্ছে 
সারসগুলে।, এমন পম্পা সলিলকে দূর থেকে তৃষ্ণা নয়ন যেন পান করছে। 
তবধ্যাযত্তং কষিফলমিতি ক্রবিলাসানভিজ্ৈঃ 
প্রীতিজিগ্ধৈর্জনপদ্বধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ | . পূর্বমেঘ | ১৬ 
__-কুষিশষ্যে ভরিয়ে দেবে যে মেঘ, সেই মেঘের শ্যামকাস্তিকে কটাক্ষপাতে 
অনভিজ্ঞ জনপদবধূগণ গ্রীতিন্সি্ধলোচন দিয়ে পান করতে করতে ষাচ্ছে। 


(ভিন) বন্ত প্রকৃতি ও মানব-সত্ভ। £ বিচিত্র রূপ-প্রকরণ 


এই সম্পর্ক নির্ণয়ে লক্ষ্য কর! ষায়__এক ইন্দরিয়ের কাজ অন্তে প্রতিক্রিয়াশীল 
হয়েছে। এক প্ররুতির কাজ অন্যে সক্রিয়, কিংবা প্রকৃতি ও ইন্দ্রিয়ের 
পারস্পরিক প্রভাব পরস্পরের উপর | এই ব্যাপারটি অনুধাবন করবার জন্তে 
বিভিন্ন পর্যায়ের গানগুলো! থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করছি। 
(প্রকৃতি পর্যায়ের গান ) 

বাশরির ডাকে কুড়ি ধরে শাখে (২) 

দ্বোছুল তমালেরই বনছায্া, তোমারি নীলবানে নীল কাযা (৩৪) 

যেকথ] ছিল তৰ মনে ষনে, চকে অধরের কোপে কোণে (৩৪) 

তাই তোমারি সারিগানে সেই আখি তার মনে আনে (৩৮) 

বাদল দিনের দীর্ঘশ্বাসে, জানায় আমায় ফিরবে না সে (৫৫) 


৪১১ 


"আলোতে আজ স্বতির আভাস, বৃষ্টির বিন্দুর (৭৭) 
আসা-ঘাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল (৮১) 
শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে (১২) 
পথহারানোর বাজিছে বেদন! সমীরণে (১১৫) 
কী গান গাবে! যে ভেবে না পাই 

মেঘলা আকাশে উতলা! বাতাসে খুজে বেড়াই (১২) 


মন মোর হংসবলাঁকার পাখায় ষায় উড়ে (১২২) 
আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে (১২৪) 
তারি সোনার কাকণ বাজে, আজি প্রভাতকিরণ মাঝে (১৫১) 
ঝড় এনেছো৷ এলোচুলে (১৫২) 
আকাশে এ দেখি কি ষে তোম্বার চোখের চাহনি ষে (৭) 
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দূরস্ত বাতাসে (৩২) 
আধার রাতের প্রহর গুলি কোন স্থরে আজ ভরিয়ে তুলি (৩৩) 
চোখ ডুবে ষায় নবীন ঘাসে, ভাবনা ভাসে পৃুব বাতাসে (৫৪) 
নবীন মেঘের স্থুর লেগেছে আমার মনে (৬৫) 
আজ আকাশের মনের কথ। ঝরে। ঝরে। বাজে 

সার! প্রহর আমার বুকের মাঝে (৬৬) 
ষেথখ! নিশীথের জলভরা কঠে কোন বিব্রহিনীর বাণী 

তোমারে কী ষায় বলে (১১১) 
বারিবার! বনের গন্ধ নিয়া, পরশহার। বরণমাল। গাথে আমার প্রি (১২৪) 
আজি সে তার চোখের চাওয়া ছড়িসে দিল নীল গগনে (১৫১) 
ষার চোখের ওই আভাস ঘোলে নর্দী ঢেউএর কোলে কোলে (১৯৩) 
তোঙ্বায় চোখে দেখার আগে তোমার ক্বপন চোখে লাগে (২৯০) 
কার পদপরশন আসা, তৃণে তৃণে অপিল ভাষা 

সমীরণ বন্ধনহার1 উন্মন কোন্‌ বনগন্ধে ( ২*৬) 
বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা ষে 

সারাপ্রহর আমার বুকের মাঝে (৬৬) 

€ প্রেষ পর্যায়ের গান ) 

রজনীর শেষে এই যে শেষ কাদ1/ 

বীপার তারে পড়িল তাহা বাধা (১৬০) 


৪১২ 


যে কথ! বলেছিলে ভাষ! বুঝি নাই তার 
আভাস তারি হৃদয়ে বাজিছে দদ1/ 
ষেন কাহার মোহন বাশির মনোমোহন স্থরে (১৯৪) 
( পৃজ। পর্যায়ের গান ) 
নিভৃত মনের বনের ছায়াটি দিরে, ন| দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে 
আমার লুকায় বেদন। অবরা-অশ্রনীরে। 
অশ্রুত বাশি হদয়-গহনে বাজে (৫৬) 
স্থুর ভূলে ষেই ঘুরে বেড়াই কেবল কাজে 
বুকে বাজে তোমার চোখের ভৎ'সন1 ষে (২৫) 


(চার) রবীন্দ্রসংগীতে সঞ্চারী £ ভাবে ভাষায় সুরে 


গানের স্থায়ী ও সঞ্চারীর কলিতে ভাব ও স্থর-বিন্তাসের সৌন্দর্য 

প্রতিফলিত। গানের স্থায়ী অংশে সবরের ষে স্চন। হয়, পরবর্তণ অন্তরা ও 
আভোগ অংশছুটোতে সাধারণতঃ মধ্য ও তার সপ্ডকে সেই স্থরের আরোহন ও 
জবরোহন চলে। স্থরের এই মডিউলেশন-এর সব থেকে চমৎকার বিন্যাস 
স্বটেছে কবিগুরুর গানের সঞ্চারী অংশে । সাধারণত: মন্ত্র ও মধ্য সপ্তকের 
স্থর-বিন্তাস হুনিবিড় স্থৈর্যে ও গাভ্ভীর্ষে সঞ্চারিত হয় সঞ্চারীতে । গানের 
ভাবগত ও স্থ্রগত সৌন্র্ধের অতুলনীয় উদ্বাহরণ রবীন্্রসংগীতেই পাওয়া ষায়। 
কবিগুরু গানের স্থায়ী অংশেও স্থরের অভিনব সুচনা ও চমকপ্রদ আরোহন- 
অবরোহন-ক্রিয়। সংঘটিত করেছেন। স্থায়ী অন্তর] সঞ্চারী আভোগ এই চার 
অংশে ঘেখানে হুরের ও বাণীর অসামান্য আকর্ষণীয় চমৎ্কারিত্ব লক্ষ্য কর। 
যায়__সে রকম বহু অষ্টগানের তালিক। থেকে কিছু স্থায়ী ও সঞ্চারী উদ্দাহরণ 
হিসেবে উল্লিখিত হলো! । 

ত্বপ্রে আমার মণে হলো, কথন ঘ। দ্বিলে আমার দ্বারে, হায়। 

আমি জাগি নাই জাগি নাই গো, তুমি মিলালে অন্ধকারে, হায়। 

অচেতন মনোমাঝে তখন রিমিঝিমি ধ্বনি ৰাজে, 

কাপিল বনের ছায়া! বিলি ঝংকারে। 

শিপপরে নীরব বীণ। বেজেছিল কি জানিন'-- 

ভ্রাগি নাই জাগি নাই গো, 

ঘিরেছিল বনগন্ধ ঘুমের চারি ধারে (প্র ১৩১) 

আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে 


৪8১৩ 


বখন বৃষ্টি নামলো তিমির নিবিড় রাতে 1-., 

আমার ম্বপ্রন্থরূপ বাহির হয়ে এলে সে যে সঙ্গ পেল 

আমার সুদুর পারের হ্বপ্রদ্ধোসর সাথে, সেম্বিন তমিরনিবিড় রাতে । 
আমার দেহের সীমা গেল পারায়ে, ক্ষুব্ধ বনের মন্দ্র রবে গেল হারায়ে (প্র ১০৫) 
না-দেখ। কোন বীগ! বাজে আকাশ মাঝে, না-শোন। কোন রাগরাপিণী শুন্কে ঢালে। 
ওর খুশির সাথে কোন খুশির আজ মেল। মেশ।, 

কোন্‌ বিশ্বমাতন গানের নেশায় লাগলো নেশ। :( প্র ৪) 

কোন্‌ দুরের মানুষ যেন এলো আজ কাছে, 

তিমির আড়ালে নীরবে দাড়ায়ে আছে। 

বুকে দোলে তার বিরহ ব্যথার মাল! গোপন সিলন অস্বত-গন্ধচালা। 

সনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি 

হার মানি তার অজান। জনের সাজে । (প্র ৩৬) 

মন যে বলে চিনি চিনি যে গন্ধ বয় এই সমীরে। 

কে ওরে কয় বিদ্বেশিনী চৈত্ররাতের চামেলীরে। 

রক্কে রেখে গেছে ভাষা, স্বপ্নে ছিল যাওয়া আস 

কোন্‌ যুগে কোন্‌ হাওয়ার পথে, কোন ৰনে কোন সিদ্কুতীরে (প্র ২৩৭) 
কেন রে তুই উন্মনা, নয়নে তোর হিমৰণা 

কোন্‌ ভাষায় চাস্‌ বিদায়, গন্ধ তোর কী জানায়__ 

সঙ্গে হায় পলে পলেই দলে লে যায় বকুল (প্র ১৪৭) 

কাপন ধরে ৰাতাসেতে, পাক! ধানের তরাস লাগে শিউরে ওঠে ভর] ক্ষেতে । 
জানি গো আজ হাহা রবে তোমার পুজা সার! হৰে 

নিখিল অশ্রু সাগর কুলে । (প্র১৫২) 

এই কথাটি মনে রেখো ভোমাদের এই হাসি খেলার 

আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাত ঝরার বেলায় (প্রে ১৮) 

ঝরে-পড়া মালতী তার গন্ধশ্বাসে, কান্না-আভাস দ্বের় মেলে ওই ঘাসে ঘাসে, 
আকাশ হাসে শুত্ত কাশের আন্দোলনে-_ 

হুর খুজে তাই শুনতে তাকাই আপন মনে (প্রে ২৩) 

পরিচয়ের অস্ত যেন কোনখানেই নাইকে। একেবারে 

চেন? কুন্থম ফুটে আছে না-চেনা এই গহন বনের ধারে 

অজান। এই পথের অন্ধকারে । (প্রে৩*) 

মম হৃদয় রন্তরাগে তৰ চরণ ক্বিয়েছি রাঙিয়া, 

অক়ি সন্ধা! ্পনবিহাারী | 

তব অধর একেছি সুধাবিষে মিশে মম হুথ হুঃখ ভাঙিয়া_ 

তুমি আমারি তুমি আমারি, মম বিজনজীবনবিহারী (প্রে ৩৬ ) 

আষার হদয়ে যে কথা লুকানো তার আভাষণ 


৪১৪ 


"ফেলে কভু ছায়া! তোমার হর তলে 

হুয়ারে একেছি রক্ত রেখায় পল্ম-আসন, সে তোমারে কিছু বলে? (প্রে ৪৮) 
বাহির আকাশে মেঘ ঘিরে আসে, এলে সব তা! ঢাকিতে । 
হারানো সে আলে। আসন বিছালো। শুধু ছজনের আথিতে (প্রে +*) 
ছিন্ন শিকল পায়ে নিবে ওরে পাখি, ষ1 উড়ে, যা উড়ে, ধারে একাকী । 
বাজবে তোর পায়ে সেই বন্ধ, পাখাতে পাৰি আনন্দ 

দ্বিশাহার! মেধ যে গেল ভাকি (প্রে ২১১) 

তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে হ্ুপ্ত রাতে 

আমার ভাঙলো যা তাই ধন্য হলে চরণ পাতে । 

আমি রাখবে! গেথে তারে রক্ত মণির হারে 

বক্ষে ছুলিৰে গোপনে নিভৃত €বনাতে। 

তুমি কোলে নিরেছিলে সেতার, মীড় দিলে নিষ্ঠুর করে-__ 

ছিন্ন যবে হলো তার, ফেলে গেলে ভূমি পরে । (প্রে২২১) 

তোমার অবপ মুতিথানি ফাল্গুনের আলোতে বসাই আনি । 

বাশার বাজাই ললিল বসন্তে, কুতুর দ্বিগন্তে 


€সানার আভায কাপে তৰ উত্তরী গানের তানের সে উন্মা্নে (প্রে ২২২) 


$১৫. 


গ্রন্থপ্জী 


(সাহিত্য, সাহিত্যতত্ব, ভাষা তত্ব, শব্দকে ।ষ, সংগীত ও বিবিধ) 


মহাকবি কালিদাস £ 
মহাকবি জয়দেব £ 
মহাকবি রবীন্দ্রনাথ : 


অজিতকুমার চক্রবর্তী £ 
অজিতকুমার ঘোষ : 
অতুলচন্ত্র গুপ্ত £ 
অতুলগ্রসার্দ সেন £ 
অনিলচন্দ্র ঘোষ £ 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ 
অমিক়্কুমার চক্রবর্তী £ 
অমলেন্দু বন্থ £ 
অমিয়নাথ সান্যাল : 
অমিয়] বন্দ্যোপাধ্যায় £ 
অমৃল্যধন মুখোপাধ্যায় £ 
অরুণকুমার বন £ 

অরুণ ভট্টাচার্য : 


অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় £ 
অসিত হালদার 

আবু সৈয়দ আইয়ুব : 
আশুতোষ ভট্টাচার্য : 


মেঘদৃতম্‌, রঘুবংশম্‌, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌ 
গীতগোবিন্মমূ 

গীতবিতান ( অথণ্ড ১৩৬৭ ), ছ্বরবিতান (১-৬১) 
সংগীতচিস্তা (১৩৭৩ )১ ছন্দ (নবসংস্করণ ১৯৬২ ), 
রবীন্ত্ররচনাবলী (১৫ খণ্ড, শতবাধিকী ), সাহিত্য, 
সাহিত্যের পথে, প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য” 
বলাকা? গল্পগুচ্ছ, বিচিত্র প্রবন্ধ, ছিন্নপত্তর, 

শেষের কবিতা, বাংলা ভাষায় পরিচয় ইত্যাদি 
রবীন্নাথ, কাব্যপরিক্রমা, 

নাটবের কথা, বাংলা নাটকের ইতিহাস 
কাব্যজিজ্ঞাস। 

গীতিগুপী, কাকলি (€ খণ্ড) 


. ব্যবহারিক শবকোষ 


জোড়াসণাকোর ধারে, বাগীশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী, 
সাম্প্রতিক 

সাহিত্যলোক 

প্রাচীন ভারতের সংগীতচিস্ত। 

মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ 

বাংলা ছন্দের মূলস্ুত্র, ছন্দবিজ্ঞান 

রবীক্জবিচিন্তা, বাংল। কাব্য সংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত 
সংগীতচিস্তা, রবীন্দ্রসংগীতের ম্বরসংগতি ও স্থর- 
বৈচিজ্ত্য, রবীন্দ্রসংগীতের নানাদিক 

সমালোচনার কথা, সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 
রবিতীর্ধে ( ৩৬৫) 

আধুনিকত] ও রবীন্দ্রনাথ, পান্থজনের সথ। 
লোকসাহিত্য (সংগীত ), লোকসংগীত রত্বাকর 

(৪ খণ্ড), বাংল। নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (২ খণ্ড) 


৪১৬ 


ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী : রবীন্্রম্বতি, রবীন্্রসংগীতের ভ্রিবেণী সংগম 


উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য £ 


কণিক। বন্দ্যোপাধ্যায় £ 


কানাই সামস্ত £ 
কাতিকচন্দ্র রায় £ 
কালিদাস নাগ £ 
কালিঘাস রায়: 
কালীমোহন বিছ্যারত্ব 
কৃষ্ণধন বন্দ্যেপাধ্যায় £ 


গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় £ 


গোপীনাথ কবিরাজ £ 
গুণময় মান £ 
গৌরীপ্রসাদ ঘোষ £ 


গীতাপ্রেস ঃ 


চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় £ 


জগর্দীশ ভট্টাচার্য : 
অয়রেব রায় £ 
জীবনানন্দ দাশ £ 


ত্রিপুরাণহ্কর সেনশাস্্রী £ 


দ্বিলীপকুষার রায় ঃ 
ধুর টি মুখোপাধ্যায় £ 
দ্বীনেশচন্দ্র সেন 
দী্ডি ত্রিপাঠী ঃ 
নীহাররঞন রায় £ 
নারায়ণ চৌধুরী £ 
পার্বতাঁচরণ ভট্টাচার্য £ 
পুলিনবিহারী সেন ঃ 


ধরনি-২৩ 


রবীন্দ্রকাব্যপরিক্রমা, বাংলার বাউল 
রবীন্দ্রসংগীতের সমিক। 

রবীন্দ্র প্রতিভা 

স্থরবিজ্ঞান 

স্থরের গুরঃ | 

গীতগোবিন্দ ( অনুদিত) 

কীর্তন পদাবলী ( ১৩২৯) 

গীতস্ত্রসার 

সংগীত চন্দ্রিক। ( র. ভা. ১৩৭৪) 
লাহিত্যচিস্ত, ভারতীয় সাধনার ধারণ, 
দাধুদর্শন ও সংগপ্রসঙ্গ (২ খণ্ড) 
রূবীন্দ্রকাব্যরূপের বিবর্তন রেখা, 

(ভূমিকা £ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ) 
রবীন্দ্রকাব্যের শিল্প-রূপ, 

(পরিচায়িক। £ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) 
ভজন সংগ্রহ 

রবিবশ্মি ( ১ম ও ২য় খণ্ড) 

কবিমানসী, কবিতা শতক 

রবীন্দ্রগীতি, সংগীত পরিক্রমা 

শ্রেষ্ঠ কবিত] (নাভান। ) 

বৈষ্ণব সাহিত্য, শাক্তপদাবলী 

সাঙ্গীতিকী, তীর্থস্কর 

বক্তবা, সর ও সংগতি, কথা ও স্থুর 
বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য, বৃহৎ বজ (১/২ খণ্ড) 
আধুনিক বাংলাকাব্য পরিচয় | 
রবীন্দ্রসাহিত্যপাঠের ভূমিকা, বাঙালীর ইতিহাদ 
লংগীত পরিক্রম। 

মেঘদূত পরিচয় 


রবীন্দ্রায়ণ (১/২ খণ্ড) 


৪১৭ 


ক্বামী প্রজ্ঞানানন্দ : 


প্রবাসজীবন চৌধুরী £ 
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ : 
প্রবোধচন্দ্র সেন : 


সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান ( ১৯৩৫ বধিত ), 
রাগ ও রূপ (১/২ খণ্ড), সংগাত ও সংস্কৃতি ব। 
ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস (১/২ খণ্ড), নাট্য- 
সংগীতের ব্ূপায়ণ 

সৌন্দ্যদর্শন, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দ্যদর্শন 

রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও সাহিত্য 

ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, ছন্দপরিক্রম, ছন্দ (সম্পার্দিত) 


প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : গীতিবিতান কালাহ্ুক্রা্দিক সুচী (১/২ খণ্ড) 


প্রতিম। দেবী 
প্রণয় কুমার কু 
প্রফুল্লকুমার দাস £ 


প্রমথনাথ চৌধুরী £ 
প্রমথনাথ বিশী ঃ 


প্রিয়ব্রত চৌধুরী £ 
বীয় সাহিত্য পরিষদ £. 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় £ 
ত্বামী বিবেকানন্দ £ 


বিনয়েন্্র সিংহ £ 


বিমলকুষ্খ সরকার £ 
বিল রায় : 
বিমানবিহারী মজুমদার £ 
বিষুণ দে: 

বিষুণপদ ভট্টাচার্য : 
বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী : 
বিশ্বনাথ কবিরাজ £ 
বুদ্ধদেব বন্থু ঃ 


রূবীন্দ্রজীবনী (১/২/৩/৪ খণ্ড) 

নৃত্য 

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য 

রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ (১/২), রবীন্দ্রসংগীত গবেষণা! 
গ্রন্থমাল। (১/২/৩) 

প্রবন্ধ সংগ্রহ, হিন্দুসংগীত 

রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ, রবীন্দ্রসরণী, রবীন্দ্রনাথ ও শাস্তি- 
নিকেতন, রবীন্দ্রবি চিত্রা, 

রবীন্দ্রসংগীত 

ভারতকোষ (৪ খণ্ড) 

বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খণ্ড/সাছিত্য-সংসদ) 

সংগীত কল্পতরু, ভাৰবার কথ, পত্রাবলী 

ত্বামী বিনেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ খণ্ড) 

রবীজ্জ হভাষিত 

কবিতার কথা 

ভারতীয় সংগীত প্রসঙ্গ 

রবীন্দ্রস।হিত্যে পদ্দাবলীর স্থান, বৈষ্ণবপদ্দাবলী (সঃ) 
সাহিত্যের ভবিষ্যৎ 

সাহিত্য-মীমাংস। 

ভারতীয় সংগীতকোধ 

সাহিত্যদর্পন ( সম্পার্দিত ) 

সাহিত্যচর্চা, সঙ্গ নিঃসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথ 


£১৮ 


£ভ্রেয়ী দেবী £ 


মোহিতলাল মজুমদার £ 


রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ 
রমাকাস্ত চক্রবর্তী : 
রাজশেখর বস্থু : 
রাজ্যেশ্বর মিত্র £ 
রাণী চন্দ: 
রামকৃষ্ণ বেদাস্ত মঠ : 
শশিতৃষণ দাশগুপ্ত £ 


শাজদেব £ 
শাস্তিদেব ঘোষ £ 


শিবনারায়ণ রায় £ 
শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য £ 
শুভ গুহঠাকুরতা : 
শ্ামাপদ চক্রবর্তা £ 


শ্রীক্মার বন্দ্যোপাধ্যায়: 


শুদ্ধসত্ব বস্থ £ 
সরল] দেবী £ 
সাধনকুমার ভট্টাচার্য £ 


সাহিত্য সংসর্দ : 
সীত] দেবী £ 
স্বকুমার সেন £ 


সৃকুষার রায় £ 


মংগুতে রবীন্দ্রনাথ | 

কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য, রবি গ্রক্ষিণ, আধুনিক 
ৰাংলাসাহিত্য, সাহিত্যবিতান 

পিতৃম্থতি 

বিস্বৃত দর্পণ ১৩*৮ ( নিধুবাবু : গীতরতু ) 

চলস্তিক1 

বাংলার গীতকার, সংগীতসমীক্ষা। 

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ 

ত্বামী বিবেকানন্দ ম্মারকগ্রন্থ (১১৬৩) 

ত্রয়ী, শিল্পলিপি, উপমা কালিদাসস্, 

রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডন্বার্থ 

সংগীত-রত্বাকর ( অন্বাদ-স্থরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ) 
রবীন্দ্রংগীত, রবীন্দ্রসংগীতবিচিন্র1, গ্রামীননৃত্য ও 
নাট্য | 
সাহিত্যচিন্তা, কবির নির্বাসন ও অন্থান্ত ভাবন। 
পদদাবলীর তত্বসৌন্দর্য ও' রবীন্দ্রনাথ 

রবীন্দ্রসংগীতের ধারা 

অলংকার চন্দ্রিকা, কাব্যের রূপ ও রস 
রবীন্রস্ট্টিসমীক্ষা (১/২ খণ্ড), বাংলাসাহিত্যের 
বিকাশের ধারা, ইংরাজীসাহিত্যের ইতিহাস 
বাংলাভাষার ভূমিকা 
জীবনের ঝরাপাতা৷ ্‌ 
সংগীতে সুন্দর (অনুবাদ ), শিরলতত্ব পরিচয়, নাট্য 
তত্ব মীমাংস।, শিল্পতত্বের কথ।, শিল্পতত্ব (ক্রোচে ), 
ক্রোচের এস্থেটিক 
সংসদ অভিধান 
পুণ্যম্থতি 
বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খগ্ডারবীন্দ্রনাথ ), 
ভাষার ইতিবৃত্ত 
বাংলাসংগীতের রূপ 


9১৯ 


হবোধ সেনগুপ্ত : 
স্থবিনয় রায় £ 
স্থধীরকুমার দাশগ্রপ্ত £ 
হুধীন্জরনাথ দত £ 
তননা। দত্ত £ | 
স্থনীতি চট্টোপাধ্যায় : 
হরেজ্দনাথ দাশগুপ্ত £ 
স্থরেশচন্দ্র চক্রব্তশ : 
সোমেন্দ্রনাথ বৃন্থ £ 
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : 
হরপ্রপাদ মিত্র £ 


হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় £ 
হিরন্য় বন্দ্যোপাধ্যায় £ 


' হীরেন্দ্রনাথ দত্ত £ 
ক্ষিতিমোহন সেন £ 
ক্ষদ্রিরাম দাস £ 


সাহিত্যপাঠের ভূমিকা, ধ্ন্তালোক ও লোচন 
রবীন্দ্রসংগীতসাধন। 

কাব্যালোক, কাব্যত্রী 

স্বগত, শ্রেষ্ঠ কবিতা, কুলায় ও কালপুরুষ 
রবীন্দ্রকাব্যভাষ' 

ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ 

কাব্যবিচার 

রাগরূপায়ণ 

রবীন্দ্র অভিধান (৪ খণ্ড) 

রবীন্দ্রনাথের গান 

কবিতার বিচিত্রকথা 

বঙ্গীয় শব্কোষ 

রবীন্রশিল্পতত 

রবীন্দ্রসম্ভব কাব্য 

বলাকা কাব্যপরিক্রমা 

রবীন্দরপ্রতিভার পরিচয়, চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী, 
বাংলাকাব্যের রূপ ও রীতি 


(রবীন্দ্রসংগীত রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ক ও শতবাধিকী সংকলন ) 


উত্তর স্থরী £ 


রবীন্দ্র শতবর্ষ সংখ্যা ( সম্পাদক, অরুণ ভট্টাচার্য ) 


গীতবিতান পত্রিক। শতবাধিকী ১৯৪১ ( সম্পাদক, প্রভাত গ্রপ্ত ) 
রবীন্দ্রনাথ (সম্পাদক গোপাল হালদার ? শ্টাশন্যাল বুক ) 
রবীন্দ্রনাথ, মনন ও শিল্প ( সম্পাদক, স্থধীর চক্রবত্ণ ; অচলায়তন ) 
রবীন্দ্রস্থতি ( সম্পাদক, বিশ্বনাথ দে ; ক্যালকাট। বুক হাউস) 
রবীন্দ্রায়ণ ১ম, ২য় ( ম্পা্ক, পুলিনবিহারী সেন ) 

রবীন্দ্রসংগীতের নানাদ্দিক ১৯৪৮ ( সম্পাদক, অরুণ ভট্টাচার্ধ ) 
গীতবিতান বাধিকী ১৩৫৭ ( সম্পাদক, প্রভাত গুপ্ত) 

রবীন্দ্রনাথ £ বিশ্বভারতী শ্রন্ধাগুলি ( সঃগ্রবোধ সেন ) 

রবীজ্জনাথ ১৯৫১ (সম্পাদক, দেবীপদ ভট্টাচার্য; ইস্টলাইট বুক ) 


৪২৪০ 


রবিপ্রদক্ষিণ ( লম্পাদ্দক, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ) 

ক্লবীন্দ্রচচণ (সম্পাদক, হরপ্রসাদ বিত্র ; স্থরভি প্রকাশনী ) 
শতবাধিক জয়ন্তী উৎসর্গ (পঃ বঙ্গ সরকার । বঙ্গীয় প্রকাশক ) 
একতা ১৩৬৫ (কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালর, বাংলা বিভাগ ) 
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তথ্যপণ্তী 


স্পা সাপ শা শিশির 
শ ২ শশী শান শশা শশী পপ সস 


বাঙজল। 

অনাহত/অপানবায়ু ২১, ২৪ 
অলঙ্কার ৩২) ৩৬) ৪০) ৪৬১ ৬) ৬৫- 

৬৮১ ৯২) ১১*-১৩৩) ২২৯, ২৬১- 

৬৭ 
অন্ুপ্রাস ৪*-৫*)১ ৭২-৩, ২১৫) ২১৮ 
অচলিত শব ৯৬, ৯৮ 
অজিত চক্রবতর্থ ২৮৬ 
অতুল গু ২৭ 
অতুলপ্রসার্দ ৩২২, ৩৬৯ 
অরুণ বস্থ ১৪৪, ৩২১) ৩২২) ৩৬৭ 
অরুণ ভট্টাচার্য ৫১) ২৫১, ২৮৮) ২৯৩ 
অভিনব গুপ্ত ২৬, ২৮, ১১৩) ২৭৬ 
অগ্রিয় চক্রবর্তা ১৮৫) ২৯৮) ৩২৫) ৩৫৪ 
অযুল্যধন ১৮১ 
অলোক দাশগুগু ১৪৪, ৩৩৬ 
অশোক রাহ! ১৫৭ 
অগয় দীক্ষিত ১১৩, ১১৭ 
অক্ষরবৃত্ত ( পয়ার ) ১৯২, ২০৪-২*৬ 
আ-ধ্বনি ৪৩, ৪৪ 
আবর্তন ২৮, ৬০ 
আনন্দাবর্ধন ২৮; ২৭৬ 
আবেগবার্দ ২৭৭১ ২৮৩ 
আস্ততোধ ভট্টাচার্য ৩২২, ৩৫৯) ৩৬৭ 
আশ্চর্য বিশেষণ ৯২-৯৪ 
ইন্দিরী চৌধুরানী ৫৪, ২৮৪, ৩৯৪ 


পা সপাপাপপাাসী পাাপসসপ্প্পপ 
শে স্পসেপ পা শ্স্পিপাপা াপপাসসপ্আি 


উপমা! ৩৩) ৭২১ ১১০-১৩৩, ১৩৮, ১৪৬। 
১৬৫) ২২৯) ২৫২) ২৬১-২৭* 

উতপ্রেক্ষা। ১৩৩, ১৩৪ 

খথেদ? ২৯ ১১২১ ৩১৫ 

একাদশী তাল ১৯৬ 

কল্পনাবাদ ২৭৭ 

কালিদাস ৪৩) ৫৭) ৭১) ৭৪-৭৬) ১২৮১ 
১৩৬) ১৪১-২) ১৪৭) ১৫২, ৩২৬ 

কাদদ্বরী (চিত্র) ৭৪) ১০৯) ১৩৬ 

কাহার্বা ১৯১, ২১৫ 

কীর্তন (বাউল) ৩০*-৩০২) ৩২১) 
৩৩১, ৩৬৩) ৩৮৪-৮৬ 

কৃস্তক ২১, ২৬-২৮, ৫৫) ৫৯) ৬৪) ৭১ 

কৃষ্ণধন বন্দে] ৩১৮-২*) ৩৬৬ 

ক্রম-নৈকট্য ৯৯-১** 

গান ( শব্ধ) ২৩১১ ২৬১-২৭* 

গীতগোবিন্দ ৫৭১ ৭৪-৬১ ৮*) ১৮৩-৪ 
৩৫৭-৯, ৩৬৬, ৩৭৩ 

গীত (সংগীত) রম ১৩৭, ১৩৯-৪৪, 
৩২০১ ৩২৬১ ৩৩৭-৯ 

গীতবিতান ৮৫) ১৫৫) ১৯১, ২৯২, 
২৮২) ২৮৭) ২৮৯১ ২৯) ২৯৩ 

গীত স্ত্রসার ৩১৮ 

গীতাগুলি ৭৫, ১৯*১ ৩৪৫, ৩৪৯-৫৯ 

গীতি-নৃত্য ২৯৭-৮) ৩৫১০৩) ৩৭৩ 


৪২৩ 


গুণময় মান্না! ২৬, ৩৮) ১৪৫ 

গোপীনাথ কবিরাজ ২১, ২২ 

গোপেশ্বর বন্দ্যো ৩১৪ 

চরম শব্ধ ২৫, ৩০ ৬৪ 

চরমের প্রতিনূপ ১১১, ১৩৭, :৪০) 
২৭৭) ৩৪০ 

চর্যাপর্দ ৩৫৯-৬ৎ 

চগ্ডালিক1 ১*১, ২০২১ ২৯৮ 

চিন্ত্র-সংগীত (ধর্ম) ১১১১১১৪) ১৩৬-৮, 
১৪২-৫) ১৫২, ১৯৭) ২২৮ 

চিত্রকল্প (বাকৃগ্রতিমা ) ৩৩, ৯৩, 
১১৩, ১২৯, ১৩৬-৮) ১৪১, ১৩৫- 

১৭৯, ২২৯, ২৪২, ২৪৮-৫০, 
২৫২-৫৫) ২৬০) ২৯২, ৩৩৭ 

চিত্রভৃমিকা ১১৩, ১১৪১ ১৬৮-৪ 

চিৎ্-শব্খ প্রতীক ১১৬, ১৪০ 

চৈতন্যদ্দেব ৩৬০-৬২ |] 

চৌতাঁল ১৯৭ 

ছক ( ১-৪ নং) ৮৫-৮৭, ৩৩৮ 

ছন্দ (লয়) ৩৩, ৭২) ৮৯, ১৮২-৯) 
১৯২-২২৩ 

ছিম্নপত্্র ৫৪, ৯১, ১৬৮, ৩২৮ 

ছেলেবেলা ২৯৯ 

জয়দেব ৫৭, ৭৪-৫, ৩৫৭ 

জগন্নাথ ২৬-৭, ৫৭ 

জন্মদিনে/জীবনম্থৃতি ১৩৫ 

জীবনানন্দ দাশ ৫*১ ১৪২১ ১৭*) ২২৭) 
৩২৭২ 

বাম্পক/ঝাঁপতাল ১৯২-৩ 

ঝোঁক (ড্রেস) ১৯৯, ২৯১ 


টপ্পা ৩২১-২, ৩৩১ 

ঠাকুর পরিবার ৩৬৫, ৩৭১ 

ডারুঘর ২৮৪ 

তপতী ২৮৫ 

তানসেন ৩৩৩, ৩৯৯ 

তাল (দশগ্রাপ!লয়) ১৮৪, ১৮৭) ১৯১- 
২২০, ২৬৯, ২৯৩-৬ 

তুললী দাস ৪৯, ৩৬২, ৩*২ 

তেগুরা ১৯১, ১৯৪ 

তোটক ( তুনক ) ১৮৩, ২১৫ 

ত্রিত্ব (-বাদ ) ৮৮-৯১ 

ত্ৌর্ঘত্রিক ১৮৭, ৩৬৩ 

দ্বাদর। ১৯১-২, ২১৫ 

দাশরখি রায় ৩৬৬ 

দিলীপকুমার রায় ২১৬, ৩১৮-৯, ৩২০- 
২২, ৩৩৩ 

দ্বপ্তি ত্রিপাঠী ৪৭, ১৭৮ 

দ্ীনেন্্রনাথ ঠাকুর ২৮৫ 

দীনেশ সেন ৩৫৭, ৩৬৩) ৩৬৭ 

দেবজ্রনাথ সেন ১৭০, ১৭৫ 

দুঃসময় ৫৪ 

ধ্বনি ২১-৩, ৫৩-৫৭ 

ধ্বনির শিল্প ১৯) ২৬ ৩২, ৩৯১, ৬২, 
১৫৩, ১৬১-৩ 

ধ্বন্তালোক ২৭ 

গ্রপদীরীতি ৯৪ 

ূর্জটিপ্রসাদ ৩০-১, ২১৬, ৩২৩, ৩০৩, 
৩৩৫) ৩৬১, ৩৭২, ৩৭৪) ৩৮৬, 
৪০২ 

ছরহরি চক্রবর্তী ২৭, ২২ 


৪২৪ 


ননলাল বন্ধ ১৫৬ 

নামকীর্তন ২৫ 

নামধাতু ১০৫-৬) ২৩৬ 

নারায়ণ চৌধুরী ৩০৩, ৩৯৮, ৪০৩ 

নির্যলকুমারী ২৮৪ 

নিঝঁরিনী সরকার ২৮৫ 

নীহার রায় ২৯, 

পদ্দরত্বাবলী ৭৬ 

পরা/প্রণব ২১, ২৫ 

পঞ্চতৃত ৩০৯ 

পশ্চিমধাত্রীর ভায়েরী ১১৬ 

পানকরম ২৮ 

পার্বতী-পরমেশ্বর ৩৪, ৪৯, ৩৩৫, ৩৬০- 
৪, ৩৭৫-৮০ 

প্রতীক (ছ্যোতনা ) ৩১ ৭২, ১১৬-৭) 
১৩৭-৯) ১৪৫-৭) ১৬৪, ১৭৩ 

প্রবাসজীবন চৌধুরী ৪১ 

গবোধচন্দ্র সেন ৪*) ৮৫) ১১৫) ১৮২, 
২০৪-৮, ২১৫) ৩৩৯ 

প্রভাত মুখোপাধ্যায় ২২৫, ২৮৪, ৩১২, 
৩২৪, ৪০২ 

প্রমথ চৌধুরী ২৭৬ 

গ্রমথনাথ বিশি ৫২১ ১*৭) ২৯৯ 

গ্রজ্ঞানানন্দ ১৪৩) ১৮৬-৭) ২৯৩, ২৭৫, 
২৭৯) ২৮৭, ৩১৫) ৩৬৯) ৩৭১) 
৩৮৭) ৬৪২) ৪৪২ 

গ্রাডৃত ছন্না ১৮৮ ১৯১-২, ২১৭-৪৯ 

প্রেমেন্্ মিত্র ৫*) ২২২ 

ফান্তনী ৩৭ 

বনলতা মেন ১৭, 


বলাক। ৮৯-৯০) ১৭২) ৩৪৬ 

বর্যশেষ ৫৩১ ১৭২, ১৭৫ 

বাক্রোক্তিজীবিত ২*, ৫৯, ৭১ 

বঙ্কিমচন্দ্র ১৪৩, ৩১৪-৫, ৩১৯১ ৩২২, 
৩৬৪ 

বাকৃপতি ২০১ ৮১১ ১১১-২ ১৫৬ 

বাগগেয়কারক ৩১৬ 

বাউল ৩০০-৩০২ 

বানভট্ট ৯১, ১৩৬, ১৪১ 

বাদ্যযন্ত্র ২৪*-২৫৫ 

বালসীকি প্রতিভ] ১৫২, ১৯০ . 

বিশেষণ ( বিশেষ্য ) ৩৩, ৭৪-৮৭, ৯২- 
৯৪, ৯৮, ২৬৮ 

বিশ্বনাথ কবিরাজ ১১০ 

বিপিন পাল ২৫ 

বিবেকানন্দ ২৫, ১৬২১ ৩৪০ 

বিমানবিহারী মজুমদার ৭৫ 

বিষম-মিল ৫৮-৭০ 

বিষুর দে ১৪২, ১৭১, ২২৭ 

বিরোধাভাস ৬৫-৬৮, ১১৭, 

বীণা-বাশি ২৩১, ২৩৬) ২৪০-৫) ২৪৬৯ 
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